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বিজ্ঞান লেখক মাত্রেই বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজমনম্ক নন | বা অনেকেই তাগা-তাবিজ 
ধাবণ কবেন, কুসংস্কারের কাছে ব্যক্তি জীবনে নতজানু হয়েও লেখনিতে হাজিব কবেন 
কুসংস্কাবেব বিকদ্ধে কঠিন-কঠোব শব্দবাভী । বিজ্ানমনস্কতা, সমাজমনস্কতা, শুধুমাত্র 
কলমে ডগায বা জিভেব আগায কথাব ফুলঝুঁডি ভ্বেলে অর্জন কবা যায না, এটা 
বেচে থাকাব শ্বাস-প্রশ্বাস ও ভাত-কটিব মতই জীবনেব প্রতিমূহূর্তেব কাজ-কর্মেব মধ্যে 
প্রতিফলিত হওষাব ব্যাপাব। প্রবীব ঘোষ লেখনিতে, কথায ও জীবনচর্যায একাত্ম এক 
বিবল ব্যক্তিত্ব, জীবস্ত কিংবদন্তী । সুদীর্ঘ বছৰ নিজেকে মগ্ন বেখেছেন সাধাবণ মানুষকে 
বিজ্ঞানমনন্ব, সমাজমনস্ক কবে গডে তোলাব কাজে । সুকঠিন এই কাজকে বাস্তবাধিত 
বক্তব্য বাখছেন, হাতে-কলমে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, গড়ে তুলছেন 
আন্দোলন, মুখোমুখি হচ্ছেন চ্যালেঞ্জেব, প্রলোভনেব এবং অবশ্যই মৃত্যুব | যে দেশে 
সাংসদ বিক্রি হয গক-ছাগলেব মতই, যে দেশেব শাসকদল নির্বাচনের খবচ চালাতে, 
দলেব সম্পত্তি বাড়াতে প্রতিনিত শৌষকদেব কাছে বিক্রি হয, যে দেশে শাসক 
দলেব চুনো মন্তানবাও চাকবী-ব্যবসা না কবেই গাঁডি-বাডিব মালিক হযে ষাষ, সে 
দেশেবই একজন প্রবীব ঘোষ একটা প্রবন্ধ না লেখাব জন্য পনেব লক্ষ টাকাব প্রস্তাব 
পেষেও পরম অবহেলা ও ওদাসিন্যেব সঙ্গে প্রস্তাবেব মাথাষ পদাঘাত করেন । 
বিনিমযে মেনে নেন জীবনেব ঝুঁকি । ডাব এই নির্লোভ সাহসিকতা বহুজনকে অবশ্যই 


১০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


প্রেবণা দিষেছে এবং দেবে । বহুব মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে এবং তুলবে জীবনেব 
ধ। 

চন নান্রা রা হর জনা 
এক বিশেষ এঁতিহাসিক মুহূর্তে যখন ধর্মে উন্মাদনা ও সম্প্রদাষগত উন্মাদনা দেশে 
শ্রমজীবী মানুষদেব সংগ্রামী প্রতিবাদী চেতনাকে বিশাল অজগবেব মতোই একটু একটু 
কবে গ্রীন কবে চলেছে । আমবা একবিংশ শতাব্দীতে যখন পা দিতে চলেছি তখন 
শাসকশ্রেণী তাদেব একান্ত স্বার্থে আমাদেব চেতনাকে ফিবিষে নিষে চলেছে পঞ্চদশ বা 
যোডশ শতকে। জাত-পাতেব নামে, ধর্মেব নামে লডতে নেমেছে নিগীডিত মানুধদেব 
বিকদ্ধে নিপীডিত মানুষবা | বঞ্চিত, নিবন্ন এই মানুষগুলোকে “মুবগ্পী লডাই'তে 
নামিযেছে শাসক ও শোষণ শ্রেণী এবং তাদেব কৃপা পালিতেবা । ভাবারেগে অথবা 
নিপুণ কৌশলী পরচাবে ব্যাপকতা যুক্তি আমাদেব গুলিযে যায । আমরা বিস্মৃত 
হই-_-যে কোনও ধর্মেব, যে কোনও জাতেব, যে কোনও ভাষাভাষী কালোবাজাবি এবং 
শোৌবণকাবী সাধাবণ মানুষেব শত্রু এবং শোষক, আব যে কোনও ধর্মেব, যে কোনও 
জীতেব, যে কোনও ভাষাভাষী গবীব শ্রমিক-কৃষক গবীবই এবং শোষিত | শোষিত, 
নির্যাতিত মানুষেব নিজেদেব মধ্যে ধর্ম নিযে ভাষা নিষে, জাত-পাত নিযে অনৈক্য 
সংঘর্ষ শোষক শ্রেণীব সুবিধেই কবে । তাই শোষক শ্রেণী প্রযোজনে বাব বাব শোষিত 
শ্রেণীব মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কবতে ধর্ম-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, জাত-পাত ভিত্তিক 
উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি কবে । সংবক্ষণবাদেব তকমা! গ্রটে ধাবা নিগীডিত 
জনগণেব মুক্তিব কথা বলেন, তাবা বিভেদকামী, মিথ্যাচাবী, ধান্দাবাজ ও শোষকশ্রেণীব 
দালাল ছাডা কিছু নয । নিপীডিত শ্রমিক-কৃষকেব মুক্তি সংবক্ষণেব হাত ধবে কোনও 
দেশে কখনও আসেনি, আসতে পাবে না । বর্তমানে এদেশে সান্প্রদাধিকতাব যে 
বিপুল উথান ঘটেছে, তাব কাবণ, সামপ্রদাধিকতাবাদ ধর্মকে অবলম্বন করে এমনই এক 
বাজনৈতিক দর্শন, যে দর্শন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কাবেব ওপব ভিত্তি কবে দাড়িযে 
বযেছে। এই দর্শনকে পুষ্টি যোগাচ্ছে শোষক শ্রেণীব প্রতিনিধি বিভিন্ন বাজনৈতিক 
দল । এই কঠিন সমযে একান্তভাবে প্রযোজন এক দীর্ঘস্থাধী সুপবিকল্পিত মতাদর্শগত 
সংগ্রামে । আব তাবই প্রযোজনে একান্ত কাম্য সাধাবণেব চেতনাকে এগিযে নিষে 
যাওযা, কুসংস্কাব মুক্ত, সমাজ সচেতন নতুন এক সাংস্কৃতিক পবিবেশ তৈবি কবা । 
এমনই এক প্রযোজনেব কথা মনে বেখেই বিজ্ঞান আন্দোলনেব নেতা, বিশিষ্ট 
সমাজসেবী প্রবীব ঘোষ সংস্কাবমুক্ত নতুন সমাজ গডতে লেখনি তুলে নিষেছেন। 
ধ্মান্ধতা বিবোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিবোধী এবং সংস্কাব মুক্ত সুহ্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা 
গ্রহণকবীদেব কাছে এই বইটি অবশ্যই একটি জোবালো হাতিযাব হিসেবে গণ্য হবে 

রস্থটিব লেখক প্রবীব ঘোষ-ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি প্রতিষ্ঠাতা 
এবং প্রধান সম্পাদক, যে প্রতিষ্ঠান কুসংস্কাব মুক্তিব আন্দোলনে সন্দেহাতীত ভাবে 
সঠিক, বলিষ্ঠ ও আস্তবিক ভূমিকা গ্রহণ কবে চলেছে । “অলৌকিক নয, লৌকিক' 
বইটিব নামকবণেব মধ্যেই বযেছে বিষষ বন্তুব নির্দেশ ৷ বস্তুত অলৌকিকতাব প্রশ্নটি 
তিনি সমাজ,সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক, মনস্তাত্বিক, বাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক 
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থেকে বিচাব কবাব চেষ্টা কবেছেন, তব জ্ঞানেব স্ষচ্ছ আলোকে আমাদেব আলোকিত 
কবতে চেষেছেন । আমাদেব দেশে এই ধবনেব ব্যাপক কাজ হযনি বললে বোধহয ভুল 
বলা হবে না। 

গ্রন্থে আটটি অধ্যায 1 অধ্যায শুকব আগে বেছে লেখকেব 'যুক্তিবাদী প্রসঙ্গ' লেখা 
পকিছু কথা' “কিছু কথা'ষ বযেছে যুক্তিবাদ নিযে বহু যুক্তিব অবতাবণাব পাশাপাশি 
আমাদেব দেশেব বিজ্ঞান আন্দৌলনেৰ বিভিন্ন ধাবা নিফে আলোচনা | এসেছে 
মুখোশধাবী বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান আন্দৌলনেব নেতা, বস্তুবাদী বাজনৈতিক 
নেতা ও বিজ্ঞীন সংস্থাব কথা । উচ্চাবিত হযেছে বিজ্ঞান আন্দোলনে স্বার্থে এদেব 
চিহিত কৰা এবং এদেব বিকদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কথা । কাবণ এইসব মুখোশধাবীবা 
চিবকালই আমাদেব পবিচিত শক্রদেব চেষে বহুগুণ বেশি ভযাবহ | পাশাপাশি বিজ্ঞান 
আন্দোলনকর্মীদেব দিশা দেওযা হযেছে কী ভাবে তাবা নিজেদেব শিক্ষিত কবে তুলে 
প্রত্যেকে এক একজন সংগঠক, যোদ্ধা হযে উঠবেন, কী ভাবে মানুষদেব সাথে নিযে 
এগুবেন। 

পববর্তী বিভিন্ন অধ্যাযে এসেছে ভূতে ভব, ডাইনিব ভব,ঈশ্ববে ভবেব নানা 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সে-সব আলোচনায উদাাহবণেব সূত্র ধবে বছু অসাধাবণ 
আকর্ষণীধ সত্যি ঘটনা__যাব অনেকগুলিই কাল্পনিক আ্যাডভেথ্যাবকেও টেক্কা মাবাব 
ক্ষমতা বাখে। এসেছে নানা চ্যালেঞ্জেব মুখোমুখি হওযাব বোমাঞ্চকব বহু কাহিনী | 
এ-সব কাহিনীব নাযক-নাধিকাবা অনেকেই আক্ষবিক অর্থেই জাতীয ও আন্তর্জাতিক 
প্রভূত খ্যাতিব অধিকাবী 1 দেব বহস্য উন্মোচনে চেষ্টা প্রবীব ঘোষেব আগে 
অনেকেই কবেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ চেষ্টাকাবীদেব মধ্যে বষেছেন জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বহুব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যম । প্রবীব ঘোষেব নিববচ্ছিন্ন জয 
আমাদেব মত সম-মতাবলহ্বীদেব ভবিষ্যতে উজ্ঘবল স্বপ্ন দেখায, লডাই কবাব শক্তি 
যোগ্রায, যখন-শোষক শ্রেণী আমাদেব বিকদ্ধে তিনটে ফ্রন্ট খুলে যুদ্ধ চালিযে যায 
(এক অবতাব ও জ্যোতিবী, দুই সুখোশধাবী আন্দোলনকাবী, তিন 
ধির্মনিবপেক্ষতা' শব্দেব আডালে থেকে প্রচাব-মাধ্যমকে ও গণ-মাধ্যমকে কাজে 
লাগিযে গণ-ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি কবে আমাদেব কাছ থেকে জনগণকে সবিষে নিষে যেতে 
চাষ ।) তখন অনেক সমযই আমবা অন্ধকাবাচ্ছন্ন বর্তমান দেখে নৈবাশ্যগীডিত হই, 
ভুলে যাই ভবিষ্যতেব স্ব দেখতে, আব তাইতেই সামনে দীর্ঘস্থাধী লডাইকে বড 
বেশি ভাবী মনে হয । এই সময বড বেশি প্রযোজন স্বপ্ন দেখানোব । এই স্বপ্নই 

উদ্ুদ্ধ কববে জনগণকে সংগঠিত কবতে । প্রবীব ঘোষেব 

ধারাবাহিক সাফল্য আমাদেব স্বপ্ন দেখায। 

রন্থটিতে ডাইনী সমস্যাব আলোচনাব পাশাপাশি এসেছে তাব সমাধানেব সম্ভাব্য 
উপায । আলোচনায এসেছে তুক্‌-তাক, ঝাড-কুক, বাটি চালান, কঞ্চি-চালান, 
থালা-পডা, কুলো-পড়া, চাল-পভাব মত নানা বিষষ ও তাব গোপন বহস্য | বিস্মঘকব 
শিশু-প্রতিভা তৈবি কবা যায, বাডানো যায স্মৃতি-_এই বিষয নিয়ে আলোচনা কবতে 
গিষে এসে পড়েছে মানুষে ওপব প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সমাজ-সাংক্কৃতিক 


১২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


পবিবেশেব প্রভাব প্রসঙ্গ ৷ আলোচনাব এই অংশে বিশেষ গুকত্ব আবোপ কবে তিনি 
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী এবং পাঠক-পাঠিকাদেব ধন্যবাদ কুডোবেন-_এই প্রত্যাশা 
বাখি । এই অংশে আমাদেব সঙ্গে পবিচয কবিষে দিষেছেন বহু বিস্মযকব শিশু ও 
কিশোব প্রতিভার । বোঝাতে চেষেছেন, এদে প্রতিভা বিকাশেব কার্য-কাবণ সম্পর্কে, 
প্রমাণ কবতে চেষেছেন এবা কেউই অলৌকিকতাব প্রতীক নয ৷ 

অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষায লেখক বিচবণ কবেছেন আটটি অধ্যাযে, কিন্তু তাব 
85244442 

1 

প্রবীব ঘোষ দেশেব মানুষকে জানতে, তাদেব মনস্তত্বকে জানতে, ইতিহাস, নৃতত্ব, 
সমাজনীতি, রাজনীতি বিষষক জ্ঞানকে পবিবর্ধিত ও পবিমার্জিত কবতে প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যে সাহায্য পেষেছেন, তাৰ চেষে বহুগুণ তিনি অর্জন কবেছেন 
অধ্যযন কধে, যাযাববেব মত ঘুবে, মানুষেব সঙ্গে আপনজনেব মত মিশে । 
ফলশ্রুতিতে “অলৌকিক নয, লৌকিক" শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবেব হাতিযাব নয, 
তার চেয়েও কিছু বেশি__যুক্তিবাদীদেব "গাইড, ফ্রেণ্ড ত্যাণ্ড ফিলোজফাব | 


আতুব মথুষামী 


কিছু কথা 
যুক্তিবাদ প্রসঙ্গ 


যুক্তিবাদী আন্দোলনেৰ প্রথম কথা, প্রথম সর্ত__আমবা সব কিছুকেই যুক্তি দিযে 
বিচাব কব, শুধুমাত্র তাবপবই গ্রহণ কবব বা বাতিল কবব । আমবা লক্ষ্য 
বখব__আমাদেব যুক্তি যেন শুধুমাত্র ব্যক্তিতবার্থ বা গোষ্ঠিস্বার্থ বাবা পবিচালিত না 
হয। তেমনটি হলে আমবা যুক্তিব পবিবর্তে গলাব জোব ও পেশীবলেব উপবই একটু 
বেশি বকম নির্ভবশীল হযে পড়ব | 

কিছু সন্ধিক্ষণ আসে যখন মানুষ যুক্তিব চেষে আবেগকে মূল্য দেয রেশি | সেই 
সময একটি মানুষ কোন্‌ যুক্তিকে গ্রহণ কববে এবং কোন্‌ যুক্তিকে বর্জন কববে-_এই 
বিচাবেব ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব কবে ধর্ম, জাত-পাত, প্রাদেশিকতা, গোষ্িস্ার্থ ইত্যাদি । 
এই আবেগকে কাজে লাগিযেই শোষিত মানুষদেব মধ্যে বিভেদ, বিচ্ছিননতা,অবিশ্বাস ও 
ঘৃণাব বীজ বপনে পবিকল্পিতভাবে সচেষ্ট থাকে শাসক ও শোষক শ্রেণী । এই 
পৰিকল্পনা শোধিতদেব উন্মাদনাব নেশীয ভুলিযে বাখাব স্বার্থে, শোষকদেব অস্তিত্ব 
বক্ষাব স্বার্থে । আব তাইতেই জন্ম নেয বামজন্মভূমি বাববি মসজিদ সমস্যা, চাকবি 
ক্ষেত্রে সংবক্ষণ সমস্যাব মত সমস্যাগুলো | শোষক নিজ স্বার্থেই চাষ সাধাবণ মানুষ 
যুক্তিব দাবা নয, আবেগে দ্বাবাই পবিচালিত হোক । 


শোষক শ্রেণী কখনই 
চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের 
এগিয়ে নিয়ে যেতে । 


১৪ অলৌকিক নব, লৌকিক 


এব বাইবেও আমবা ব্যক্তিত্বার্থে, গোষ্ঠিন্বার্থে অনেক সময হৃদযাবেগে আপ্লুত হযে 
যুক্তিছাডা যুক্তিকে অর্থাৎ কুঘুক্তিকে সমর্থন কবি | খন আমি একজন বাসকর্মী, তখন 
অপব কোনও বাসকর্মীব প্রতি বে কোনও কাবণে আক্রমণেব বিকদ্ধে সোচ্চার 
হই-_তা সে আইন ভাঙাব জন্যে পুলিশ আইন সম্মত ব্যবস্থা নিলেও 1 যখন আমি 
ছাত্র, তখন আমাবই সহপাঠী বিনা টিকিটে, ট্রেনে কলেজে আসাব সময গ্রেপ্তাব হলেও 
বেলকর্মীদেব হাত থেকে বন্ধুকে মুক্ত কবতে স্টেশনে হামলা চালাই । আমি কখনও 
প্রতিরেশীব মৃত্যুতে ডাক্তাবেব দাধিত্বহীনতাব দাবী তুলে ক্ষোভে ফেটে পবি | আমিই 
আবাব হাসপাতাল-কর্মী হিসেবে ওই আক্রমণের বিকদ্ধে নিবাপত্তাব দাবীতে 
হাসপাতালেব কা্রকর্মকে অচল কবে দিই | এই ব্যক্তি স্বার্থে বা গোষ্ঠি স্বার্থে 
পবিচালিত হযে কখনও আঘবা বাঙালী, কখন বিহাবী, কখনও অসমী, কখনও অন্য 
কিছু । কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও বা অন্যধর্মী । কখনও শুধুমাত্র ভিন্ন 
ভাষাভাবী হওযাব অপবাধে, ভিন্ন ধর্মীৰ হওযাব অপবাধে, ভিন্ন বাজনৈতিক বিশ্বাস 
পোষণ কবায একে অপবেব জীবনধাবণেব অধিকার কেডে নিতেও দ্বিধা কবি না। 
তোলে । 

মানুষেব ওপব পবিবেশেব প্রভাব অতি প্রবল | আমবা পবিবেশগতভাবে 
সান্প্রদাধিক হয়েছি, প্রাদেশিক হযেছি। যুক্তিব পবিবর্তে শুধুমাত্র কুঘুক্তিব সঙ্গেই 
পবিচিত হযেছি। সাম্প্রদাধিক এঁতিহাসিকদেব ইতিহাস পড়ে সাম্প্রদাষিক হিসেবে 
নিজেকে গডে তুলেছি । “হিন্দু এতিহাসিকবা “হিন্দু' বাজাদেব বাজাংশ ফিবে পাওযাব 
যুদ্ধকে স্বদেশ প্রেমেব নিদর্শন হিসেবে চিত্ঠিত কবেছে | ভুলে থাকতে চেযেছি_-দেশ 
শুধুমাত্র একটা ভূ-খণ্ড নিযে নব, ভূ-খণ্ডেব মানুবদেব নিষে | কোনও দেশে উন্নতিব 
অর্থ সেই দেশে অধিবাসীদেব উন্নতি । স্বদেশ প্রেম বলতে, দেশেব বৃহত্তম জনসমষ্টিব 
প্রতি প্রেম । এই অর্থে বাজাদেব দেশপ্রেমের সামান্যতম হদিশ মেলে কী ? 

সাম্প্রদাধিক এঁতিহাঁসিকবা আকববেব বিকদ্ধে বাণা প্রতাপের যুদ্ধকে মুসলমানেব 
বিকদ্ধে হিন্দুদেব যুদ্ধ বলে প্রচাব কবতে চাইলেও বাস্তব সত্য কিন্তু আদৌ তা নয । 
আকববেব পক্ষে হিন্দু বাজপুত দেনাব সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজাব | সেনাপতি মান 
সিংহও ছিলেন বাজপুত ৷ অপব পক্ষে বাণা প্রতাপেব বাহিনীতে ছিল বিশাল সংখ্যায 
পাঠান সৈন্য ৷ সেনাপতি ছিলেন হাকিম খা । এ-ছাডা তাজ খাব নেতৃত্বেও ছিল আব 
এক পাঠান বাহিনী । অতএব দুই বাজাব এই লডাই কোনও সমযই মুসলমান ও 
হিন্দুদেব ঘুদ্ধ ছিল না । ছিল দুই বাজাব মধ্যকাব স্বার্থেব লডাই। 


রাণা প্রতাপের 
চেষ্টাকে স্বদেশ প্রেম বলার ঘুক্তিগ্রাহ্য কোনও 
কারণই থাকতে পারে না । নিজ স্বার্থে লড়াই স্বদেশ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৫ 


প্রেমের নিদর্শন হলে, আকবর কেন 
.স্বদেশ প্রেমিক হবেন না ? 
০ 


একই ভাবে ওরঙ্গজেব ও শিবাজীর 
লড়াইও ছিল এক বাদশাহ এবং এক রাজার 
স্বার্থের ছন্দ মাত্র । 


ইতিহাসেব নিবিখে ভাবতে মধ্যযুগেব দিকে একটু চোখ ফেবান যাক | তুর্কি 
সেনাব বিকদ্ধে বাজপুত প্রভুদেব লডাই শুধুই দু-দলেব সেনাবাহিনীবই লডাই ছিল 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই | কোথাও তুর্কি সেনাদেব বিকদ্ধে গণ-প্রতিবোধ গডে ওঠেনি । 
ভোগসর্বন্ হিন্দু বাজাদেব জন্য লডাই কবাব কোনও প্রেবণাই প্রজাবা অনুভব 
কবেনি। এই কঠিন সত্যকে হিন্দু ইতিহাস বচযিতাবা “হিন্দু স্বার্থেই দেখতে চাননি । 
ভাবা দেখাতে চাননি-_মুঘল যুগে মুঘল বা মুসলমান প্রজাবাও ছিল চূড়ান্ত ভাবে 
[শোষিত দাবিদ্রযতায জর্জবিত । 

“হিনদু' এতিহাসিকবা যেভাবে তুর্কিদেব বহিবাগত বলে বর্ণনা কবেছেন, আগ্রাসকেব 
ভূমিকায় বসিযেছেন সেভাবে তো তাবা বর্বব আর্য উপজাতিদেব চিত্রিত কবেন নি ? 
তুর্কিদেব চেষে তো আর্যবা কোন অংশেই কম বহিবাগত বা কম বিধর্মী ছিল না। 
কষেক সহম্রক আগে তাঁবাও তো তুর্কি ভূখণ্ড থেকেই ভাবতে প্রবেশ কবেছিল। আর্যবা 
ভাবতীয হতে পাবলে তুর্কিবা কেন ভাবতীয বলে পবিচিত হবে না * প্রাকৃ-আর্য জাতি 
পবাজিত হযেছিল বলেই তাদেবকে অনার্ধ-বপে এমনভাবে ধতিহাসিকবা চিত্রিত 
কবেছেন যে, বর্তমানে “অনার্য শব্দটি 'অসভ্য'-ব প্রতিশব্দ হযে দাডিযেছে ৷ অথচ 
মহেপ্রোদডো, হবগ্পা ও নর্মদা উপত্যকাব প্রাক আর্য যুগেব যে নিদর্শন পেবেছি তা 
এতিহাসিকদেব মিথ্যাচাবিতাবই প্রমাণ । তাদেৰ গৃহনির্মাণ প্রণালী, নগববিন্যাস, বযন, 
অন্কন, লিখন, ভাক্কর্যপ্রতিটিই ছিল অতি উন্নত পর্যাযেব | আর্যবা প্রাক্‌ আর্য মানুবদেব 
কাছ থেকে এইসব বহু বিষযে শিক্ষা গ্রহণ কবেছিল এ কথা চূডান্তভাবেই সত্য । 
আর্ধ সভ্যতাব কোনও নিদর্শন না পাওযায অনুমান কবতে অসুবিধে হয না, আর্য 
সভ্যতা ছিল গ্রামীণ । তাই প্রাত্রিক উপকবণ খুঁজে পাওযা সম্ভব হযনি | 


আর্ধরাই ভারতে 
প্রথম সভ্যতার আলো এনেছে, এ কথা 
যেমন মিথ্যা ৷ একইভাবে মিথ্যা ভারতের বর্তমান 
সভ্য জাতিগৌত্টিগুলো সবই আর্ধদের থেকেই সৃষ্ট । 
এই চিন্তাই আমাদের আর্যজাতির বংশধর হিসেবে 
ভাবতে শিখিয়েছে প্রাক- 


১৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আর্ধ জাতিকে অনার্ধ, অসভ্য 
হিসেবে চিত্রিত করতে । 


আমাদেব দেশেব “হিন্দু জাতীযতাবোধ পবিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সুলতান মামুদ এবং 
ওবন্গজেবেৰ মন্দিব ধবংসকে “হিন্দু' বিদ্বেষেব এবং হিন্দুত্বেব অপমানেব প্রমাণ হিসেবে 
হাজিব কবেছে। একইসঙ্গে ষষ্ঠ শতকে হর্ষেব একেব পব এক হিন্দু মন্দিব লুঠনেব 
ঘটনা বিষযে নীবব থেকেছে । হর্ষ তো মন্দিব লুঠনেব জন্য “দেবোৎপাটননাযক' নামে 
এক শ্রেণীব বাজকর্মচাবীবাই নিযোগ কবেছিলেন । মন্দিব লুষ্ঠনেব জন্য যদি মামুদ ও 
ওবঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেধী হিসেবে চিত্রিত হন, তবে হর্ষ একই কাজেব জন্য কেন হিন্দু 
বিদ্বেষী হিসেব চিত্রিত হবেন না ? 

হর্ষেব মন্দিব লুষ্টন প্রসঙ্গে আমাব এক ইতিহাসেব অধ্যাপক বন্ধু জানিষেছিলেন, 
“আমাদেব আলোচনা কবা উচিত শুধুমাত্র যুক্তিব উপব নির্ভব কবে নয, বাস্তব অবস্থাব 
বিশ্লেষণ কবে । সে যুগে মন্দিব শুধু দেবোপাসনাব স্থল ছিল না, মন্দিবে গুপ্ত কক্ষে 
সঞ্চিত থাকত ভক্তদেব দান ও শ্রেন্ঠীদেব বতুবাশি | অর্থ ও বত্বু বাজ্য শাসনে 
অপবিহার্য। বাজ্য শাসনে স্বার্থেই বত্নু আহবণেব জন্য হর্ষ মন্দিবে হাত দিতে বাধ্য 
হযেছিলেন ।৮ 

এই যুক্তিই মামুদ বা ওবঙ্গজেবেব ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে না ? গোটা হিন্দু 
যুগব্যাগী বীব-শৈব ও লিঙ্গাযেৎ সন্প্রদাষগুলো যে নিষ্ঠুবতাব সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিব 
মঠ পুথি ধবংস কবে গেছেন, আমাদেব দেশেব ইতিহাসেব বইগুলো সে বিষষে নীবব 


কেন? 

হিন্দুদেব জোব কবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবাব জন্য মুঘল যুগেব শাসকদেব “হিন্দু 
এঁতিহাসিকবা যতই তাদেব লেখনিতে অভিযুক্ত ককন, বাস্তবক্ষেত্রে কোনও মুঘল 
সম্রাটই কিন্তু গণ-ধর্মীস্তবেব চেষ্টায নিজেদেব নিযোজিত কবেন নি | এমনকি 
ওঁবঙ্গজেবও নন । সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে বাজধর্মে দীক্ষিত কবা নিন্দনীযই যদি হয, তবে 
নিন্দাব প্লাবনে ভাসিয়ে দেওযা উচিত সম্রাট অশোককে | নিজ ধর্মে দীক্ষিত কবতে 
রি ? তবু তিনি মহান । তিনি ধর্মাশোক। তিনি শাস্তি ও অহিংসাব 

গু ] 

সাম্প্রদাষিক এঁতিহাসিকবা এমন ইতিহাসই বচনা কবেছেন, যা পডে মনে হওযাটা 
স্বাভাবিক ভাবতেব সমস্ত কিছু গৌববেব কৃতিত্ব হিনদুদেব, যা কিছু অগৌববেব তাব 
সমস্ত কিছুব দাষই মুসলমানদেব। দেশেব এই শিক্ষা পবিবেশেব মধ্যে মানুষ হযে 
সাধাবণভাবে মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদাষেব প্রতি বিদ্বেষই পোষণ কবেছে। সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায বৈষম্যমূলক আচবণ পেযে সংখ্যাগুক সম্প্রদাষেব প্রতি সন্দেহই পোষণ 
কবছে। ফলে একই দেশৈ বাস কবেও সংখ্যাগুকদেব অবিশ্বাস ও পক্ষপাত 
সংখ্যালঘুদেব ভাবতকে আপন দেশ ভাবা সুযোগ দিচ্ছে না । ববং ভ্রাতৃঘাতী 
বক্তক্ষযেব মধ্য দিযে মৌলবাদী পবিবেশই আবও বেশি কবে জাকিযে বসছে । 


অলৌকিক নয, লৌকিক টি 


এতিহাসিকরা গোষ্ঠী 
স্বার্থে যে ইতিহাস রচনা করেছেন 
তা হিন্দু জীতীয়তাবাদকেই পুষ্ট করেছে। 
পাঠকদের মাথায় বপন করা হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে 
হত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
লাভ করেই চলেছে । 
যুক্তিবাদীদেব কাছে কোন্‌ যুক্তি গ্রহণীয হবে ? নিশ্চযই এমন কোনও যুক্তি 
গ্রহণীয হবে না যা সাম্প্রদাধিক, শুধুমাত্র গোস্িদ্ার্থে চূডান্ত মিথ্যাচাবিতা । 
যুক্তিবাদীবা পৰীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ-অনুগামী জ্ঞানেব সাহায্যে সিদ্ধান্তে 
গৌছোয । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও গোষ্ি স্বার্থকে সমর্থনেব প্রশ্নই যদি বিশাল বড 
হযে ওঠে, তরে আমবা দ্বিধাহীনভাবে শোধিতদেব স্বার্থকেই নিজন্বার্থ জ্ঞান কবব | 
কাবণ, যুক্তিবাদীবা মানবিকতাব বিকাশকামী, যুক্তিবাদীবা দেশপ্রেমী | যুক্তিবাদীদেব 
ধাবণাষ “দেশ' বলতে মাটি নয, দেশে বলতে ভূখপ্ডেব মানুষগুলো । ভূখণ্ডের 
সংখ্যাগুক মানুষদেব প্রতি অকৃত্রিম প্রেমই দেশপ্রেম! আমবা চাই সাধাবণ মানুষেব মধ্যে 
যুক্তিবাদী মানসিকতা গডে তুলতে | যাব পবিণতিতে ভীবা যুক্তি দিযে বিচাব কবে 
শুধুমাত্র তাবপবই কোনও কিছুকে গ্রহণ কববেন অথবা বর্জন করবেন । যুক্তিবাদী 
চিন্তাই তাদেবকে বুঝিষে দেরে তাদেব প্রতিটি বঞ্চনাব কাবণ সমাজ ব্যবস্থাব মধ্যেই 


| 
এই মুহুর্তে প্লেটোব একটা কথা বড বেশি মনে পডছে। 


প্লেটো বলেছিলেন, 

“মহান মিথ্যে ছাড়া রাষ্ট্র চালান 

যায় না ।” এই “মহান মিথ্যে" দিয়েই শোষিত 
মানুষগুলোর প্রতিবাদের কণ্ঠ, বিপ্লবের 
ইচ্ছে, একত্রিত সংগ্রামের প্রয়াসকে 

প্রতিহত করার চেষ্টা চলেছে 

ধারাবাহিকভাবে । 
এককালে ঈশ্ববতব্ব' মহান মিথ্যে হিসেবে যতখানি কার্যরকুব ভূমিকা নিয়েছিল এখন 


আর ততখানি জোরাল ভূমিকা পালন কবতে পাবছে না । অর্থনেতিকভারে উন্নত 
দেশগুলির বাষটরশক্তিব কাছে ঈশ্ববেব জীবন্ত গ্রতীক হিসেবে অবতাবদেব হাজিব কবাব 


কিক (২১২ 


১৮ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


প্রযোজনীযতা তাই অনেক কমেছে। বাষ্টু শক্তি এখন বিজ্ঞান বিবোধিতা কবতে 
বিজ্ঞানীদেব উপবই. রেশি কবে নির্ভব কবছে 1 এসেছে প্যাবাসাইকোলজিদ্টেব দল, 
ধাবা বিভ্ঞানেব নামাবলী গঁষে দিযে বিজ্ঞানেবই বিবোধিতা কবতে চাষ | 
উদ্দেশ্য-_বিজ্ঞান মনক্কতাব ছোবা থেকে সাধাবণ মানুষকে দূবে বাখা | 

সম্প্রতি সোভিযেত বিজ্ঞান আকাদেমি ঘোষণা কবেছে, তাবা পৰীক্ষা কৰে 
দেখেছেন সোভিযেত ইউনিষনেব মেষে কুলাগিনা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাব অধিবাবী | 
ইতিমধ্যে কুলাগিনাকে নিষে ফিল্ম তোলা হযেছে । নিজেব দেশে এবং বিদেশে 
দৃবদর্শনেব মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষেব সামনে কুলাগিনাকে অলৌকিক ক্ষমতাব 
অধিকাৰী হিসেবেই হাঁজিব কব! হযেছে । সোভিবেত পত্র-পত্রিকা কুলািনা সম্পর্কে 
বিজ্ঞান-আকাদেমিব সিদ্ধান্তেব কথা অতি গুকত্ব সহকাবে প্রকাশিত হওযায ইতিমধ্যেই 
বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনেব অলৌকিক বিবোধী বক্তব্যেব ক্ষেত্রে বহু 
মানুষেব মধ্যেই যথেষ্ট বিবপ প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি হবেছে। তাদেব যুক্তি কশ সাইন্দ 
আকাদেমি কি আব মিথ্যে বলেছে * গুদেব কাছে আমবা ভাবতীয বিভ্রান 
আন্দোলনকাবীবা তো ধর্তর্যেব মধ্যেই পড়ি না । ভাবতস্থ সোভিয়েত দূতাবাস থেকে 
প্রকাশিত “যুব সমীক্ষা'য কুলাগিনাকে নিবে একটি বহু ছবি সহ প্রতিবেদন প্রকাশিত 
হয! প্রতিবেদনেও বিজ্ঞান আকাদেমিব পৰীক্ষা গ্রহণ ও সিদ্ধা্তেব কথা লেখা ছিল৷ 
ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে “যুব সমীক্ষা'কে এই 
প্রসঙ্গে একটি চিঠি দিযে জানিযেছি আমাদেব সমিতিব কর্মপদ্ধতি | জানিয়েছি, 
আমাদেব সমিতিব একটি দল কুলাগিনাধ অলৌকিক ক্ষমতা পৰীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক । 
এও জানিযেছি, কুলাগিনাব ঘটানো তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা লৌকিক উপাধেই 
আমি ঘটাতে সক্ষম | শেষ পংক্তিতে ছিল-_আপনাদেব তবফ থেকে সহযোগিতা না 
পেলে ধরে নিতে বাধ্য হরো-_আপনাবা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে 
অন্ধবিশ্বাস, অতীন্্রিব বিশ্বাস ও কুসংস্কাবেব কালো দিনগুলো ফিবিযে আনতে সচেষ্ট ৷ 
দূতাবাস আনাদেব চিঠি পেবেছে ফেব্রুযাবি *৯০-এ | এখনও পর্যন্ত কোনও বকমেব 
সাবা না পেষে আমাদেব মনে সেই পন্দেহটাই গভীবতা পাচ্ছে-_-সোভিবেত বা্টরশক্তি 
বিজ্ঞানেব বিবোধিতা কবতে বিভ্ঞানকেই কাজে লাগিবেছে। 

এই ধবনেব উদাহবণ দেওযা বায ভূবি ভূবি। শুধু দোভিযেত দেশেই নয, পৃথিবী 
বহু দেশেব বাষশক্তিই বিজ্ঞান ঘন্কতা থেকে সাধাবণ মানুবকে দৃবে বাখতে 
বিভ্রানীদেবই কাজে লাগাচ্ছেন, প্যাবাসাইকোলজি বা অতীন্দরিষ ব্যাপাব-স্যাপাব নিযে 
গবেষণাকে নানাভাবে উৎসাহিত কবছেন | আমাদেক দেশও এব বাইবে নয | 

যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে দূরে সবিবে বাখতে বহু ধবনেব 
্রচে্টাব ও পবিকল্পনায হাত দিয়েছে সেই সব বাষ্টরশ্তি, যাবা সাধাবণ মানুষেব 
চেতনাকে বেশি দৃব পর্যন্ত এগিয়ে নিবে যেতে ভষ পাব, যাবা জানে কুসংস্বাব, 
অন্ধবিশ্বাস ও আবেগতাডিত মানুষগুলোকে “মহান গিথ্যেব সাহায্যে অবহেলে শাসনে 
বাখা যাবে, শোবণ কবা যাবে । পবিণতিতে 'বুক্তিব বিকদ্ধে বুক্তি”কে কাজে লাগাতে 
বাইট যন্ত্রকে সচেষ্ট হতে দেখছি। 


হাওয়া কেড়ে নিতে আপাতদৃষ্টিতে সমধ্মী 
যুক্তি নির্ভর সাজান আন্দোলনকে 
গতিশীল করাকে অনেক বেশি 
কার্যকর মনে করছে । 


তাবই প্রকাশ ধাবাবাহিকভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন আন্দোলনেৰ ক্ষেত্রেই আমবা - 
দেখতে পাচ্ছি । ইউবোপে নিউক্লিযাব পাওযাব স্টেশনেব বিকদ্ধে যে আন্দোলন শুক 
হযেছিল, সেই আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে সবিষে দিতে 'যুক্তিব বিকদ্ধে 
যুক্তি'কে কাজে লাগিযে আমেবিকা ও বাশিযা যুক্তভাবে প্রগাবে নেমেছিল নিউক্লিযাব 
বোমেব বিকদ্ধে । 

ভাবতবর্ষে অসমান বিকাশেব ফলে কোনও অঞ্চলে পুবোহিত তন্ত্র প্রবল বিক্রমে 
বিবাজ কবছে, কোথাও পবাবিদ্যা। সে জায়গা দখল কবতে হাজিব কবেছে কম্পিউটাব 
জ্যোতিষ, আস্ট্রোপামিস্ট, বিজ্ঞান সম্মতভাবে জ্যোতিষ চর্ঠাব নানা প্রকবণ, আবাব 
কোথাও যুক্তিবাদেব সম্প্রসাবণ ঠেকাতে মুখোসধাবী ঘুক্তিবাদীদেব পথে নামিযেছে। 
আমাদেব দেশে বাষ্ট্রশক্তি মহান মিথ্যে হিসেবে এ সবেব সঙ্গে আসবে নামিযেছে 
লটাবি, জুযা, টেলিভিশন স্তনে বামাযণ, মহাভাবত, নানা ধর্ীয অনুষ্ঠান 


আমাদেব দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলন দানা বাধতে শুক কবতেই কোনও কোনও 
বিদেশী বাষ্ট্রশক্তি এবং আমাদেব দেশেব বাষ্ট্রশক্তি অতি মাত্রায সচেতন হযে উঠেছে। 
বার শক্তিব কাছে এ এক বিপদ সংকেত । কুসংস্কাব ও জাতপাতেব বিশ্বাস যতদিন 
শোষিত মানুষগুলো চিন্তাকে আচ্ছন্ন কবে বাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূডান্ত 
! পর্যাষেব দিকে এগোতে পাববে না । শোধিত একটি গোষ্ঠীব বিকদ্ধে আব একটি 
« গোষ্ঠীব অবিশ্বাস ও 'ঘৃণাকে যতদিন বজায বাখা যাবে, ততদিন তাদেব মধ্যে শ্রেণী 
চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূডান্ত বপ পাবে না। 


২০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কাব, জাতপাতেব মত বিষষগুলো দূরে সবে যায । 
ইংবেজদেব বিকদ্ধে সংগ্রামে এই শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী চেতনাই হিন্দু মুসলমানদেব 
একসঙ্গে লডাইতে নামিযে ছিল | মাও সে তুং এব “হোনান' বিপোর্টেও দেখি শ্রেণী 
চেতনায উদ্দদ্ধ কৃষকেবা নিজেবাই বাড়িব ও “থানেক' অধিষ্ঠিত কাঠেব 
দেবমূর্তিগুলিকে অপ্রযোজনীয এবং কুসংস্কাব প্রসূত জ্ঞান কবে চ্যালা কাঠ কবে 
জ্বালানী বানিষেছিল। 

আমাদেৰ দেশে 'যুক্তিবাদ' এখন আন্দোলন গডাব স্তবে । প্রতিবোধে স্বার্থান্বেবী 
মহল অতি সচেতন । 'যুক্তিবাদী আন্দোলন থেকে সাধাবণ মানুষকে দৃবে সবিষে 
বাখতে যুক্তিবাদেব বিকদ্ধে যুক্তিবাদকে কাজে লাগাবাব পৰিকল্পনা নিষেছে তাবা । 
মেকি আন্দোলন সৃষ্টি কবতে সাহায্য ও সহযোগিতাব হাত বাডিযে দিয়েছে বিভিন্ন 
বিদেশী সংস্থা, বাষ্ট্রশক্তি | বিদেশী সাহায্যে বা বাষ্ট্র যন্ত্রে সহযোগিতাষ শুক হযে গেছে 
তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলন । 

জনগণেব মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনাকে এগিযে নিষে যেতে একান্তভাবেই প্রয়োজন 
একটি দীর্ঘস্থাধী প্রচেষ্টাব ৷ এবজন্য প্রযোজন অক্ষব পবিচযেব সুযোগ না পাওযা 
তৃণমূল পর্যাযেব জনগণেব মধ্যে হাজিব হযে তাদেবই সঙ্গে আপনজনেব মত মিশে- 
গিয়ে কুসংস্কাব ও তাব মূল কাবণগুলো বিষষে সচেতন কবা । প্রযোজনে তাদেব 
সামনে হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষযগুলো হাঁজিব কবতে হবে | মনে বাখতে 
হবে, আমাদেব দেশেব জনসংখ্যাব বৃহত্তব অংশই নিবক্ষব | আমাদেব লেখা তাদেব 
মধ্যে সবাসবি কোনও প্রতিক্রিযাই সৃষ্টি কবতে পাবে না । সমাজ সচেতন মানুষবা 
নিজেদেব তৈবি কবে নিষে তাদেব কাছে আহবিত জ্ঞান বিতবণ কবলে তবেই সাধাবণ 
বঞ্চিত মানুষদেব চেতনাব বিকাশ সম্ভব, যুক্তিবাদী চিন্তাকে জনগণেব আন্দোলনে 
' বপান্তবিত কবা সম্ভব | এব জন্য চাই বু সমাজ সচেতন কর্মী । কিছু কিছু মানুষ ও 
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এই বিষযে যতটুকু কাজ কবছেন, প্রযোজনেব তুলনায তা খুবই 
অপ্রতুল। 

আমাদেব সমিতি বহু সহযোগী ও সম-মনোভাবাপন্ন সংগঠনেব সাহায্যে প্রত্যন্ত 
গ্রামগুলোতে যাচ্ছে, মানুষেব মনে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা কবছে, সক্ষমও 
হচ্ছে। বিস্মযেব সঙ্গে লক্ষ্য কবেছি কৃষক-শ্রমিক ঘবেব নিবন্ন ছেলে-মেযেবা কী 
অসাধাবণ দক্ষতায প্রাণঢালা আস্তবিকতাঘ মানুষেব ঘুম ভাঙাতে গান বেধেছে, গাইছে, 
নাটক কবছে, আলোচনাচক্রে অন্যদেব বোঝাচ্ছে, হাতে কলমে ঘটিষে দেখাচ্ছে অনেক 
বাবাজী-মাতাজীদেব বুজককি | সাধাবণ মানুষদেব দৃঢ় প্রত্যযে প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছে-_যে-কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা তাবা দেবে । গ্রহণ কববে যে কোনও 
অবতাব বা জ্যোতিষীদেব চ্যালেঞ্জ ৷ এদেব প্রত্যেকটি আশ্বাস ও চ্যালেঞ্জকে মূল্য 
দিতে, বক্ষা কবতে আমি ও আমাদেব সমিতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । আমবা প্রযোজনে প্রতিটি 
সহযোগী সংস্থাব এই জাতীয দীষ-দাধিত্ব অতি আন্তবিকতাব সঙ্গেই গ্রহণ করে থাকি। 
'পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও সম-মনোভাবাপন্ন মানুষদেব নিযে স্টাভি ক্লাসেব 
ব্যবস্থা কবি, নিজেদেব ধ্যান-ধাবণা ও জ্ঞানকে পবিমার্জিত, পবিবর্ধিত ও স্বচ্ছ কবতে ! 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৯ 


শুধু সহযোগী সংস্থাব ক্ষেত্রেই নয, যে ব্যক্তি বা সংস্থা আমাদেব সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই 
অসহযোগিতা কবেছেন, তীবাও যখনই কোনও অলৌকিক বিষযক ব্যাখ্যা চেয়েছেন 
অথবা চ্যালেঞ্জ টুডে দিযে অস্বস্তিতে পডেছেন__আমবা সহযোগিতা কবেছি। 

আমবা জানি, তবুও আমবা অনেকেবই দাবি মেটাতে পাবছি না, অনেকেবই বিশাল 
প্রত্যাশা পৃবণ কবতে পাবছি না । বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাষ মাঝে মধ্যে যখনি কোনও 
অলৌকিক ঘটনাব কথা প্রকাশিত হয, সঙ্গে সঙ্গেই ঝাকে ঝাকে চিঠি আসতে থাকে 
উৎসাহী, জিজ্ঞাসু পাঠকদেব কাছ থেকে । তাবা চান পত্র-পত্রিকাগডলোয এই বিষযে 
আমাব বা আমাদেব মতামত যেন জানাই 1 বিশেষ কবে যখন কোনও পত্র-পত্রিকায 
আমাকে বা আমাদেব সমিতিকে আক্রমণ চালিষে বা চ্যালে্জ জানিযে চিঠিপত্র, প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয, তখন স্বাভাবিক কাবণেই আমাব এবং আমাদেব সমিতিব প্রতি 
সহানুভূতিশীল সর্বশ্রেণীব মানুষ প্রত্যাশাব চূডান্ত পর্যাষে গৌছোন-_আমি নিশ্চযই 
কিছু উত্তব দেব । সহৃদঘ উৎসাহী পাঠক এবং বিভ্রানকর্মী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনেব 
কর্মীবা আমাব এবং আমাদেব সমিতিব উত্তবে প্রত্যাশায পত্র-পত্রিকাব পববর্তী 
সংখ্যাগুলোতে আগ্রহেব সঙ্গে লক্ষ্য বাখেন । উত্তব প্রকাশেব প্রত্যাশিত সময পাব হয়ে 
গেলে নিবাশ, সহৃদয, সহানুভূতিশীল মানুষগুলো আমাকে চিঠিও-দেন । নীববতাব 
কাবণ জানতে চান | জানি, চিঠি দেন না এমন আশাহত মানুষেব সংখ্যা জাবও বহুগুণ 
রেশি। বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে, আলোচনাচক্রে এই নিযে প্রশ্নেব মুখোমুখিও হতে 
হয । মুখোমুখি প্রশ্নেব উত্তবে যা জানাই, এখানেও সমস্ত সহানুভূতিশীল শ্রদ্ধেষ প্রতিটি 
জিজ্ঞাসু পাঠকদেব, মানুষদেব তাই জানাচ্ছি। 

অতি স্পষ্ট ভাবেই জানাতে চাই, আমি জেনেছি, শুনেছি অথবা পড়েছি অথচ উত্তব 
দিইনি, এমন ঘটনা একটিও ঘটেনি | কিন্তু বিশ্মযেব সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক জ্েত্রে 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সেগুলো প্রকাশ না করে ধাবাবাহিকভাবে আশ্তর্যজনক নীববতা 
পালন কবে চলেছেন । 


এমনকি এমন ঘটনাও 
বহুবার ঘটেছে, আমাদের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি যে পত্রিকা 
প্রকাশ করার সামান্যতম 
নৈতিক দায়িতটুকুও 
পালন করেননি । 


সত্যতা বিচাব কবাব সামান্যতম চেষ্টা না কবে মিথ্যে খবব প্রকাশ কবাব প্রবণতা 
বু পত্র-পত্রিকাতেই বিপদ্জনক ভারেই বৃদ্ধি পেষেছে। এই প্রবণতাকে বোধ করাব 


২২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


দাষিত্ব কিন্তু প্রতিটি সমাজ সচেতন পাঠক-পাঠিকাদেব, শুধুমাত্র আমাদেব নয । 

আমবা যখন এইভাবে দীর্ঘস্থাধী কঠিন সংগ্রামেব মধ্য দিয়ে শোষিত নিব মানুষদেব 
দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতিব সঙ্গে যুক্ত হযে সংস্কৃতি ও চেতনাকে তুলে আনতে চেষ্টা 
কবছি, সমাজ সচেতন কবে তুলতে চাইছি, ঠিক তখনই আমাদেব সামনে এলো বিদেশী 
সাহায্যের প্রলোভন । আমাদেব স্পষ্টতই মনে হযেছিল, সাহায্য পাওযাব বিনিময়ে 
ওদেব হাতে তুলে দিতে হবে যুক্তিবাদী আন্দোলনে মৃত্যুবাণ | বিদেশী সংস্থাবা যেমন 
বিজ্ঞানেব বিকন্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে, যুক্তিব বিকদ্ধে যুক্তিকে নিযোজিত কবতে 
সাহায্যের ঝুলি হাতে ব্যক্তি ও সংস্থাকে ধবতে বেবিযে পডেছে, তেমনই কিছু সংস্থাব 
কর্ণধাব ও কিছু ব্যক্তি বিদেশী সাহায্য শিকাব কবতে অতিমাত্রায় তৎপব হযে উঠেছে। 
আমবা যে আমেবিকান সংস্থাব সাহায্য ঠেলে দিয়েছি অবহেলে পবম ঘৃণায, সে সাহায্য 
নিয়েই স্বগর্বে নিজেদেব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিব কথা ঘোষণা কবে চলেছে এক 
স্বঘোষিত যুক্তিবাদী সমাজসচেতন পত্রিকাগোষ্ঠি ও তাদেব গুক-_বিদেশী প্রেমে 
আনন্দমুখব মহান যুক্তিবাদী নেতা । এই পত্রিকাগোষ্ঠি সোচ্চাবে ঘোষণা কবেন, জেমস 
ব্যাণ্ডি, মার্ক প্লামাব ও উাদেব ভাবতীয এজেন্টদেব নেতৃত্বে ভাবতবর্ষে বিপ্লব 
আনবেন । আমেবিকা থেকে খাবা বিপ্লব আমদানীব কথা বুক ঠুকে ঘোষণা কবেন, 
তাবা এক নিশ্বীসে আবও দুটি কথা ঘোষণা কবে থাকেন__অবতাব ও জ্যোতিষী 
বিবোধী ডঃ কোভুবেব চ্যালেঞ্জ “মহান' এবং প্রবীব ঘোষেব চ্যালেঞ্জ 'অশোভন' । 
বিচিত্র এদেব "মহান" যুক্তি | এদেব এই শ্ববিবোধিতা ও যুক্তিহীনতাব পিছনে দুটি বিষয 
কাজ কবতে পাবে । এক তীব্র ঈর্াকাতবতা ।দুই বিদেশী সাহায্যকাবীবা বিজ্ঞানে 
বিকন্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগতে যে যোগ্য ও অপবিহার্য মানুষদেবই বেছে নিষেছেন, 
এই বিষযে তাবা যে সর্বোত্তম, এমনটা প্রমাণ কবতে গিষে উচ্ছাস মাত্রা ছাডিযেছে। 
এমনও হতে পাবে, দুটো কাবণই কাজ কবেছে। 

এই মেকী আন্দোলনকাবীবা দীর্ঘস্থাযী প্রক্রিযাব মধ্য দিযে সাধাবণ মানুষেব পাশে 
দাড়িযে সাধাবণ মানুষকে সঙ্গে নিষে যুক্তিবাদী আন্দোলন গরডাব আযাসসাধ্য 
ব্যাপাব-স্যাপাবে আগ্রহী নন । বা নিবাপদ দূবত্বে বসে মহানগব থেকে পত্রিকা 
প্রকাশে মধ্য দিযেই নিজেদেব পক্ষে হাওযা তুলতে আগ্রহী । দেব কাছে 
'আন্দোলন', “সংগঠন' ইত্যাদি শব্দগুলো বড বেশি স্বার্থ-বিবোধী ৷ তাই মূল যুক্তিবাদী 
আন্দোলনেব পাল থেকে হাওযা কেডে নিতে, একজনকে কিংবদন্তী পুকষ কবে তুলতে 
প্রতিনিযত ব্যাপক ও নিবিড প্রচাব চালিযেই যান । ধাব পক্ষে এই প্রচাব তিনি কিন্তু 
একদিনেব জনে সমাজ সচেতনতাব প্রতি পবাকাষ্ঠা দেখিযে উচ্চাবণ 
কবেননি-_ঈশ্বব, অবতাব, জ্যোতিষী, অলৌকিক, জন্মান্তব, কর্মফল ইত্যাদিব প্রতি 
সাধাবণ মানুষেব, শোষিত মানুষে প্রবল অন্ধ-বিশ্বাসেব কাবণগুলো আমাদেব সমাজ 
ব্যবস্থাব মধ্যেই নিহিত বষেছে, পালিত হচ্ছে,পুষ্ট হচ্ছে শোষকশ্রেণী ও তাদেব 
উচ্ছিষ্টভোগীদেব স্বার্থে । শোষক শ্রেণী চায শোষিত মানুষ তাদেব প্রতিটি বঞ্চনাব জন্য 
সমাজ ব্যবস্থাকে দাধী না কবে দাষী ককক নিজেদেব ভাগ্যকে, পূর্বজন্মেব কর্মফলকে 
এবং ঈশ্ববেব কৃপা না পাওযাকে। 

ওই কিংবদস্তীব নাযকও যুক্তিবাদী আন্দোলন গডাব আযাসসাধ্য ব্যাপাব-স্যাপাবে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩ 


আগ্রহী ছিলেন না । নিজেব প্রযাসকে নিযোজিত বেখেছিলেন শুধুমাত্র 
বাবাজী-মাতাজীদেব চ্যালেঞ্জ জানানোব মধ্যেই । ্ 

সাধাবণ মানুষবা ওই অসাধাবণ বিজ্ঞান পত্রিকা গোষ্ঠিব চোখে কেমন ?__তাবই 
একটা উদাহবণ পেশ কবছি। *৮৯-তে উত্তব ২৪ পবগণাব মধ্যমগ্রামে সাত-আটটি 
বিজ্ঞান সংস্থা মিলে একটি আলোচনা সভাব আযোজন কবেছিলেন, শিবোনাম ছিল 
“বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ” আমন্ত্রিত ছিলেন এই পত্রিকা গোষ্ঠি, 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং আমাদেব সমিতি | পত্রিকাগোষ্ঠিকে বক্তব্য বাখতে আহবান 
জানাতে পর্যাযক্রমে উঠলেন এক ডাক্তাব ও এক ডক্টবেট | তাবা দর্শকদেব 
বললেন- বিজ্ঞান আন্দোলন কী ? ও কেন ” ও-সব নিযে আলোচনা, এ সভায 
অর্থহীন বলেই মনে কবি 1 কাবণ ও-সব ভাবী ভাবী কথা বললে আপনাবা কিছুই 
বুঝবেন না । তাব চেষে ববং আপনাদেব কোনও বিজ্ঞান বিষযক প্রশ্ন থাকলে কাগজে 
লিখে পাঠিযে দিন, উত্তব দিচ্ছি। 

ওদেব নাক উচু ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যে দর্শকবা অপমানবোধ কবেছিলেন । আমবাও 
হত-চকিত হযেছিলাম এমন চূডান্ত দাষিত্বজ্ঞানহীন, নাক তোলা বক্তব্যে | বা তবে 
সাক্ষবতাব সুযোগ না পাওযা মানুষদেব কী বলবেন ? তাদেব বাদ দিয়েই শুধু 
উচ্চকোটিব মানুষদেব নিষেই কি গা বিজ্ঞান আন্দোলন গডাব স্বপ্ন দেখেন ? সেদিন 
দেব ধৃষ্টতাব জবাব শ্রোতাবাই দিযে দিষেছিলেন তীব্র ধিকাবে। 

আবাব আব এক ধবনেব সদা-সতর্ক বিজ্ঞান আন্দোলনেব শোতও এদেশে লক্ষ্য 
কবছি। ধাবা অবতাব বা জ্যোতিষীদেব বুজককি ফাস কবাব নামে মানুষেব ধর্ম 
বিশ্বাসকে আঘাত হানতে নাবাজ | তাদেব ধাবনায এই পথ “হটকাবি' পথ | এতে 
জনগণেব থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যেতে হবে : এদেব চোখে বিজ্ঞান আন্দোলনেব অর্থ 
বিজ্ঞানেব সবচেষে বেশি সুযোগ সুবিধে সবচেষে বেশি মানুষে কাছে পৌছে দেওযাব 
আন্দোলন । 

আমাদেৰ সমিতিব দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কাজ সবকাবে প্রশাসনেব | গ্রামে গ্রামে 
টিউব-কল, বিদ্যুৎ ফোন, দৃবদর্শন ইত্যাদি বিজ্ঞানেব সুযোগ সুবিধে পৌছে দেওযা যদি 
বিজ্ঞান আন্দোলনেব লক্ষ্য হব, তবে তো বাজীব গান্ধীকেই ভাবতেব বিজ্ঞান 
আন্দোলনেব সবচেষে বড নেতা হিসেবে ওই বিজ্ঞান আন্দোলন গোষ্ঠিব পক্ষ থেকে 
স্বীকৃতি দেওযা উচিত । 


বিজ্ঞান আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানেব কাছে বিজ্ঞান 


২৪ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


আন্দোলনেব জন্য অর্থেব প্রযোজনেব চেযে, অর্থেব জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন কবাটা 
বেশি প্রযোজনীষ হযে উঠেছে। পু 

মুখোশধাবী যুক্তিবাদীদেব ভিড যত বাডবে, সাধাবণ মানুষদেব বিভ্রান্ত হওযাব 
সম্ভাবনা এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনেব বিপদও ততই বাড়বে । ভাবতীয উপমহাদেশে 
কম্মুইনিজমেব হাওযা পৌনে এক শতাব্দি ধবে বইলেও, এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী মানুষ 
আজও দুর্লভ | যুক্তিবাদী বলে পবিচয দিযে ধাবা সমাজে বিচবণ কবেন তাদেব বেশিব 
ভাগই বত্তুধাবী যুক্তিবাদী, তাবিজধাবী যুক্তিবাদী, হিন্দু যুক্তিবাদী, মুসলমান যুক্তিবাদী, 
্ান্মণ যুক্তিবাদী, তপসিলী যুক্তিবাদী, বাঙালী যুক্তিবাদী, বিহাবী যুক্তিবাদী, পাবলৌকিক 
কর্মে মুণ্ডিত-মস্তক যুক্তিবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি । বা একই সঙ্গে বিজ্ঞান মেলা ও 
ধর্মসভা উদ্বোধন কবেন, পুজো কমিটি ও বিজ্ঞান সংস্থাব চেযাবম্যানেব চেযাবটি কৃপা 
কবে অলংকৃত কবেন, জ্যোতিৰ সভা ও বিজ্ঞান সভা দুষেবই সমৃদ্ধি কামনা কবে বাণী 
পাঠান | এবই সঙ্গে আব এক নতুন হুজুক___আধ্যাত্মিক জগতেব বাজা-মহাবাজাদেব 
দিয়ে বিজ্ঞান সভাব উদ্বোধন কবানো । এইসব বাজা-মহাবাজেব দল 'অধ্যাত্মবাদেব 
সঙ্গে বিজ্ঞানমনক্কতাব কোনও বিবোধ নেই' ইত্যাদি বলে শ্রোতাদেব চিন্তাকে আবো 
বেশি বিভ্রান্ত ও অস্বচ্ছ কবে তুলছেন। 

1৮৮-ব একটি ঘটনা । স্কাই ওযাচার্স আযাসোসিযেশনেব আমন্ত্রণে "জ্যোতিষ বনাম 
বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনা সভা গেছি। সেখানে আমাব বক্তব্যে সৃত্রে ধবে এক 
্বীৃত মার্কসবাদী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বললেন, 'আমি প্রবীববাবুব সৃঙ্গে একমত হতে 
পাবলাম না এপ ডক / 

বব দুষেক আগে জনৈক প্রগতিশীল বামপ্ী বুদ্ধিজীবী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক 
একটি আড্ঢায বলেছিলেন, ঈশ্ববে বিশ্বাস বেখেও যুক্তিবাদী হওযা যায ? 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব এক বিজ্ঞানেব অধ্যাপক ও বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতাকে 
বলতে শুনেছিলাম, “বিভ্ঞানেব সঙ্গে ধর্মে বা অধ্যত্মবাদেব কোনও দ্বন্দ নেই।ববং 
অধ্যাত্মবাদই পবম বিজ্ঞান । 

৮৩ সালে তপসিলী ও আদিবাসী মঙ্গল বিভাগেব সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্রে 
উদ্যোগে সামাজিক সমস্যাব পবিপ্রেক্ষিতে ভাইনিবিদ্যা ও ডাইনি বিশ্বাসেব বপ নির্ণঘ 
প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রে যোগ দেন আদিবাসী সম্পরদাষেব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, 
গবেষণাগাবেৰ গাবেষবকৃন, ৃতাত্বিক, সমাজতন্বিদ্‌ ও বুদ্ধিজীবী বলে পবিচিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবা । এইসব সমাজ সচেতনতাব দাবিদাব ও অনেকেবই আলোচনায় 
যুক্তিব পবিবর্তেভরকান্তবিশ্বাসেব কথাই উঠে এসেছিল | ধ্দেব অনেকেই বিশ্বাস 
কবেন ভাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব অধিকাবী 
জানগুকবাও এ ভাইনিবিদ্যাব অপকাবিতা বিষযে ডাইনিদেব সচেতন কবতে নানা 
ধবনেব পৰিকল্পনা গ্রহণেব কথা বললেন কেউ। কাবো বা ধাবণা, এখনকাব 
জানগুকদেব আগেকাব দিনেব জানগুকদেব মতন অতটা অলৌকিক ক্ষমতা নেই। 
তবে জানগুকদেব ঠেকাতে তাদেব বিকল্প জীবিকাব ব্যবস্থা কবা প্রযোজন। 

বুঝুন ! আলোচকদেব ধাবণাটাই যদি এমনতব ভ্রান্ত ও অন্বচ্ছ হয, তবে 
আদিবাসীবা বোগেব ও মৃত্যুব কাবণ হিসেবে ডাইনিদেব দোষী সাব্যস্ত কবলে সেটা খুব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৫ 


একটা অস্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হওযাব দাবি বাখে কী ? 

এতক্ষণ যেসব মুখোসধাৰী যুক্তিবাদীদের, অন্বচ্ছ চিত্তাব যুক্তিবাদীদেব, শ্রান্ত চিন্তাব 
যুক্তিবাদীদেব কথা বললাম, জানি না গ্রদেব কত জন অস্বচ্ছচিস্তাব শিকাব, কতজন 
বিজ্ঞানেব বিকদ্ধে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবাব ঠিকা নিষেছেন। 

বিজ্ঞান আন্দোলনে নেতৃত্ ধাবা দিচ্ছেন, তাদেব মধ্যেও চিন্তাব স্ব-বিবোধিতা, স্বচ্ছ 
চিন্তাশক্তিব অভাব, আদর্শহীনতা এবং নেতা সাজাব যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে 
বিষযে বিজ্ঞান আন্দৌলনকর্মীবা সচেতন না হলে,যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে ভুল 
পথে চালিত কবতে সদা সচেষ্ট, যাবা শোষিত শ্রেণীব চেতনাকে রেশি দুব পর্যন্ত 
এগিযে নিযে যেতে ভীত, তীবাই কিন্তু বিজ্ঞান আন্দৌলনেব পাল থেকে হাওযা কেডে 


আপনি আমি আমবা ধারা যুক্তিবাদী আন্দোলনকে, বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিষে 
নিষে যাওযাব স্বপ্ণ দেখি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, সেই আমবা য্দি নিজেদেব উপযুক্ত কবে 
গরডে তুলতে পাবি, তবেই আমাদেব স্বপ্ন সার্থক হতে পাবে । 

আমবা অর্থাৎ বিভিন্ন গণসংগঠন, সাংস্কৃতিক সসস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান-_খবা যুক্তিবাদী আন্দোলন দিকে দিকে ছডিষে দিতে ব্রতী,বা ইচ্ছুক, সেই 
আমবা যদি স্থানীয শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাগাব, গণসংগঠন ও ক্লাবগুলোব সঙ্গে 
যোগাযোগ কবে সাধাবণ মানুষদেব সামনে হাজিব কবি কুসংস্কাব বিবোধী আলোচনা, 
শিক্ষণ-শিবির, নাটক, মাইম, গান, পোস্টাব ইত্যাদি, যদি হাতে কলমে ঘটিযে দেখাই 
অলৌকিক বাবাদেব সব কাণডকাবখানা, বদি স্পষ্ট ঘোষণা বাখি-_আপনাদেব এলাকা 
কোনও অলৌকিক বাবাজী-মাতাজীদেব লৌকিক কৌশল জানতে চাইলে আমবা 
অবশ্যই জানাবো । আপনাব এলাকাব কোনও অবতাব বা জ্যোতিষী তাদেব অলৌকিক 
ক্ষমতা বা জ্যেতিবশাস্ত্রে অন্রান্ততা প্রমাণ কবতে চাইলে সে চ্যালেগ্ত আমবা 
নেবো__তবে নিশ্চিতভাবে দেখবেন আমবা স্থানীয মানুষদেব দীর্ঘ দিনেব অন্ধ 
বিশ্বাসকে নিশ্চযই নাডা দিতে পেরেছি । কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যাব প্রশ্নে 
কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব প্রয়োজনে অথবা আন্দোলনের পক্ষে প্রযোজনীয যে কোনও 
সহযোগিতাব প্রশ্নে আমি ও আমাদেব সমিতি আপনাদের পাশে আছি, থাকবো । 
আসুন আমবা সকলে মিলে কাধে কাধ মিলিযে আন্দোলনের শবিক হই। 

কুসংস্কাব মুক্তিক আন্দোলনে নিজেদেব মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে আমবা 
নিজেবা নিশ্চষই আমাদেব নিজেদেব নিজেদেব এলাকা মানুষদেব নিযে বসতে পাবি 
সপ্তাহে বা মাসে অস্তত একটি কবে দিন । সাধাবধ মানুষদেব পাশীপাশি ডাকি না কেন 
দল-মত নির্বিশেষে আমাদেব পাডাব শিক্ষক, ছাত্র, অধ্যাপক, চিকিৎসক ও 
বুদ্ধিজীবীদেব । আলোচনায বসাব আগে সুযোগ-থাকলে আলোচ্য বিষয নিষে 
সাধ্যমতো পড়ানো কবে নিলে প্রযৌজনে প্রশ্ন তুলে, অথবা নিজেব পড়ে জানা মতকে 
সাধারণেব সামনে তুলে ধবে আমবা নিশ্চয়ই আলোচনাসভাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে 
পাবি। আব, একান্ত পড়াব সুযোগ না পেলে আলোচকদেব কথা শুনে নিজেদেব জ্ঞান 
বর্ধিত ও পবিমার্জিত কবতে পারি 1 মনে কোনও প্রশ্ন হাজিব হলে, নিশ্চযই আমবা তা 
হাজিব কববো। না জানা বিষয জানাব চষ্টায প্রশ্ন কৰা বিজতাব এবং না জেনে 


২৬ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


জানাব ভান কৰা মূর্খতাবই লক্ষণ | আলোচনাব বিষষেব তো অভাব নেই-__যুক্তিবাদ, 
বিজ্ঞান আন্দোলন, ধর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্র, আত্মা, জাতিম্মব, প্র্যানচেট, ভব, বিশ্বাসে বোগ 
মুক্তি, এমনি কত বিষযই পাওযা যাবে | 

আমবা আমাদেব সীমিত সাধ্যেব মধ্যেই নিশ্চযই কুসংস্কাব বিবোধী বুলেটিন, বই, 
পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ কবতেই পাবি, তা সে ঘত কৃশ কলেববেব বা হাতে লেখাই 
হোক না কেন । আমাদে7 মধ্যে ধাবা চেষ্টা কবলে কিছু লিখতে পাবি, আসুন না তাবা 
সাধাবণেব চেতনাকে এগিষে নিষে যাওযাব স্বার্থে সাধ্য-মতো কলম ধবি সংস্কাব মুক্তিব 
বিভিন্ন দিক নিযে । এই জাতীষ লেখাব বিষযেব তো শেষ নেই। শেষ কথা তো 
কোনও দিনই বলা হবে না বা লেখা হবে না । যুক্তিবাদ এগুবে, প্রতিটি স্তবেব 
যুক্তিবাদেব পাশাপাশি ভাববাদী দর্শনও যুক্তিবাদকে বোখাব স্বার্থে পাণ্টাবে, এগ্বে 
নতুন নতুন বপে । 

শত-সহত্র বছব ধবে আমবা ভাববাদী সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্প ইত্যাদি 
সাংস্কৃতিক পবিমণ্তুলেব মধ্যেই বেডে উঠছি । সেই পবিমণ্ডলেব বাধন থেকে মুক্ত 
কবতে চাই যুক্তবাদী মুক্ত-চিন্তাব এক পবিমণ্ডল | এব জন্য সাহিত্য, সংগীত,নাটক 
ইত্যাদিতে চাই ভাববাদী চিন্তাব বিবোধিতা, যুক্তিবাদী চিস্তাব প্রসাব । এব জন্য চাই 
বেশি বেশি কবে ভাববাদ বিবোধী বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হোক, বচিত হোক 
সংগীত, নাটক, শিল্প । 

বহু সংস্থা ও ব্যক্তি এ-বিষযে এগিযে এসেছেন, তাদেব সাধ্যমত বিজ্ঞানমনস্ক বই ও 
পত্র-পত্রিকা প্রকাশ কবছেন, যদিও বিপুল সংখ্যক সাধাবণ মানুষকে সচেতন কবাব 
পক্ষে বর্তমানেব এই সামগ্রিক প্রচৈষ্টাও প্রয়োজনেৰ তুলনায যৎ-সামান্য | তবুও 
যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সূচনা হিসেবে প্রচণ্ড বকমেব আশাব্যপ্রক | আশা বাখি, নতুন 
চেতনাব পবিমগুল সৃষ্টিতে আবো বেশি বেশি কবে মানুষ ও সংস্থা এগিষে আসবেন 
এবং তাদেব সাধ্যমত নিজেদেব ভূমিকা পালন কববেন । 

আমাদেব সমিতি এবং আমি মনে কবি, শুধুমাত্র কোনও সংস্থাব ওপব বা সেই 
সংস্থাব কেন্দ্রীঘ নেতৃত্বের ওপব পুবোপুবি নির্ভবশীল হযে সাংস্কৃতিক বিপ্লবেব স্বপ্ন 
দেখলে তা শুধুমাত্র স্বপ্নই থেকে যাবে । কাবণ, ভাববাদী দর্শনেব ওপব আক্রমণ যখন 
তীব্রতব হবে তখন শোষক শ্রেণী-স্ার্থ বা বাষ্্রশক্তি কঠিন প্রত্যাঘাত হানবে । এবা 
আন্দোলনেব মূল উৎপাটন কবতে নেতৃত্বদানকাবী সংস্থা ও ব্যক্তিদেবই চিহ্নিত কবে 
তাদেব উপবও সর্বপ্রকাব নিষ্ঠুব আক্রমণ চালাবে । এই জাতীয আক্রমণে কোনও সংস্থা 
বাব্যক্তি শেষ হযে গেলেই যাতে আন্দোলনেব মেকদণ্ড ভেঙে না যাঁয ভাবই জন্য 
প্রতিটি আন্দোলনে অংশগ্রহণকাবী সংস্থাব যতদৃব সম্ভব স্বাবলম্বী হওযা একান্তই 
প্রযোজন । এমনটি হতে পাবলে, শোষক শ্রেণী ও বাষ্ট্শক্তিব পক্ষে আন্দোলনেব 
নেতৃত্বকে আঘাত হেনে আন্দোলন শেষ কবে দেওখাব প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হতে 
বাধ্য । 

এই একটি মাত্র কাবণে আমবা সংগঠনেব তবফ থেকে কোনও মুখপত্র প্রকাশ 
থেকে বিবত ছিলাম এতদিন | জানতাম, আমবা প্রথম থেকেই আমাদেব মুখপত্র 
“যুক্তিবাদী' প্রকাশ কবতে থাকলে আমাদেব সহযোগী, সহযোদ্ধা বন্ধ সংগঠন ও শাখা 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ২৭ 


সংগঠন আমাদেব ওপব বেশি কবে নির্ভবশীল হযে পডরে | আমবা ববং বিভিন্ন 
সংগঠন ও সহযোগী সংস্থা ও শাখা সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত কবেছি পত্র-পত্রিকা 
ও বই প্রকাশে । আমাদেব উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হযনি । 

আমাদেব সমিতি যখন সামগ্রিকভাবে আন্দোলনকে এগিষে নিষে যেতে বিভিন্ন 
সংস্থাব সহযোগী ও সমন্বযকাবী হিসেবে কাজ কবে চলেছে, বিভিন্ন সংস্থাকে নানা 
ধবনেৰ কার্যক্রমে, অনুসন্ধানে, পবিসংখ্যান গ্রহণে ও গবেষণা কাজে, বই ও পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশে, নাটক কবতে সাধ্যমত সাহায্য কবাব চেষ্টা কবে চলেছে, ঠিক তখনই একটি 
কুসংস্কাব বিরোধী গ্রন্থেব বাংলা ভাষায অনুবাদকাবী জনৈক বিজ্ঞান লেখক তাব বইটিব 
ভূমিকায সোচ্চাবে ঘোষণা করেছেন, ডাব বইযেব (অনুবাদ কর্মটিব) জনপ্রিফতায 
অনেকেই নাকি স্রেফ কিছু কামানোব ধান্দায অথবা ব্যক্তি প্রচারের জন্য এইজাতীয বই 
ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশে মন দিযেছেন। 

অনুবাদকেব এই ধবনেব কচিহীন মন্তব্যে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি ব্যথিত 
হযেছেন-_আমবা জানি, আমাদেব সমিতিও একইভাবে ব্যথিত | তাব 
এইজাতীয অশালীন মন্তব্যকে উপযুক্ত ধিক্কাব জানাবাৰ ভাষা আমাদেব জানা নেই । 
ওই অনুবাদক যদি মনে কবে থাকেন, কুসংস্কাব বিবোধী বই লেখাব ও পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশেব ক্ষেত্রে তিনি এবং তাব ক্ষুদ্র পত্রিকাগোষ্ঠিই একচেটিয! “ঠিকা' নিযে 
বেখেছেন, তবে বলতেই হয, তিনি ভাববাদী পবিমগ্ডল বজায বাখাব ক্রীভডনক হিসেবে 
শোষণ শ্রেণী ও বাষ্ট্র ষমতাবই সহাযতা৷ কবছেন । অনুবাদকেব কাছে আমাদেব একটি 
বিনীত জিজ্ঞাসা-_তিনি যে গ্রন্থতি অনুধাদ করেছিলেন, সেই মূল গ্রন্থটি অনুবাদের বহু 
বছব আগে থেকেই যুক্তিবাদী নির্ভব দর্শন, বচনা, শ্লোক, গ্রন্থ ইত্যাদি বিভিন্ন সমবে 
জনপ্রিফতা পেযেছে। সেইসব বচনাব জনপ্রিযতাব কাবণেই কি মূল গ্রন্থেব লেখক 
রস্থটি বচনা কবেছিলেন বলে অনুবাদক একাত্তভাবে বিশ্বাস করেন ? বিনীতভাবে আব 
একটি কথা নিবেদন কবি-_এই লেখক ওই অনুবাদরেব দ্বাবা গ্রন্থটি অনুবাদেব বহু 
আগে থেকেই বাংলা ভাষাব এক সমযকাব জনপ্রিঘতম সাপ্তাহিক “পবিবর্তন' পত্রিকাষ 
“লৌকিক-অলৌকিক' শিবেনামে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন । লেখাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিবতাও 
লাভ করেছিল । আমাদেব সমিতিব চ্যালেপ্রেব “প্লাস পষেন্টকে' কিছু অক্ষম 
ঈর্ষাকাতববা 'ব্যক্তি প্রচাব' অশোভন" ইত্যাদি ভাষায ভূষিত কবে নিজেদেব 
অক্ষমতাকে ঢাকতে অতিনাত্রায বচেষ্ট | 

আমবা মনে কবি, এক-তবফাভাবে বুক্তিবাদী আলোচনা সাধাবণ মানুষেব ওপ্‌ব 
যতটা প্রভাব ফেলা যায. তাব চেষেও অনেক বেশি প্রভাব ফেলা বাধ জ্যোতিবী, 
অবতাব, অলৌকিক ক্ষমতাধব ও ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তাদেব মুখোমুখি হবে তাদেব 
দাবিব অসাবতা প্রমাণ কবতে পাবলে ৷ আমবা তাই বাব বাব জ্যোতিষীদেব মুখোমুখি 
ধর্মেব পক্ষে আমন্ত্রণ কবে এনেছি তাবড ধর্মবেস্তাদেব, আমন্ত্রিত বন্তা হিসেবে 
শ্রোতাদেব সামনে আনতে পেবেছি বিভিন্ন বাজনৈতিক মতাদর্শের প্রথম শ্রেণীৰ 
নেতৃস্থানীয ব্যক্তিত্বদেব । আমবা প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাবান ও জ্যোতিষীদেবও 


২৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


মুখোমুখি হয়েই তাদেব দাবিব অসাবতা প্রমাণ কবতে চাই । এ-পথে তাবা কিছুতেই 
এগুতে চাইবেন না, ধাদেব আত্মপ্রত্যযেব অভাব আছে, যাদেব অনেক জাযগাই 
হোঁচট খাওযাব সম্ভাবনা আছে । নিজেদেব খামতিকে আডাল কবতে তাই 
গোষেবেলেসব কাযদাষ প্রচাবে নেমে পড়েন অক্ষমবা 1 “ক্ষুধিত পাষাণ -এব পাগল 
মেহেব আলিব মতই বেকর্ড বাজিষেই চলেন--চ্যালেঞ্জ -ট্যালেঞ্র সব ফালতু হ্যাফ, 
বলে এক নাগাডে । 

সাধাবণ মানুষকে কুসংস্কাব থেকে যুক্ত কবাব দাষ-দাধিত্ব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী 
আন্দোলনকর্মী বা বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদেব নয | এগিষে আসতে হবে সাংস্কৃতিক ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে । যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মীদের দৃঢ় প্রত্যযে বুঝে 
নিতে হবে সত্যিই ঠাবা বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসাবে কী ভূমিকা পালন কবে চলেছেন । 
সাধাবণ মানুষদেব মধ্যে, অক্ষবজ্ঞানেব সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে 
বিজ্ঞান-মনস্কতা গডে তুলতে কী পথনির্দেশ দিতে পেবেছেন গশিক্ষক-অধ্যাপক,যাদেব 
হাতে বযেছে শিক্ষিত কবে তোলাব ভাব, তাদেব ওপব স্বভাবতই আমাদেব কিছুটা 
বাড়তি প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক যে, তাব ছাত্রদেব অক্ধ-বিশ্বীস, ভ্রান্ত বিশ্বাসকে দূব 
কবাব কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন । শিক্ষা দেওযাব অর্থ শুধু বইযেব পড়া বোঝান 
নয, কুসংস্কাব দূব কবাও শিক্ষা প্রসাবেবই অঙ্গ | আমবা যাবা আজ শিক্ষা ও 
কর্মজীবনে কিছুটা অন্তত প্রতিষ্ঠিত, তাদেব এ কথা মনে বাখা একান্তই প্রযোজনীয যে, 
আমাদেব দেশেব সংখ্যাগুক শোষিত শিক্ষাব সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষদেব কবেব 
টাকায গডে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থাব সুযোগ নিষেই আমবা নিজেদেব প্রতিষ্ঠিত কবেছি। 
সেই খণেব কিছুটাও কি আমব! শোষিত মানুষদেব শোধ দেওযাব চেষ্টা কবব না ? 
সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধেব পবিচয দেওযাব চেষ্টাওকি আমবা কবব না ? 

আমাদেব দেশে কিছু নামী-দামী বিজ্ঞান সংস্থা বযেছে--ছোট ছেটি অসংখ্য বিজ্ঞান 
সংস্থা, যুক্তিবাদী সংস্থা ও অসংখ্য মানুষ ওইসব জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোব দিকে সঠিক 
পথনির্দেশেব অপেক্ষা রয়েছে । জ্যেষ্ঠদেব পথনির্দেশ যদি ভুল পথে বা বিশেষ 
উদ্দেশ্যমূলক হয তবে কনিষ্ঠদেব এবং সাধাবণ মানুষদেব বিজ্রান্তিব পথে পা বাডাবাব 
সম্ভাবনাও থেকে যায । জ্যেষ্ঠ সংস্থাগুলোব সদস্যদের উচিত সংস্থাব নেতৃত্ব এমন 
হাতে ন্যস্ত কবা, যাবা কথায ও কাজে বিপবীত মেকতে বিচবণ কবেন না । 

*৮৭-তে ভাবতবর্ষেব নানা প্রান্ত থেকে ছাব্বিশটি বিজ্ঞান সংগঠন একসঙ্গে 
মাসাধিককালব্যগী সাবা ভারত জন-বিজ্ঞান জাঠাব আযোজন করেছিলেন । দেশের 
গ্াচটি ভিন্ন প্রান্ত থেকে গাচটি আঞ্চলিক জাঠা মোট প্রাষ ঈচিশ হাজাব কিলোমিটাব 
পথ অতিক্রম করেছিলেন । বিজ্ঞানকে সাধাবণ মানুষেব কাছে জনপ্রিয কবতে, বিজ্ঞান 
আন্দোলন গডে তুলতে যে সব বিষষ জাঠা বেছে নিষেছিল সেগুলো হলো : 
স্বনির্ভবতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, জন-বিজ্ঞান আন্দোলন, প্রাথমিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের 
নানাক্ষেত্র, বিজ্ঞান ও ভাবতবর্য,স্বাস্থ্য ও ওষধ, পবিবেশ দূষণ, জল, গৃহ, শিল্পক্ষেত্র 
ধর্মনিবপেক্ষতা ও শাস্তি । 

না, মানুষেব কুসংস্কাব বিষে কোনও স্থান ছিল না জাঠাব বিষযগুলৌব মধ্যে । 
বিপুল অর্থব্যযেব এই জন-বিজ্ঞান জাঠা তাদেব কাছে এগিয়ে আসা শোষিত 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৯ 


অন্ধ-সংস্কাবে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিজ্ঞানমনস্ক কবাব চেষ্টা থেকে নিজেদেব বিবত 
বেখেছিল | পশ্চিমবাংলাব কিছু কিছু জাযগায অবতাবদেব কিছু কিছু কৌশল সাধাবণ 
মানুষদেব কাছে ধাস কবাব অনুষ্ঠান হযেছে বটে, কিন্তু সেগুলো হযেছিল নেহাতই 
হালকা চালে, সাধাবণ মানুষকে ম্যাজিক দেখাবাব মত কবে, অবসব বিনোদনেব 
অনুষ্ঠানেব মত কবে । পশ্চিমবঙ্গে এই জাঠা ছিল ধর্ম ও জ্যোতিষ বিশ্বাসেব সঙ্গে হাত 
ধবাধবি কবে । ২ অক্টোবব মালদায জাঠা উদ্বোধন কবলেন এমন এক বিজ্ঞানী ধাব 
নাম আমবা বিভিন্ন পত্র-ত্রিকায দেখেছি ধর্মানুষ্ঠান, ভাগবতপাঠেব আসব, অবতাবেব 
জন্মদিন, ইত্যাদি অনুষ্ঠানেব উদ্বোধক হিসেবে | ৭ অক্টটোবব কলকাতাব টালাপার্কে 
অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-জাঠাব এক অনুষ্ঠানে একটি পত্রিকাব প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত 
ছিলাম । জনৈক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী “শক্তি' বিষযে বক্তব্য বাখতে গিয়ে শুকতেই বললেন, 
“যবে থেকে ঈশ্বব মানুষ সৃষ্টি 1 বাক্যটা শেষ হবাব আগেই সভাব গুপ্জনে সচেতন 
হযে উঠলেন । বক্তব্য পাল্টে বললেন , “অবশ্য আমবা বিবর্তনবাদে পড়েছি কেমন 
কবে মানুব এলো 1 জাঠাব উত্তব কলকাতা আঞ্চলিক কমিটিব সভাপতি দাপটে 
বিজ্ঞান সভাব পবিচালনা কবলেন, দু'হাতেব আঙুলে গোটা চাব-গাচেক গ্রহবত্রেব 
আংটি ধাবণ কবে | 

এমন দ্বিচাবিতাব উদাহবণ এখানে শেষ নয ৷ এবাৰ আপনাদেব ধাব কথা বলছি, 
তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বামবুদ্ধিজীবী লেখক । বস্তবাদ প্রসঙ্গ-টস্গ নিযে অনেক বইও 
লিখেছেন । এই বুদ্ধিজীবী 'জন-বিজ্ঞান' আন্দোলনেব নেতাদেব আমন্ত্রণে বক্তব্য 
বাখতে গিষে সোচ্চাবে জানালেন, বিজ্ঞান আন্দোলনেব নামে ধর্মকে কোনও আঘাত 
নয। 

মাস কযেক পবে তিনিই আবাব 'গণ-বিজ্ঞান' মঞ্চে উঠে ঘোষণা কবলেন, 
সাধাবণেব কাছে ধর্মেব বিজ্ঞান-মনক্কতা বিবোধিতাব স্ববপকে তুলে ধবতে হবে, চিনিয়ে 
দিতে হবে, আঘাত হানতে হবে | 


পরজীবী এইসব 
বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিবাদী আন্দৌলনের 
পক্ষে নিঃসন্দেহে ভয়াবহ বিশীল বাধা হয়ে উঠতে 
পারেন । কারণ পরিচিত শত্রুর বিরুদ্ধে 
চিরকালই ভয়াবহ । 


অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও জ্যোতিষীদে বিবোধিতাব স্ববপ আমাদেব জানা, 
তাই তাদেব বিকদ্ধে লডাই কবাও তুলনামূলকভাবে সহজ | কিন্তু এইসব ভগ্ড 
যুক্তিবাদীদেব মুখোসেব আডাল সবাতে না পাবলে তাদেব অজ্ঞাত শক্রুতা, গোপন 
আঘাত আমাদেব আন্দোলনকে বহুগুণ রেশি ক্ষতিগ্রস্ত কবতে পাবে । 

'৮৯-ব পিপলস্‌ সাই কংগ্রেসেব অধিবেশনে যোগদানেব জন্য আমি এবং 


৩০ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


আমাদেব সমিতি আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম | অধিবেশনে আমাদেব সমিতিব বক্তব্য 
ছিল-_বিজ্ঞান আন্দোলনেব ক্ষেত্রে স্বনির্ভবতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পবিবেশ দূষণ, জল 
সমস্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি সমস্যাব প্রযোজনীযতা শ্বীকাব কবে নিষেও আমাদেব সমিতি 
মনে কবে এব সঙ্গে কুসংস্কাব বিবোধী আন্দোলনেব প্রযোজনীযতা ও গুকত্ব স্বীকাব 
করা উচিত । বিজ্ঞান আন্দোলনে যদি বিজ্ঞান-মনম্কতা গডাব আন্দোলনেব, কুসংস্কাব 
মুক্তিব আন্দৌলনেব স্থান না থাকে, তরে সেটা আব যাই হোক, বিজ্ঞান আন্দোলন নয | 
পিপলস্‌ সাইল কংগ্রেস আন্দৌোলনেব বিষয হিসেবে 'ধর্মনিবপেক্ষতা'কে স্থান 
দিষেছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী চেতনা গডাব আন্দোলনকে প্রাশে সবিষে বেখে 
ধর্মনিবপেক্ষ চেতনা গডাব আন্দোলন, গাছেব গোডা কেটে আগায জল দেওযাব মতই 
বাতুলতা | 'কুসংস্কাব মুক্তি' এবং 'বিজ্ঞান-মনস্ক চেতনা'কে স্থান না দিযে আপনাবা যদি 
আন্দোলনেব বিকদ্ধে বিজ্ঞান আন্দোলন । 

আমাদেব বক্তব্যেবই জেব টেনে বক্তব্য বাখলেন কেবলেব 'শান্্বীয সাহিত্য 
পবিষদ'-এব প্রতিনিধি ৷ কেবল শান্ত্রীয সাহিত্য পবিষদ কাগজে-কলমে ভাবতবর্ষেব 
বৃহত্তম বিজ্ঞান সংগঠন | তাদেব প্রতিনিধি সোচ্চাবে জানালেন-_আমবা আপনাদের 
সমিতিব কর্মধাবা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছি । আমাদেব পক্ষে এখুনি কুসংস্কাব বিবোধী 
কোনও কর্মসূচী গ্রহণ কবা অসম্ভব | কাবণ এব দ্বাবা মানুষে ধর্মীয বিশ্বাসে আঘাত 
হানাব সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে । আমাদেব পক্ষে কাবও ধর্মীয বিশ্বাসকে আঘাত কবাব 
কথা অচিস্তনীয । আমাদেব পবিষদকে হিন্দু মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মেব সভ্যদেব 
নিয়েই চলতে হয এবং হবে | 

পবিষদেব প্রতিনিধি বুঝিযে দিলেন, তাবা বিজ্ঞান আন্দোলনেব নামে অনেক কিছু 
কবলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গডাব বিষযটা, সাধাবণ মানুষেব চেতনাকে এগিয়ে নিষে 
যাওযাব বিষযটা সন্তর্পণে এডিযে যেতে চান । 


বিজ্ঞান আন্দোলনকে 
ঘোলা করে অনেক স্বার্থান্বেষী 
ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছেন । এইসব 
স্বার্থান্বেষী বহুরূগীদের চিহিতকরণের দায়িত্ব 
বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মী এবং 
সমাজ সচেতন সংস্থা ও মানুষদেরই শক্ত হাতে 
পালন করতে হবে | কারণ এইসব বহুরূগীরা 
অবতার ও জ্যোতিধীদের চেয়েও 
অনেক বেশি বিপদজনক । 


আন্দোলন গডাব স্বার্থে, এগিয়ে নিষে যাওযাব স্বার্থে আমাদেব অনেক বেশি সৎ, 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩১ 


সতর্ক,আপোশহীন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হরে-_এব কোনও বিকল্প নেই । 

আজ হাজাবে হাজাবে দামাল ছেলে-মেযেবা শহবে গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষদেব 
সামনে ঘটিযে দেখাচ্ছেন অনেক তথাকথিত অলৌকিক কাণুকাবখানা । ফাস কবছেন 
অলৌকিক-বাবাদেব বুজককি | এইসব অলৌকিক বিবোধী প্রদর্শনীগুলো “অলৌকিক 
নয, লৌকিক" শিবোনামে আমাদেব সমিতি, সহযোদ্ধা সহযোগী সংস্থাশুলো এবং 
খাতায কলমে সহযোগী না হলেও সহমত পোষণকাবী বহু সংস্থা পবিবেশন কবে 
থাকেন । “অলৌকিক নয, নিছক ম্যাজিক' শিবোনামেও কিছু কিছু সংগঠন কুসংস্কাব 
বিরোধী অনুষ্ঠান কবে থাকেন । কুসংস্কাব যুক্তিব আন্দোলনকে এগিষে নিষে যেতে 
হলে “অলৌকিক নয, নিছক ম্যাজিক' স্লোগান থেকে আমাদেব বিবত থাকতেই হবে । 
“ভূতে ধবা", ঈশ্ববে ভব', “বিশ্বাসে বোগ আবোগ্য', “সম্মোহন' ইত্যাদি কী ম্যাজিক ? 
অলৌকিক সব কিছুব ব্যাখা কি বাস্তবিকই শুধুমাত্র ম্যাজিকেব লাহায্যেই দেওযা যাব £ 
কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী বদি এমনটা ভেবে থাকেন তরে সেটা তাব ভানাব 
অসম্পূর্ণতা । 

আমার সম্পর্কে এক দিদি প্রাইভেট বাসকে বলেন, “পাবলিক বাস'। তাকে প্রাইভেট 
সেক্টব ও পাবলিক সেক্টব নিযে অনেক রোঝানোব পবও দেখেছি, তিনি নিজেব ভুল 
সংশোধন কবাব চেষ্টা কবেননি । কাবণটা দিদিব চোখে ছিল এই-_ভুল সংশোধন কবা 
মানে ছোট ভাইযেব কাছে পবাজয স্বীকাব কবে নেওয়া | তাব এই মিথ্যে অহমিকা 
বোধ এখনও তাকে ভুল বলিষেই চলেছে । 

এই ঘটনাটা বলাব কাবণ, আমাদেব ভয হয, আমাব সেই দিদিটিব মত এ্রবাও না 
অহং বোধে প্রতিনিষত ভুল কবে যেতেই থাকেন । ভয হয. কাবণ বিভুতানকর্মীদের 
এমন মাবাত্মক ভুলে সাধাবণ মানুষবা বিভ্রান্ত হবেন 1 আমবা ভাবতীয বিভ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সমিতি, “অলৌকিক নয, লৌকিক' শিবোনাষে অলৌকিক বাবাধী 
আলোচনাচন্র প্রদর্শনী ও শিক্ষাচক্র পবিচালনা কবি | শিবোনামেই বন্তব্য স্পষ্ট । 
প্রতিটি আপাত-অলৌকিকই বাস্তুবে লৌকিক অর্থাৎ আপাত-অলৌকিকেব পিছনে 
কোনও কৌশল থাকতে পাবে, অথবা থাকতে পাবে শবীব ধর্মেব কোনও বৈশিষ্ট্য । 

পশ্চিদবাংলাব একটি নামী বিজ্ঞান সংস্থাব সঙ্গে সম্প্রতি ঘুক্ত এক গণ-জাদুকবেক 
মতে অবতাব ও জ্যোতিষীদেব প্রতি আমাদেব চ্যালেগ্ত নাকি নেহাহই “সত্তা চমক" 
আমাদেৰ নাকি চ্যালেগ্তেব “নেশা' পেযে বসেছে। 

ওই গণ-জাদুকবেব প্রতি আমাব ও আমাদেব সমিতিব একটিই জিভ্তাসা আপনি 
যখন বৃসংস্কাব বিরোধী কোনও অনুষ্টানে সোচ্চাবে ঘোষণা কবতে থাকেন, 'জলৌকিক 
বলে কোনও কিছুব অন্তিত্ব ছিল না নেই, থাকবেও না' তখন যদি কোনও বে-বদিক 
কি আপনাবই সভাব বুক ঠুকে ঘোষণা কবেন, তাৰ অলৌকিক ক্ষমভা আছে এবং 
প্রমাণ দিতে প্রতৃত তখন হে মহান আন্লেলনেব নেতা আপনি কী কববেন € চ্যালেন্তেব 
মত 'নন্তা চমক ও 'অশোভন' ব্যাপাব থেকে নিজেকে বিবত বাখবেন ₹ 

একটি অপ্রিয সত্য বলতে বাধ্য হচ্ছি, 


ত২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


'অক্ষম' ও ঈর্ধাকাতর*দের 
কাছে চ্যালেঞ্জকে 'অশোভন' বলে 
পন্থা বলে বিবেচিত হওয়াটাই 


স্বাভাবিক । 


চ্যালেঞ্জ আমাদেব সমিতিব কর্মধাবাব বিভিন্ন পর্যাযেব একটি পর্যাঁয মাত্র । 
"্যালেঞ্জ' অক্ষমদেব কাছে “সত্তা চমক' অবশ্যই, তবে আমাদেব কাছে আন্দোলনের 
“হাতিযাব । "্যালেঞ্জঁকে যে সব ধান্দাবাজবা “নেশা' বলে প্রচাব কবতে চান, তাদেব 
উদ্দেশ্যে জানাই__সাধাবণ মানুষকে অবতাব ও জ্যোতিবীদেব “নেশা' মুক্ত কবতেই 
আমাদেব চ্যালেঞ্জ । যতর্দিন সাধাবণেব মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতাব ও জ্যোতিষীদেব 
“নেশা' থাকবে, ততদিন “নেশা' কাটাতে আমাদেব চ্যালেপ্রেব নেশাও থাকবে । 

উাদেব উদ্দেশ্যে আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি 
যোগাযোগ, প্রতিটি উষ্ণ অভিনন্দন, প্রতিটি গঠনমূলক সমালোচনা, প্রতিটি উপদেশ, 
প্রতিটি সহযোগিতা আমাকে এবং আমাদেব সমিতিকে প্রেবণা দিষেছে, সঠিক পথে 
এগোতে সহাযতাঁ কবেছে, সাহস জুগিষেছে, গতিশীল বেখেছে । একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা 
জানাই প্রতিবেশী বাংলাদেশেব লডাকু সাচ্চা যুক্তিবাদী মানুষদেব উদ্দেশ্যে যাদেব 
লডাইযেব অদম্য শক্তি, ধাদেব অকুষ্ঠ সমর্থন আমাকে দিয়েছে প্রেবণাব চেষেও বেশি 
কিছু । তবুও এব পবও অকৃতজ্ঞেব মত ধাদেব কাছ থেকে শুধু নিষেইছি, দিতে পাবিনি 
চিঠিব উত্তবটুকুও, তাদেব কাছে আস্তবিক ক্ষমাপ্রার্থী । পত্র লেখক-লেখিকাদেব কাছে 
বিনীত অনুবোধ চিঠিব সঙ্গে অনুগ্রহ কবে একটি জবাবী খামও পাঠাবেন । 

এমন কিছু চিঠিব উত্তব দিতে পাবিনি-_যাব উত্তবে বিস্তৃত আলোচনাব প্রযোজন _ 
ছিল, যা চিঠিব স্বল্প গবিসবে সম্ভব ছিল না । বইটিব প্রথম ও দ্বিতীয খণ্ডে এবং 
পববর্তী খগুগুলোতে তাদেব সকলেব জিজ্ঞাসা নিষেই আলোচনা কবেছি এবং কবব। 

আমা সংগ্রামেব সাথী, প্রেবণাব উৎস প্রত্যেককে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন | 


প্রবীব ঘোষ 
৭২/৮ দেবীনিবাস বোড 
কলকাতা ৭০০ ০৭৪ 


ভূতেব ভর 


ভূতেব ভব বিভিন্ন ধবন ও ব্যাখ্যা 


ভূত আছে, কি নেই, এই নিষে তর্কেবও শেষ নেই! অতি সম্প্রতি বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকা ভূত নিযে আলোচনা ও বিতর্কে মেতেছে । একদল মানুষ আছেন, ধাবা 
ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ ও অবতাবদেব অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী । আব 
একদল আছেন খাবা প্রমাণ ছাডা কোনও কিছুকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস কবতে নাবাজ 
এবং স্বভাবতই ভূত, ভগবান, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী । আবাব এমন কিছু মানুষ 
আছেন খাবা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, সাধু-সম্তদেব অলৌকিক ক্ষমতায 
আস্থাশীল নন, ঈশ্ববেব অস্তিত্ব সন্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দিহান, কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বে বিশ্বাসী । 
কাবণ এবা নিজেব চোখে ভূতে পাওযা মানুষেব অদ্ভুত সব কাণ্ড কাবখানা দেখেছেন। 
এমনই একজন গোবিন্দ ঘোষ । কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা কবে বর্তমানে ব্যাক 
পদস্থ কর্মী । ঈশ্ববেব অস্তিত্বে ও অবতাবদেব অলৌকিকত্বে অবিশ্বাসী | জ্যোতিবীদেব 
বলেন বুজকক। কিন্তু ভূতেব অস্তিত্বকে অস্বীকাব কবতে পাবেন না । কাবণ, তবে তো 
চোখে দেখা কাকীমাকে ভূতে পাওযাব ঘটনাকেই অন্বীকাব কবতে হয ব্যাখ্যা 
পাওযাব আশায় গোবিন্দবাবুই আমাকে ঘটনাটা বলেন। 
সালটা সম্ভবত *৫৬। স্থান-_হাসনাবাদেব হিঙ্গলগঞ্জ । গোবিন্দবাবু তখন 
সদ্য-কিশোব। একামবর্তী পবিবাব। গোবিন্দবাবুব কাকাব বিষে হয়েছে বছব দেডেক | 
কাকীমা সদ্য তকণী এবং অতি সুন্দবী । অনেকখানি জাযগা নিযে নিষে ছডিযে ছিটিযে 
অনেক ঘব, ঠাকুষঘব, বান্নাঘব, আতুবঘব নিষে বাড়ির টৌহদ্দি | বাড়িব সীমানা 
ছাডিযে কিছুটা দৃবে পুকুব পাডে পাযখানা। পাযখানার পাশেই একটা বিশাল পেয়াবা 
গাছ। গাছটায ভূত থাকত বলে বাডিব অনেকেই বিশ্বাস কবতেন। তাই সম্ধ্যেব পৰ 
সাধাবণত কেউই, বিশেষত ছোটিবা আব মেযেরা প্রযোজনেও পাযখানায যেতে চাইত 
না। এক মন্ধ্যেব ঘটনা | কাকীমা পাষখানা থেকে ফেবাব পব অস্বাভাবিক ব্যবহার 
কবতে লাগলেন । ছোটদেব দেখে ঘোমটা টানতে লাগলেন । কথা বলছিলেন নাকী 


নীকিক (২)--৩ 
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গলায। বাডিব বডবা সন্দেহ ধধলেন কাকীমাকে ভূতে পেয়েছে। অনেকেই 
কাকীমাকে জেবা কবতে লাগলেন, 'তুই কে? কেন ধবেছিন বল ? ইত্যাদি বলে। 
একসময কাকীমা বিকৃত মোটা নাকী গলায বললেন, 'আমি দীলকীন্তেব ভূত । পেযাবা 
গ্রছে থাকতাম । অনেক দিন থেকেই তোদের বাঁড়িব ছোঁট বউযেব উপব আমাধ নজব 
ছিল । আজ সন্ধ্যে বাতে খোলা চুলে পেযাবা তলা দিযে যাওযাব সময ধবেছি। ওকে 
কিছুতেই ছাডব না।' 

পবদিন সকালে এক ওঝাকে খবব দেওযা! হল । ওঝা আসবে শুনে কাকীমা প্রচ 
রেগে সন্ধলকে গাল-মন্দ কবতে লাগলেন, জিনিস-পত্তব ভাঙতে লাগলেন । শেষে 
বডবা কাকীমাকে একটা থামেব সঙ্গে রেধে বাখলেন। 

ওঝা এসে মন্ত্রপডা সবযে কাকীমাব গাষে ছুঁডে মাবতে লাগলেন, সেই সঙ্গে বেতের 
প্রহার | কাকীমাব তখন সম্পূর্ণ অন্যবাপ । মুখে অশ্রাব্য গালাগাল । প্রীব ঘণ্টা তিনেক 
পবে ক্লান্ত নীলকান্তে ভূত কাকীমাকে ছেডে যেতে বাজী হল। ওঝা ভূতকে আদেশ 
কবল, ছেড়ে যাওযাব প্রমাণ হিসেবে একটা পেযাবা ডাল ভাঙতে হবে, আব একটা 
জল ভবা কলসী দাতে কবে পীচ হাত নিষে যেতে হবে । 

সবাইকে তাজ্জব কবে দিযে বিশাল একটা লাফ দিষে কাকীমা একটা পেযাব৷ ডাল 
ভেঙে ফেললেন | একটা জলভবা কলসী দাতে কবে প্রাচ হাত নিষে গ্েলেন। তাবপৰ 
পড়ে গিষে অজ্ঞান। যখন জ্ঞান এল তখন কাকীমা আবাব অন্য মানুষ টি চি কৰে 
কথা বলছেন, দাডাবাব সাধ্য নেই। 

এবপব অবশ্য কাকীমাব শবীব ভেঙে পড়েছিল । বেশিদিন বাচেননি। 

এই ধবনেব ভূতে পাওযাব কিছু ঘটনা! আমি নিজেই দেখেছি । আপনাদেব মধ্যেও 
অনেকেই নিশ্চযই এই ধবনেব এবং আবও নানা ধবনেব ভূতে পাওযাব ঘটনা নিজেব 
চোখে দেখেছেন বা শুনেছেন । এ সব ঘটনাগুলোব পিছনে সত্যিই কি ভূত বযেছে * 
না, অন্য কিছু ? বিজ্ঞান কি বলে + এই আলোচনা আসছি। 


চিকিৎসা বিজ্ঞানেব মতে ভূতে পাওযা কী ? 


আপনারা যাদের দেখে 
আসলে সেইসব তথাকথিত ভূতে পাওয়া মানুষগুলো 
প্রত্যেকেই রোগী, মানসিক রোগী | এই সব মানসিক 
বোগীরা এমন অনেক কিছু অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে 
ফেলেন, যে সব ঘটনা সাধারণভাবে 
স্বাভাবিক একজন মানুষের 
পক্ষে ঘটান অসম্ভব | 
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থে হেতু সাধাবাভারে আমবা বিভিন্ন মানদিক বোগ এবং অনি লাফু কোষের 


৷ খভার-বিত সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না, তাই মতি াযুকোষেব বিশৃষ্লাৰ জনয 
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ঘটা ভুত সব ঘটনাগুলোব ব্য নিজেদেব কাছে হাজিব করতে গাব না। কিছুকিছু 
মানসিক বোগীদেব ব্যাপাব-স্যাপাব তাই আমাদেৰ চোখে যুক্তিহীন ঠেকে ! আমবা 
ভেবে বদি--আমি যে হেতু এব ব্যাযা পাচ্ছি না, তাই বুদ্ধি দিযে বুঝি এব ব্যাধযা 
পাওয়া স্তর নঘ। কিন্ত প্রতিটি ভূতত পাওঘা ঘটনাবই ব্যথা আছে। বুিতেই এব 
ব্যাখ্যা মেলে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাখ্যা পাওয়াব জন্য থা প্রয়োজন তা হল, আগ্রহ, 
ব্যাখ্যা ধুঁজে পাঁওযাব আগ্রহ । 


চিকিৎসা বিজ্ঞান 
'ভূত পাওয়া” বলে পরিচিত মনের 
রোগকে তিনটি ভাগ ভাগ করেছে । এক ; 
হিস্টিরিয়া (7/512119), 
দুই :স্বিটসোফ্রেনিয়া (901112012106118), 
তিন :ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (1127150 


0901955149) | 
হিস্টিবিঘা থেকে যখন ভূতে পাষ 


প্রাচীন কাল থেকেই হিস্টিরিযা নামেব মানসিক বোগটিব তন্তিত্ব ছিল। কিন্ত 
তখনকাব দিনেব ওঝা, শুদীন বা জাদুচিকিতসকব্য সঠিক শবীব বিজ্ঞানের ধাবণাব 
অভাবে এই বোগকে কখনও ভূতে পাওয়া কখনও বা ঈশ্ববেব ভব বলে মনে কৰেছে । 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানেব চোখে হিন্টিবিয৷ বিষযটাকে একটু বোঝাৰ চেষ্টা কবা 
যাক । সাধাবণভাবে সংস্কারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত বা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদেব 
আলো থেকে বঞ্চিত সমাজেব মানুষদের মধ্যেই হিস্টিবিযা বোগীব সংখ্যা সবচেষে 
বেশি। সাধাবণভারে এইসব মানুষেব মন্তিষকোধেব হ্িতিস্থাপকতা ও সহনশীলতা 
কম। যুক্তি দিযে গ্রহণ করাব চেহে বহজনের বিস্বাসূরে অন্ধভাবে মেনে নিতে 
অত্যন্ত মস্তি কোষে সহনশীলতা যাদেব কম তাবা নাগাড়ে একই কথা শুনলে. 
ভাবলে বা বললে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বাব ব্যব উত্তেজিত হতে থাকে, 
আলোডিত হতে থাকে । এব ফলে অনেক সময উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হযে 
পড়ে, অন্যদেব সঙ্গে যোগাযোগ হাবিয়ে ফেলে, ফলে মস্তিষবেব কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা 
ঘটে । গোবিন্দবাবুব কাকীমাব ক্ষেত্রেও এই ব্যাপাবই ঘটেছিল । 

কাকীমা পবিবেশগতভাবে মনেব মধ্যে এই বিশ্বাস লালন কবতেন ভঁতেব বাস্তব 
অস্তিত্ব আছে। মানুষ মবে ভূত হয় । ভৃতেবা সাধাবণত গাছে থাকে | সুন্দবী যুবতীদের 


৩৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


প্রতি পুকষ-ভূতেবা খুবই আকর্ষিত হয। সন্ধ্যেব সময খোলা-চুলেব কোনও সুন্দবীকে 
নাগালেন মধ্যে পেলে ভূৃতেবা সাধাবণত তাঁদেব শবীবে ঢুকে পডে। ভূৃতেবা নাকী 
গলা কথা বলে। পুকষ ভূত ধবলে গলা স্বব হয কর্কশ । মন্ত্র-তন্ত্রে ভূত ছাডান 
যায। যাবা এ সব মন্ত্রত্ত্র জানে তাদেব বলে ওঝা । ভূতেব সঙ্গে ওঝাব 
সম্পর্কে--সাপে নেউলে। ওঝা এসে ভূতে পাওযা মানুষটিকে খুব মাব-ধোব কবে 
তাই ওঝা দেখলেই ভূত পাও মানুষ প্রচন্ড গালাগাল কবে ইত্যাদি ইত্যাদি | এই 
জাতীয অনেক কথাই কাকীমা তীব কাছেব মানুষদেব কাছ থেকে শুনেছেন এবং 
বিশ্বাসও কবেছেন। শ্বশুব বাডিতে এসে শুনেছেন পেযাবা গীছে ভূত আছে । ঘটনাব 
দিন সন্ধ্যায ভুল কবে অথবা তাভাতাডি পাষখানা যাওযাব তাগিদে কাকীম৷ চুল না 
বেঁধেই পেযাবা গরাছেব তলা দিষে গ্নেছেন। যাওযাব সময তাব একমাত্র চিন্তা ছিল 
তাডাতাডি পাযখানাষ যেতে হবে | তাবপব হয তো পেট কিছুটা হালকা হতেই চিন্তা 
এসেছে-আমি তো চুল না বেধেই পেযাবা তলা দিযে এসেছি। গাছে তো ভূত 
আছে। আমি তো সুন্দবী, আমাব উপব ভূতটা ভব কবেনি তো ? তবপৰই চিন্তা 
এসেছে-নিশ্চয ভূতটা এমন সুযোগ হাতছাডা করেনি | আমাকে ধরেছে। ভূতের 
পবিচয কী, ভূতটা কে ? কাকীমা নিশ্চই নীলকান্ত নামেব একজনেব অপঘাতে মৃত্যুব 
কথা শুনেছিলেন, ধবে নিলেন নীলকান্তেব ভূত তাকে ধবেছে। তাবপব ভূতে পাওয়া 
মেষেবা যে ধবনেব ব্যবহাব কবেন বলে শুনেছিলেন, সেই ধবনেব ব্যবহাবই তিমি 
কবতে শুক কবলেন | 

গোবিন্দবাবু আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, “কাকীমা অতি ভদ্র পবিবাবেব মেয়ে | ভূতে 
পাওযা অবস্থায তিনি ওঝাকে যে সব গালাগাল দিষেছিলেন সে-সব শেখাব কোনও 
সম্ভাবনাই তাব ছিল না। তরে সে সব গালাগাল তিনি দিয়েছিলেন কি ভাবে ? 

আমাব উত্তব ছিল--শেখাব সম্ভাবনা না থাকলেও শোনা "সম্ভাবনা কাকীমার 
ক্ষেত্রে আব দশজনেব মতই অবশ্যই ছিল । ভদ্র মানুষেবা নোংঝ' গালাগাল কবেন না। 


এটা যেমন ঠিক, তেমনই সত্যি, ভদ্র মানুষও উাদেব জীবনের চলাব পথে কাককে না 
কাককে নোংবা গালাগাল দিতে শুনেছেন। 


কলসী দীতে করে 
তোলা ৰা লজ্জা ভুলে প্রচণ্ড 
লাফ দেওয়ার মত প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ 
হিস্টিরিয়া রোগীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা । মানসিক 

অবস্থায় রোগী নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণ ভূলে 
যান । গভীরভাবে বিশ্বাস করে ফেলে--তাকে ভূতে ভর 

করেছে । তার মধ্যে রয়েছে ভূতের অসাধারণ 

ক্ষমতা ও বিশীল শক্তি ভি 

জন্য শরীরে চূড়ান্ত শক্তি বা সহ্য 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩৭ 


শক্তিকে ব্যবহার করে স্বাভাবিক 
অবস্থায় ঘা অসাধ্য, তেমন 
অনেক কাজ করে ফেলেন। 


হিস্টিরিযা বোগ সম্বন্ধে ভালমত জানা না থাকাষ হিস্টিবিষা বোগীদের নানা আচবণ 
ও কাজকর্ম সাধাবণ মানুষদেব চোখে অদ্ভুত ঠেকে । ভাবা এগুলোকে ভূুতুডে কাণড- 
কারখানা বলে ধরে নেন। 

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময এমন কিছু সৈনিক চিকিৎসিত হতে আসে যারা দৃষ্টিশক্তি 
হাবিয়েছে অথবা ডান হাত পক্ষাঘাতে অবশ কিংবা অতীত স্মৃতি হাবিয়েছে । এদেব 
নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে চিকিৎসকবা একমত হন এবা কোনও শাবীবিক আঘাত বা 
অন্ম কোনও শাবীবিক কাবণে এইসব বোগের শিকাব হযনি। বোগেব কাবণ সম্পূর্ণ 
মানসিক | এবা হিস্টিবিয়াষ ভূগছে। অনববত বক্তপাত, হত্যা গোলা-গুলিব শক 
রোগীদেব চেতনাকে আচ্ছন্ন কবে ফেলেছিল । কিছুতেই তাবা এত বক্তপাত, এত 
হত্যা, এত শব্দ সহ্য করতে পাবছিল না । মন চাইছিল যুদ্ধ ছেডে পালাতে । বাস্তরে যা 
আদৌ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছেডে পালানো মানেই দেশত্রোহিতা, ধবা পডলেই কঠোব 
শাস্তি। পালাবার ইচ্ছা ও পালাতে ভয--দুষেব সংঘাত বাপান্তবিত হযেছে 


|] 

যে কোনও সমস্যাঘ দুই বিপরতীধর্মী চিন্তাব সংঘাতে শবীবের বিভিন্ন অংশে এই 
ধবনের অসাডতা ঘটতে পাবে। প্রতি বছরই প্রধানতঃ মাধামিক, উদ্তমাধ্যমিক-জাতীয 
পরীক্ষার আগে মনোরোগ চিকিৎসকদেব কাছে বেশ কিছু পরীক্ষার্থী চিকিতুসিত হতে 
আসে যারা স্মৃতি শক্তি হাবিযে ফেলেছে, দৃষ্টি শক্তি হাবিযে ফেলেছে বা যাদেব ভান 
হাত অসাড হয়ে গেছে। পরীক্ষাব সময অনেকে নিজেকে অত্যধিক পড়া ও লেখাব 
চাগেব মধ্যে রাখে । চাপ অত্যধিক হলে শবীবে আর সয না 1 মন বিশ্রাম নিতে চায | 
আবার একই সঙ্গে তাল ফলেব জন্য মন বিশ্রামের দকন সময নষ্ট কবতে চায না । 
অর্থাৎ একই সঙ্গে মন বিশ্রাম নিতে চাইছে এবং বিশ্রাম নিতে চাইছে না। এ ধবনেব 
পবিশ্থিতিতেই হিস্টিবিযাজনিত সমস্যাগুলো প্রকট হ্য। হিস্টিবিযাজনিত কাবণে 
বাক্‌রোধেব সমস্যাতেও কিছু কিছু নবীন আবৃত্তিকাবেবা ভোগেন। 

যে সব জাযগাষ গ্রাম ভেঙে খনি বা শিল্পাঞ্চল গডে উঠেছে, সে সব অঞ্চলের মানুষ 
কৃষি নির্ভবতা ছেডে খনিব কাজে ও শিল্পেব কাজে লেগে পড়তে গিষে নতুন পবিবেশ 
ও পবিস্থিতিব সঙ্গে মানিবে নিতে অনেক মানসিক দ্শ্দেব সম্মুখীন হচ্ছে । এই মানসিক 
দ্বত্বেব পবিণতিতে ঘটছে ক এমন পবিশ্থিতিতেই যস্তিষ্ককোষেব 
সহনশীলতা কম থাকাব দকন, -বুদ্ধি কম থাকাব দকন এইসব মানুষদেব মধ্যে 
ব্যক্তি-হিস্টিরিযাব আধিক্য হওখাব সম্ভাবনা । 

নাম-গান কৰতে কবতে আরেগে চেতনা হাবিযে অদ্ভুত আচবণ কবাও হিস্টিবিযাবই 

শব্যক্তি। সভ্যতাব আলো ব্যক্তি-হিস্টিবিযাব প্রকোপ কমায। কিন্তু বিশেষ 
পবিস্থিভিতে এই সভ্য মানুষগুলোই হিস্টিবিযাভনিত কাবণে দলে দলে অদ্ভুত সব 


৩ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আচবণ কবে। 

শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে মাত্র বাহাত্তব ঘণ্টায দিল্লিতে কযেক হাজাব 
শিখকে মধ্যযুগীয বর্ববতাষ যাঝা হত্যা কবেছিল, তাবা কিছুটা সমযেব জন্য অবশাই 
হিস্টিবিযাগ্রস্ত হযে পড়েছিল । 


সী 
ধর্মের মানুষদের হত্যাব পিছনেও 
থাকে হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া 


ধর্ম, ধর্মীয় নেতী, রাজনৈতিক 
দল, রাষ্ট্র ইত্যাদি । 


*৮৭-ব জানুযাবিতে কলকাতাব টেলিফোন অপাবেটাবদেব মধ্যে তডিতাহতেব 
ঘটনা এমনই ব্যাপকতা পা যে, অটোম্যানুষেল এক্সচেঞ্জ, অন্তর্দেশীয ও আন্তর্জাতিক 
এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপাবেটববা আন্দোলনে নেমে পডেন। কানেব টেলিফোন 
বিসিভাব থেকে উাবা এমনভারে তড়িতাহত হতে থাকেন যে অনেককে হাসপাতালে 
পর্যন্ত ভর্তি কবা হয। পবে মেডিকেল বিপোর্টে তডিতাহতেব কোনও সমর্থন 
মেলেনি | ববং জানা যায তড়িতাহতেব ঘটনাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভযজল্তি । এটা 
গণ-হিস্টিবিযাব একটি উদাহবণ। 

এই প্রসঙ্গে আবও একটি উদাহবণ হাজিব কবাব লোভ সামলাতে পাবলাম না। 
কেক বছব আগে কলকাতা ও তাৰ আশেপাশে এক অদ্ভুত ধবনেব বোগেব আবির্ভাব 
ঘটেছিল । জনতা নাম দিয়েছিল 'ঝিন্ঝিনিযা রোগ । কষেক সপ্তাহেব মধ্যে বেশ কিছু 
লোক এই বোগে আক্রান্ত হয । বোগী হঠাৎ কাপতে শুক কবত অথবা সাবা শবীবে 
ব্যথা শুক কবত। সেই সঙ্গে আব এক উপসর্গ বোগী নাকি অনুভব কবত তাব লিঙ্গ 
শবীবেব ভিতবে ঢুকে খাচ্ছে । গণ-হিস্টিবিযাব থেকেই এই উপসর্গগুলো বোগীবা 
নিজেব মধ্যে সৃষ্টি কবেছিল। 


এক ধবনেব ভূতে পাওয়া বোগ স্বিটসোফ্রেনিযা 


স্বিটসোফ্রেনিযা বোগেব বিষষে বোঝাব সুবিধেব জন্য একটু বিস্তৃত আলোচনাব 
প্রযোজন। গতিমযতা মস্তিষ্কোষেব একটি বিশেষ ধর্ম। সবাব মস্তিষ্ককোষেব 
গতিমযতা সমান নয । যাদেব গতিমঘতা বেশী, ভাবা যে কোনও বিষয চটপট্‌ বুঝতে 
পাবে। বহু বিষ্যে জানাব ও বোঝাব আগ্রহ ও ক্ষমতা আছে। খুব সাবলীলভারেই 
বিভিন্ন ধবনেব কাজকর্মে নিজেকে ডুবিযে বাখতে পাবে এবং সহজেই এক প্রসঙ্গ থেকে 
অন্য প্রসঙ্গেব চিন্তা বা আলোচনায নিজেব মস্তিককৌষকে নিযোজিত কবতে পাবে । 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩৯ 


মাধাবণভাবে রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, প্রশাসক শ্রেণীব মানুষদেব ম্তিফকোষেব 
গতিমযতা বেশি । এই ধবনেব মন্তিষকোষেব অধিকাবীদেব বলা হয প্রাণচঞ্চল বা 

গুইনাস (98100119015) | 

চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী শ্রেণীব্‌ মানুষবা সাধাবণভাবে কোনও বিষে 
গতীবভাবে চিন্তা কবতে ভালবাসেন! সবকিছুকে ভালমতো জানতে চান, বুঝতে 
চান। এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিযে আলোচনা কবতে ভালবাসেন না । এবা আত্মস্থ বা 
ফ্রেমেটিক (2া190121০) ধবনেব মস্তিফধেব অধিকাবী ৷ 

স্বিটসোফ্রেনিয়া বোগের শিকাব হন সাধাবণভাবে আত্মস্থ ধবনেব মস্তিষ্কের 
অধিকাবীরা | তাবা কোনও কিছু গন্তীবভাবে চিন্তা কবতে গিযে সঠিকভাবে চিস্তাব 
মূলে পৌছতে না পাবলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পাবলে, মথবা কোনও 
সমস্যা নিযে গভীবভারে চিন্তা কবেও সমাধানেব পথ না পেলে অথবা কোনও 
বহস্যময়তা নিযে চিন্তা কৰতে কবতে অতি আবেগপ্রবণতাব দন বহস্মমযতাব মধ্যে 
থেকে নিজেকে বেব কবে আনতে না পাবলে তাদে মস্তিষ্ককোষেব গতিমযতা আবও 
কমে যায । তাবা আবও বেশি কবে নিজেদেব চিন্তাব মধ্যে নিজেদেব গুটিযে নেবাব 
চেষ্টা কবে । মস্তিষবেব চালককেন্দ্র (10101091116) এবং সংবেদনকেন্্ (99750110) 
ধীবে ধীবে কর্মক্ষমতা হাবিষে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড হতে থাকে | এব 
ফলে এরা প্রথমে বাইবেব কর্মজগৎ থেকে, তাবপব নিজেব পবিবাবেব আপনজনদেব 
কাছ থেকে নিজেদেব বিচ্ছিন্ন কবে নেয | তাবপব এক সময এবা নিজেদেব সত্তা 
থেকেও নিজেদেব বিচ্ছিন্ন কৰে নেয় । 

দেখা যায, বোগীব মস্তিফকোষ ঠিক ভাবে উদ্দীপনা সঞ্চালন কবতে 

গাবছে না বা ছড়িয়ে দিতে পাবছে না। ফলে একটি কোষেব সঙ্গে আব একটি কোষেব 
সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাহত হতে থাকে । মর্তিফ কোষেব এই বিশৃঙ্বল অবস্থাব দকন 
বোগীব ব্যবহাবে বান্তববিমুখতা দেখতে পাওয়া যায | বোগীবা এই অবস্থায অলীক 
বিশ্বাসেব শিকাব হয । গাচটি ইন্দ্রিষকে ভিত্তি কবে অলীক বিশ্বাসও (7510018807) 
গাচ বকমেব হাত পাবে | ১ দর্শনানৃভূতিব অলীক বিশ্বাস (02808 12110178110), 
২ শ্রবণানুভূতিব অলীক বিশ্বাস (৪0101 1911)0178101), ৩ স্পর্শানুভূতিব অলীক 
বিশ্বাস (5018 112000900), ৪ ঘাণানুভূতিব অলীক বিশ্বাস (0180101/ 
18180178007) ও € স্বাদ গ্রহণেব বা জিহানুভূতিব অলীক বিশ্বাস (5519 


1811101713001) | 
গুকব আত্মাব খপ্পবে জনৈকা শিক্ষিকা 

সমপ্রতি ভূতে পাওঘা একটি পুবো পবিবাব এসেছিলেন আমাদেব কাছে। গৃহকর্ত 
ইকনমিজ্সে এম-এ, মফস্বল শহবেব একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক | বযস পধ্যন্নব 
আশে-পাশে । গৃহকর্তী বাংলা সাহিত্যের ডক্টবেট | কলকাতার একটি মহিলা উচ্চ 
বিলালযেৰ প্রধান শিক্ষিকা । দুই ছেলে। বড ছেলে চাকবী কবেন। ছোট এখনও 
চাকবীতে ঢোকেনি। বেশ কিছু ভাষা ভানেন। একাধিকবাব বিদেশ গিয়েছেন এবা 
প্রতোকেই ভূতে (?) খপ্পবে পডে এমনই নাভেহাল অবস্থায পডেছিলেন যে জীবন 
রবিষহ হযে উঠেছিল ১৯৮৭-ব ৭ মে আনন্দবাজার পত্রিকায একটি বিশ্রাপন দেন! 


৪০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ছিল-_এক অশবীবী আত্মাব ছ্বাবা আমাদের পাবিবাবিক শাস্তি 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত | কোন সহদয ব্যক্তি এই বিপদ থেকে উদ্ধাব কবলে আমবা চিবকৃতজ্ঞ 
থাকবো । 

বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাদেব সংগঠনেব জনৈক সদস্য নেহাতই কৌতৃহলেব বশে 
একটি চিঠি লিখে জানায-_ বিস্তৃতভাবে ঘটনাটি জানান | হযতো সাহায্য কবা সম্ভব 
হবে। 

ইনল্যান্ডে উত্তব এলো । পত্র-লেখিকা ও ভাব পবিবাবেব সকলেবই নাম প্রকাশে 
অসুবিধে থাকা আমবা আমাদেব বোঝাব সুবিধেব জন্য ধবে নিলাম পত্র-লেখিকাব 
নাম মঞ্ডু; বড ছেলে চন্দ্র, ছোট ছেলে নীলাদরী, স্বামী অমবেন্্। 

মগ্রু দেবী জানালেন--প্ল্যানচেট' নামে একটা বই পডে ১৯৮৪ সনেব ২৫ আগস্ট 
শনিবাব তিনি, স্বামী ও দুই ছেলে প্ল্যানচেট কবতে বসেন । প্রথমে একটি বৃত্ত গ্রকে 
বেখাব বাইবেব দিকে & থেকে 2 পর্যস্ত এবং বেখাব ভিতবেব দিকে ১ থেকে ৯ এবং ০ 
লিখে বৃত্তেব কেন্দ্রে একটা ধৃপদানীতে ধূপ জ্বেলে সবাই মিলে ধূপদানীকে ছুঁষে থেকে 
এক'মনে কোনও আত্মাব কথা ভাবতে শুক কবতেন | এক সময দেখা যেত ধূপদানীটা 
চলতে শুক কবেছে এবং একটি অক্ষবেব কাছে যাচ্ছে । অক্ষবগুলো পব পব সাজালে 
তৈবি হচ্ছে শব্দ । শব্দ সাজিয়ে বাক্য | একটি বাক্য হতে এত দীর্ঘ সময় লাগছিল যে 
ধৈর্য্য বাখা অসম্ভব হযে পডেছিল। 

তাই প্র্যানচেট বইযেব নির্দেশমতো একদিন বা! বসলেন বাইটিং প্যাড ও কলম 
নিযে । প্রথম কলম ধবেছিলেন মঞ্জু দেবী । প্রথম দিন বেশ কিছুক্ষণ বসাব পৰ এক 
সময হাতেব কলম একটু একটু করে কাপতে শুক করল । মঞ্জু দেবীই প্রশ্ন কবলেন, 
“আপনি কে ? উত্তবে লেখা হল ববীন্দ্রনাথ | আবও কিছু প্রশ্নোত্তবেব পব একে একে 
প্রত্যেকেই কলম ধবেন। প্রত্যেকেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আত্মাবা এসে বাইটিং প্যাডে লিখে 
তাদের উপস্থিতিব কথা জানিযে যায়। আত্মা আনাব জন্য বেশ কিছুক্ষণ গভীবভাবে 
চিন্তা কবতে হত বটে, কিন্তু একবাব আত্মা এসে গেলে হুডমুড কবে লেখা বরেব হত । 
প্রথম দিন ভোব বাত পর্যস্ত কলম চলতে থাকে তাবপব থেকে প্রতিদিনই গভীব বাত 
পর্যন্ত চলতো আত্মা আনাব খেলা । এ এক অদ্ভুত নেশা । 

এমনিভাবে যখন আত্ম; আনাব ব্যাপার প্রচণ্ড নেশাব মত পেষে বসেছে সেই সময 
*৮৫-ব জানুযাবীৰ এক বাতে ছোট ছেলে নীলান্ত্রী নিজেব ভিতব বিভিন্ন আত্মাব কথা 
শুনতে পান। '৮৫-ব ৫ মার্চ থেকে ম্তু দেবীও একটি আত্মাব কথা শুনতে পান। 
আত্মাটি নিজেকে তাব গুকদেব বলে পবিচয দেব । সেই আত্মাব বিভিন্ন কথা ও নির্দেশ 
আজ পর্যন্ত প্রায প্রতিটি মুহূর্তেই শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী, সেই সঙ্গে আত্মাব স্পষ্ট 
স্পর্শও অনুভব কবছেন, আত্মটি তাব সঙ্গে চূড়ান্ত অশ্লীলতাও কবছে। মঞ্জু দেবী এক 
মতি বিখ্যাত ধর্মগুকব শিষ্যা | গুকদেব সাবা যান ১৯৮৪-ব ২১ এপ্রিল । মঞ্জু দেবী 
মামানদব সদস্যটিকে চিঠিটি লিখেছিলেন ২ জুলাই +৮৭। 

চিঠিটি আমাব কাছে সদস্যই নিযে আসে | আমাকে অনুবোধ কবে এই বিষযে কিছু 
কবতে। 

আমাব কথা তে ১৯ জুলাই বববিবাব সন্ধ্যা পবিবাবেব সকলকে নিযে মঞ্ডু 


অলৌকিক নয়, লৌকিক ৪১ 


দেবীকে আসতে অনুবোধ করেন সদস্যটি। 

এলেন মঞ্জু দেবী ও ভব স্বামী । তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পাবলাম 
প্ল্যানচেটেব আসবে চাবজনেব কলমেই কোনও না কোনও সময বিভিন্ন আত্মা 
এসেছেন । আত্মাদেব মধ্যে নেপোলিষন, ববীন্দ্রনাথ, শেক্সপীযাব, আলেকজান্ডাব 
থেকে স্ববপানন্দ অনেকেই এসেছেন, মঞ্জু দেবীব স্বামীব সঙ্গে বা বড ছেলে চন্দ্রব সঙ্গে 
কোনদিনই কোন আস্মাই কথা বলেনি । অর্থাৎ ভাবা আত্মাব কথা শুনতে পাননি । 
আত্মাব কথা শুনতে পাচ্ছেন মঞ্জু দেবী ও ভাব ছোট ছেলে নীলা, আত্মাৰ স্পর্শ 
পেয়েছেন শুধু মঞ্জু দেবী। বডই অশ্লীল সে স্পর্শ। 

পরেব দিনই আমাব সঙ্গে দুই ছেলে দেখা কবলেন ! কথা বললাম ! সকলেব 
সঙ্গ কথা বলাব পব বুঝলাম, চাবজনই 'প্ল্যানচেট' বইটা পড়ে প্ল্যানচেটেব সাহায্যে 
সত্যিই মৃতেব আত্মাকে টেনে আনা সম্ভব এ কথা বিশ্বাস কবতে শুরু করেছিলেন ৷ 
তাবই ফলে অবচেতন মন সচেতন মনেব অজ্ঞাতে চাবজনকে দিযেই বিভিন্ন মৃতেব 
নাম ও নানা কথা লিখিযেছে। ছোট ছেলে নীলান্রী সবচেয়ে বেশিবাব মিডিযাম হিসেবে 
কলম ধরাব জন্য গ্্যানচেট নিষে গভীরভাবে চিস্তা করতে শুক কবেন-_আমার হাত 
দিযে কেন আত্মাদের লেখা রেব হচ্ছে? এই রহস্যেব সমাধানের চেষ্টা কবতে গিয়ে 
বাব বাবই চিন্তাগুলো এক সময তালগোল পাকিয়ে গেছে। বহস্যেব জাল খোলেনি। 
বুদ্ধিমান নীলাদ্রী নিজেই নিজের অজান্তে ক্িটিসোফ্রেনিযাব বোগী হয়ে পডেছেন । ফলে 
শ্রবণানৃভূতিব অলীক বিশ্বাসেব শিকার হযে অলীক সব কথাবার্তা শুনতে শুরু 
করেছেন। 

ম সাহিত্যে ডক্টবেট, ভক্তিমতী আবেগপ্রবণ মহিলা । দীক্ষা নেওয়ার 

কিছু কিছু নারীব প্রতি গুরুদেবের আসক্তির কথা শুনেছিলেন । গুরুদেবে 

ছিলেন অতি সুদর্শন | ম. এককালে ফুন্দরী ছিলেন! প্ল্যানচেটেব আদরে 
ধূপদানীর চলা দেখে মঞ্জুদেবী ধরে নিয়েছিলেন, দেহাতীত আত্মাই এমনটা ঘটাচ্ছে। 
এক সময় ধূপদানী ছেডে কলমেব ডগাতেও বিভিন্ন আত্মাকে বিচবণ করতে 
দেখেছেন। গুকদেবেব আত্মা হাজিব হতেই অনেক গোলমাল দেখা দিযেছে। 
গুরুদেবের নাবী আসক্তিব যে সব কাহিনী শুনেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন, সেই বিশ্বাস 
থেকেই এক সময মঞ্জুদেবীব মনে হয়েছিল-গুকদেবের আত্মা আমাব আহানে হাজিব 
হওযাব পৰ আমাব প্রতি আকর্ষিত হযে পডবেন না তো ? ঠাব নাবী পিপাসা মিটে না 
থাকলে এমন সুযোগ কী ছেডে দেবেন ? আমাকেই ভোগ কবতে চাইবেন না তো ? 

এই সব চিন্তাই এক সময স্থিব বিশ্বাস হয়ে গেডে বসেছে__-গুকদেব এই সুযোগে 
নিজ্তেব কদর্য ইচ্ছেগুলোকে চবিতার্থ কবে চলেছেন, আমার শবীবকে ভোগ কবে 
চলেছেন। 

প্ল্ানচেটেব আসরে অংশ নেওযাব অতি আবেগপ্রবণতা ও বিশ্বাস থেকেই এক 
সময় যঞ্জুদেবীব মধ্যে এসেছে শ্রবণানুভূতি ও স্পর্শানুভূতিব অলীক বিশ্বাস 

২৬ জুলাই মঞ্জুদেবী ও ছোট ছেলেকে আসতে বললাম 1 বা এলেন । গুবা যেমন 
ভারে কাগজ-কলম নিষে প্ল্যানচেটটেব আসবে বসতেন তেমনি ভাবেই একটা আসব 
ব্সালাম । দুজনেব অনুমতি নিয়ে সে দিনের আসরে ছিলেন একজন সাংবাদিক, 


৪৪ অলৌকিক নয়, লৌকিক 


মঞ্জুদেবী ভাব সন্দেহেব কথাটি স্বভাবতই প্রকাশ কবলেন। বললেন, আপনি 
ওকে সম্মোহন কবে লিখতে বাধ্য করছেন না তো? 

মাযেব এমনতব কথা নীলান্রীব ইগোতে আঘাত কবল। নীলাদ্রী খুবই ক্ষুব্ধ 
হলেন । কিছু তপ্ত কথা বলে ক্ষিপ্ত নীলাপ্ত্রী ঘর ছেড়ে বেবিষে গেলেন । মঞ্জুদেবীব 
মস্তিষ্ক কোষে আত্মা ছেডে যাওয়ার ব্যাপাবটা পুরোপুরি ঠোথে দেওযাব জন্য নীলাপ্রীকে 
ঠাণ্ডা কবে আবাব এনে তথাকথিত প্ল্যানচেটের আসবে বসালাম | আমাদের অনুবোধে 
নীলান্রী কলমও ধবলেন 1 এবার মঞ্জুদেবী আত্মার উপস্থিতিব যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ 
মুক্ত হতে এমন অনেক প্রশ্ন করলেন, যে সব প্রশ্গের উত্তবব আমার পক্ষে জানা সম্ভব 
নয়। কলমেব উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন মঞ্জু | বিশ্বাস করলেন এ সর সতিিই আত্মাবই 
লেখা । গুরুদেরের আত্মাই কথা দিচ্ছেন, মঞ্জুদেবীর পরিবাবকে আর বিবক্ত কববেন 
না। 

মৃতেব আত্মার কোনও অস্তিত্ব না থাকা সম্ত্বেও অবচেতন মনের যে বিশ্বাস সচেতন 
মনকে চালিত করে অলীক কিছু লিখিয়েছে, অলীক কিছু শুনিয়েছে, অলীক কিছুব স্পর্শ 
অনুভব করিয়েছে, আমি আমার কথাবার্তা এবং ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সেই অবচেতন 
মনে এই বিশ্বাস গড়ে তুলতে বা ধারণা সমর করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, গুরুদেবের 
আত্মা আজই তাদের ছেড়ে যাবেন। 

গত দু'দিন আমার সঙ্গে গুরুদেবেব আত্মার এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। 
ফলে নীলান্্ীর মস্তিষ্ক কোষে আমার ছাবা সঞ্চারিত দৃঢ় ধাবণাই নীলাদ্রীকে দিয়ে 
'লিখিয়েছে_-হাট, রেশ চলে যাব' এই সব কথাগুলো! ৷ 

সচেতন মনের উপব অচেতন মনের প্রভাবের জন্য যে লেখাগুলো এতদিন আত্মা 
এসেছে বিশ্বাসে লেখা হয়েছে, যে কথাগুলো এতদিন আত্মা বলছে বিশ্বাসে শোনা 
গেছে, সেই সচেতন মনের উপর অবচেতন মনের প্রভাবকে কাজে লাগাঁনোর ফলেই 
আজকের নীলাপ্রী আয্মার বিদায় নেওয়ার কথা লিখলেন 


অবচেতন মলের প্রভাবের একটা পরীক্ষা হযেই ঘাক 


সচেতন মনের ওপর অবচেতন মনেব প্রভাব হাতে কলমে পরীক্ষা কবতে চাইলে 
আনুন আমার সঙ্গে ৷ একটা সাদা খাতা যোগাড় করে ফেলুন । খাতাটা ধাধানো হলে 
ভালো হয় । খাতা না পেলে একটা সাদা কাগজ নিষেই না হয় আমবা কাজটা শুক 
কবি। এবার একটা কলম, একটা আংটি ও সুতো । খাতায় বা কাগজে ইঞ্চি চারেক 
ব্যাসের একটা মোটামুটি বৃত্ত এ্রকে ফেলুন । ব্যাস অবশ্য চাবেব বদলে দুই বা ছয ইঞ্চি 
হলেও ক্তি-বৃদ্ধি নেই! এবার গোটা বৃত্ত জুডে পবিধি ছুঁয়ে গ্রকে ফেলুন একটা যোগ 
চিহ্ন বা ক্রস চিহ্ন । সরল রেখা দুটির নাম দেওয়া যাক & 8 ও 001 এখন আসুন, 
আমরা আংটিতে েধে ফেলি সুতো । আংটটায কোনও পাথর বসান থাকলে সুতো 
আমবা ধাধবো পাথরেব বিপরীত দিকে। 
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এবাব আমবা বৃত্ত জাকা খাতা বা কাগজটা টেবিলে পেতে নিজেবা চেযাব টেনে 
বসে পড়ি আসুন। কনুইটা টেবিলে বেখে তর্জনী ও বুডো আঙুলেব সাহায্যে আংটি 
বাধা সুতোটাকে এমনভাবে ধকন যাতে আংটিটা ঝুলে থাকে যোগ্র-চিহেৰ কেন্দ্ে। 

এবাব শুক হবে আসল মজা । আর মজাটা জমাতে প্ল্যানচেটেব আসবের মতই চাই 
একটা শা পবিরেশ। এমন শান্ত পবিবেশ পেতে প্রথম দিন শুধু আপনি একাই বদন 
না একটা ঘবে, দবজা বন্ধ কবে। 

আপনি গভীবভাবে ভাবতে থাকুন আংটিটা &, 8 রেখা ধবে /ও 9-ব দিকে দোল 
খাচ্ছে। ভাবতে থাকুন, গভীবভাবে ভাবতে থাকুন । ভাবনাব সঙ্গে একাত্ম হতে 
প্রযোজনে দৃষ্টিকে £ 8 সবলরেখা ধবে £ ও ৪ লেখাব দিকে মিষে যান, মনে মনে 
বলতে থাকুন-_আংটিটা £ ৪ ধবে দুলছে, পেখুলামেব মত দুলছে। না বেশিক্ষণ 
আপানাকে ভাখতে হবে না । দু-চাব মিনিটেব মধ্যেই দেখতে পাবেন স্থিব আংটি গতি 
পাচ্ছে, & ৪ বেখা ধবে আংটি পেগুলামেব মত দুলে চলেছে । 

আপনি এক সময় ভাবতে শুক ককন-_-আংটি আবাব স্থিব হযে যাচ্ছে, আবাব গতি 
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ভূতেব কাগু-কাবখানাগুলো বডই অদ্ভুত বকমেব । শাডি, ব্লাউজ. সাযা নিজে থেকে 
ফডফড কবে ছিডে যাচ্ছে । শবীবেব বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে আচডেব দাগ। 
চুলগুলো নিজেব থেকেই ছিডে যাচ্ছে । যখন তখন ঘবেব মধ্যে টিল এসে পডছে। 
খাবাব খেতে গেলেই খাবাবে এসে পডছে চুল, ইটেব ট্রকবো ইত্যাদি | এমনকি জল 
খেতে গেলেও পবিষ্কাব গ্লাসে বহস্যমযভাবে হাজিব হচ্ছে চুল। 

ভুতুড়ে উপদ্রবেব শুক '৮৭-ব জানুযাবিতে | ইতিমধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিক 
অনেকেই কাছেই টিংকুকে নিযে গেছেন চন্দন | কোনও ফল হযনি। 
কদমতলাব ঠাকুববাড়িতে টিংকুকে নিধে যাওযা হয । ঠাকুববাডি থেকে জানান 
হয-_একটি ছেলেব প্রেঘে ব্যর্থ হযে বিষ খেষে আত্মহত্যা কবেছিল। তাবই আত্মা 
টিংকুকে ধবেছে | কাবও সাধা নেই টিংকুকে সেই আস্মাব হাত থেকে বক্ষা কবে । 
কদমতলা থেকে ফিবে আসাব দিন থেকে শুক হয আব এক নতুন উপসর্গ । 
সেইদিনই হাত থেকে চুডি, আংটি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হযে যায । ভাবপব থেকে 
বাডিব বহু জিনিসই এমনি হঠাৎ কবেই অদৃশ্য হযে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্য 
টিংকুব ভিতব থেকে ভূতটি বলে দিত কোথায সে জিনিসগুলো ফেলেছে। 
চন্দনেব সমস্যা সমাধানেব জন্য তাব পবেব ববিবাব সকালেই গেলাম তাদেব 
বাড়ি । না বাড়ি নয, বেল লাইনেব পাশে জবব-দখল কবা জাযগায সাবি সাবি ছাপড়াব 
বেডাব কুঁডে । তাবই একটায চন্দনবা থাকেন । চন্দনবা বলতে-_চন্দন, টিংকু, মা, 
বাবা, তিন বোন, দাদা ও দুই ভাই নিযে দশজন । 

সেদিন আমাব সঙ্গী ছিল আমাব ছেলে পিনাকী ও আমাদেব সমিতিব সদস্য মানিক 
মৈত্র | চন্দনদেব কুডেব কাছে এক ঝাক তকণ অপেক্ষা কবছিলেন। প্রত্যেকেই 
চন্দনেব বন্ধু বা পবিচিত | আমাকে দেখে প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। 
বা প্রত্যেককেই নাকি টিংকুব অদ্ভুত সব কর্মকাণেব প্রতক্ষদর্শী ৷ ওদেব সকলেব 
সামনেই নাকি টিংকুব শাডি আপনা থেকেই সশব্দে ছিডে গেছে । গাষেব গহনা অদৃশ্য 
হযেছে। 

কুডেব সামনে একটা সজনে গাছ । তাব উপর একটা কাক এসে বসতেই কযেকজন 
তকণ গভীবতব সন্দেহ প্রকাশ কবলেন--এটা আদৌ কাক নয। কাকেব বাপ ধবে 
টিংকুব উপব ভব কবা অতৃপ্ত আত্মা। আমি কেন এসেছি, এটা অতৃপ্ত সর্বতরগামী 
আত্মাব অজানা নয। তাই কৌতুহল মেটাতে আমাকে দেখতেই টিংকুকে ছেডে 
বর্তমানে কাকবপে আবির্ভূত হযেছে। 

ঘবে ঢুকপাম । টিংকু ও চন্দনেব সঙ্গে আলাদা আলাদা কবে কথা বললাম। 
জানলাম কিছু কথা । চাব বছব আগে নিজেদেব আলাপেই দুজনেব বিষে । চন্দন সে 
সময এ-পাডাষ, ও-পাডা আবৃত্তি কবতেন। টিংকু গুব আবৃত্তি ও সুন্দব কথাবার্তায 
আকর্ষিত হযেছিলেন। 

টিংকুব বাডিব অবস্থা বেশ ভাল । বাবা ব্যবসাধী। ব্যবসাব কল্যাণে গাডি-বাডি 
সবই আছে।দু'মেযেক মধ টিুই হোট বড বোনেব এখনও বিষে হহনি। টিং 
লেখা পড়া কোনও ৎসাহ বোধ কবে না। তাই গণ্ডিটা পাব হওযাব 
আগেই 'গাটা আঠাবো বসন্ত বিদায নিযেছে। বাডিব তীর অমতে বিধো তত বাবা 
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গযনা, খাট ও কিছু নগদ অর্থ দিযেছিলেন। 

চন্দন রেশিদূব পড়াশুনো কবেননি | হাওডাব একটা কাবখানাঘ কাজ করেন। 
বছবখানেক হল কাবখানা বন্ধ । কাবখানাষ তালা ঝুলবাব পব থেকে প্রতিদিনই আর্থিক 
সমস্যা তীব্রতব আকাব ধাবণ কবছে। নগদ টাকাব পুজি শেষ । স্ত্রীব গঘনায হাত 
দিতে হযেছে। ইতিমধ্যে ভূতেব সমস্যা । ভূত তাডাতে তান্ত্রিকদেব পিছনেই এ পর্যন্ত 
খবচ হযেছে হাজাব সাতেক । বর্তমানে জমি-বাডি বিক্রিব দালালী কবাব চেষ্টা 
কবছেন | বাজনৈতিক ছাপ না থাকা এ লাইনেও তেমন সুবিধে হচ্ছে না। 

গত বছব টিংকুব গর্ভস্থ প্রথম সন্তান আকম্মিকভাবে নষ্ট হযে যায । টিংকু আবাব 
গর্ভবতী | চাব মাস চলছে । ভূতেব উপদ্রবণ্ড শুক হযেছে টিংকু দ্বিতীযবাব গর্ভবতী 
হওযাব পব। 

এই দাবিদ্র্যতাব মধ্যেও টিংকুব চেহাবাব ভিতব যথেষ্ট চটক বযেছে। আড্ডাব 
মেজাজে গল্প-সপ্প কবতে কবতে জেনে নিলাম, টিংকু তাব বাপেব বাড়ি থাকলে ভূতেব 
উপদ্রবও বন্ধ থাকে। 

টিংকুব ভূতেব কাণ্ড দেখতে বেশ কিছুটা সময ওব সঙ্গে ছিলাম | ঘবে শুধু আমি 
আব টিংকূ। এবই মধ্যে ফ্যা-স্‌ কবে শাডি ছেঁডাব আওযাজ পেলাম। শাডিব ছেঁডা 
জাযগাটা দেখালেন টিংকু । কিন্তু টিংকুব হাতগুলো পুবো সময আমাব সামনে ছিল 
না। তাই টিকুব হাত যে তীব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে শাডি ছেঁডেনি, অলৌকিকভাবে 
ছিডেছে__এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা আমাব পক্ষে সম্ভব ছিল না । এবপব অনেকটা 
সময টিংকুব হাত দুটো আমাব দৃষ্টিব সামনে ছডিযে বেখে বসলাম । শাডি আব 
ছিভলো না। আব শাডি না ছেঁডায টিংকু অন্বস্তি পাচ্ছিলেন । বললেন, “আমাব 
ননদকে খাবাব জল আনতে বলুন । আমি জল খেতে গেলেই দেখবেন জলে চুল পডে 
আমাকে জল খেতেও দেবে না।' 

আমাব কৌতূহল হলো-। বললাম, “বেশ তো, আপনাব ননদকে খাবাব জল জানতে 
বলুন। 

টিংকু ননদকে ডাকতেই পাশে ঘব থেকে উকি দিল একটি কিশোবী । এক গ্লাস 
খাবাব জল চাইতে স্টিলেব গ্লাসে জল নিযে এলো | আমি গ্রাসেব জলটা পৰীক্ষা কৰে 
এগিযে দিলাম টিংকুব দিকে | জলে চুমুক দিতে গিবেই 'থুঁথু' কারে উতলেন টিংকু। 
গ্লাসে জল থেকে গোটা দু-চাব চুল তুলে ধবলেন ডান হাতেব দু-আাডলে । 

'এই দেখুন চুল' | টিংকু আমাব দিকে বহস্যমষ হাসলেন । 

আবাব কিশোবীটিকে দিযে জল আনালাম | জল পৰীক্ষা কবলাম | টিংকুব হাতে 
তুলে দিলাম । টিংকু খেতে গিষে একই ভাবে 'থু-থু' কবে দু-আঙাল তুলে ধবলেন 
চুল। 

এইভাবে বাব বাব কিশোবীটিকে দিষে জল আনাচ্ছিলাম আব তুলে দিচ্ছিলাম 
টিংকুব হাতে । মোট দশ দফা জল তুলে দিযেছিলাম টিংকুব হাতে সাতবাবই ভুলে 
পাওযা গিষেছিল চুল । তিনবাব পাওযা যাযনি । সাতবাব কিশোবীটিব হাত থেকে জল 
নেবাব সময টিংকুব দিকে পিছন ফিবতে হযেছিল 1 ওই সমযটটকৃব টিংকুব সুযোগ ছিল 

চুল ছিডে আঙুলেব ফাকে লুকিষে বাখাব | তিনবার আমি জলেব গ্রাস 


৫০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


নিষেছিলাম টিংকুব দিকে পিছন না ফিবে | এই তিনবাব টিংকুব পক্ষে আমাব চোখ 
এডিষে চুল ছেঁডা সম্ভব ছিল না। এবং ওই তিনবাবই জলে চুল পডেনি। 

ভূতেব বহস্যটা পৰিষ্কাব হলো । মানসিক বোগটাও নির্ণয কবা গেল-_ম্যানিযাক 
ডিপ্রেসিভ বা অবদমিত বিষগ্নতা | টিংকু অতি গবীব পবিবাব থেকে বিবাহ সুত্রে এই 
পবিবাবে এলে বর্তমান দাবিদ্যে নিশ্চযই তাকে অবদমিত বিষপ্ণতাব শিকাব হতে হতো 
মা। টিংকু বিষেব আগে পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দেব মধ্যে থেকেও বিষেব পবে ভালবাসাব 
মানুষটিব জন্য নিম্ন আযেব পবিবাবেব সকলেব সঙ্গেই মানিযে নিষেছিলেন। কিন্তু 
স্বামীব বন্ধ কাবখানা কবে খুলবে সেই বিষযে অনিশ্চযতা, আগত সন্তানেব আর্থিক 
দাষিত্বেব চিন্তা এবং প্রতিদিনেব খাওযা পবা জোটানোব তীব্র সমস্যা একসঙ্গে 
মিলে-মিশে টিংকুব চিন্তাকে অহবহ জর্জবিত কবছিল | পবিণামে অবর্মমিত বিষগ্ীতাব 
বোগী হযে নিজেব অজান্তে অদ্ভুত সব আচবণ কবে প্রতিদিনেব সমস্যা ও চিন্তা থেকে 
মুক্ত হতে চেযেছে। 

শাডি-ররাউজ ছিডে ফেলা, গাষে আচড দেওযা, খাবাবে চুল ফেলা সব কিছু নিজেই 
কবেছে নিজেব অজ্ঞাতে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা । 

জীবন-ধাবণেব ন্যুনতম প্রযোজন না মেটাব ব্যর্থতাই যেখানে বোগেব আসল 
কাবণ, সেখানে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসাব সাহায্যে বাঞ্িত ফল পাওযা অসম্ভব । 
আমাদেব সমিতিব এক সভ্যেব সহৃদ সাহায মেষেটিব স্বামীকে একটা কাজে 
লাগাবাব পব মেযেটিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিবিযে আনতে পেবেছিলাম সামান্য 


| 
অবদমিত বিষগ্নতা নানা কাবণে একটু একটু কবে গডে ওঠে । কযেকটি উদাহবণ 
দিলে বিষযটা স্বচ্ছতা পাবে আশা কবি। 


গ্রামে ফিবলেই ফিবে আসে ভূতটা 


আমাদেব অফিসেবই এক চতুর্থ শ্রেণীব কর্মীব বাড়ি উডিষ্যাব এক গ্রামে । একদিন 
সে আমাকে এসে জানাল, কিছু দিন হলো ওব স্ত্রীকে ভূতে পেযেছে। অনেক ওঝা, 
তান্ত্রিক, গুণিন দেখিষেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই এবা দেখাব পব খুব সামান্য সমযেব 
জন্য ভাল থাকে, অর্থাৎ বাঞ্ছিত ফল হযনি | সহকর্মীটিকে বললাম, স্ত্রীকে দেশ থেকে 
নিযে আসতে | নিষেও এলো । 

ওব্‌ স্ত্রীকে দেখে মনে হল, স্বামীব সঙ্গে বযসেব পার্থক্য কুড়ি বছবেব কম নয। 
বউটিব বযস বছব পঁচিশ । ফর্সা বঙ, দেখতে শ্বামীব তুলনা অনেক ভাল । দেশেব 
বাডিতে আব থাকে ওব দুই ভাসুব, এক দেওব, তাদের তিন বউ, তাদেব ছেলে-মেযে 
ও নিজেব দুই মেষে, এক ননদ ও শ্থাশুভী | বিবাট সংসাবে প্রধান আয ক্ষেতের 
চাষ-বাস। স্বামী বছবে দুবাব ফসল তোলাব সময যায | তখন যা স্বামীব সঙ্গ পাষ । 
হাত-খবচ হিসেবে স্বামী কিছু দেঘ না । টাকাব প্রযোজন হলে যৌথ-পবিবানেব ধত্ত্ী মা 
অথবা বড জাযেদেব কাছে হাত পাততে ভ্ঘ | 


অলৌকিক নয, লৌকিক 


প্রথম ভূত দেখাব ঘটনাটা এই বকম একদিন সন্ধ্েব সময ননদেব সঈৈন্মি 
দিযে বাড়ি ফিবছিল । হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ নাকে এল ৷ অথচ আশে-পাশে দুর্গন্ধ 
ছডাবাব মতো কিছুই চোখে পড়েনি । সেই বাতে খেতে বসে ভাতে গোকব মাংসেব 
গন্ধ পায বউটি । খাওযা ছেডে উঠে পড়তে হল | গা-গুলিযে বমি | সেই বাতেই এক 
সময ঘুম ভেঙে গেল । জানলাব দিকে তাকিযে চিতকাব কবে ওঠে । বীভৎস একটা 
প্রেতমূর্তি জানলা দিষে উকি মেবে ওকেই দেখছিল । পবেব দিনই ওঝা আসে । 
মন্্রটন্ত্র পডে | কিন্তু কাজ হয না 1! এখন সব সময একটা পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছে । খেতে 
বসলেই পাচ্ছে গোকব মাংসেব গন্ধ | আব মাঝে মাঝে প্রেতূর্তিটি দর্শন দিযে যাচ্ছে। 

বউটিব মুখ থেকেই জানতে পাবি তাব মা ও বোনকেও এক সময ভূতে ধবেছিল। 
ওঝাবাই সাবিষেছে । বউটিব অক্ষব জ্ঞান নেই। গ্লোকব মাংসেব গন্ধ কোনও দিনও 
গুকে দেখেনি । প্রতিদিন অন্য তিন বউযেব তুলনা অনেক বেশি পবিশ্রম কবতে হয 
ওরে । তাদেৰ স্বামীবা দেশেই থাকে, দেখাশুনা করে পবিবারেব ৷ অথচ বেচাবী 
বউটিকে কোন সাহায্য কবাবই কেউ নেই । ববং মাঝে মধ্যে অন্য কোনও বউযেব 
সঙ্গে ঝগডা হলে কর্তামাও আমাব সহকর্মীব বউটিব বিকদ্ধপক্ষে যোগ দেন। 

সব মিলিযে বউটিব কথাব বাংলা কবলে এইবকম দাডা অন্য জাযেব স্বামীবা যে 
চাষ কবে ঘবে ফসল তোলে । আমাব বব কী কবে ? টাকা না ঢাললে সবাই পব হয। 
তা আমাব উনি একটি টাকাও কম্মিনকালে উপুডহস্ত কবেন না । কিছু বললেই বলেন, 
দুই মেযেব বিষেব জন্য জমাচ্ছি। 

বুঝলাম, অবদমিত বিষগ্নতাই মহিলাটিব মস্তিষ্ক স্নাযুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কবেছে, 
যাব ফলে মহিলাটি অলীক বীভৎস মূর্তি দেখছেন, পাচ্ছেন অলীক গন্ধ । মহিলাটি 
গোকব মাংসে গন্ধেব সঙ্গে পবিচিত না হওযা সনতবও বিশ্বাস কবে নিষেছেন তাব নাকে 
আসা গন্ধটি গোকবই। 

সহকর্মীটিকে তাব স্ত্রীব এই অবস্থাব কাবণগুলো বোঝালাম | জানালাম চিবকালেব 
জন্য স্ত্রীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ বাখতে চাইলে স্ত্ীকন্যাদেব কাছে এনে বাখতে হবে, 
তাদেব দেখাশুলো কবতে হবে, স্ত্রীব সুবিধে-অসুবিধেষ তাব পাশে দাভাতে হবে । 

সহকর্মীটিব টাকাব প্রতি অড্ভুত আকর্ষণ। মধ্য কলকাতাব নিষিদ্ধ এলাকা 
সোনাগাছিতে ওডিশা থেকে আসা কিছু লোকেদেব নিযে সামান্য টাকাষ মেস কবে 
থাকে । চডা সূদে সহকর্মী ও পবিচিতদেব টাকা ধাব দেয | দেশেব সংসাবে সাধাবণত 
টাকা পাঠায় না । কাবণ হিসেবে আমাকে বলেছিল, দেশেব চাষেব জমিতে আমাবও 
ভাগ আছে। চাষ কবে যা আসে তাতেই আমাব পবিবাবেব তিনটে প্রাণীব ভাল মতই 
চলে যাওয়া উচিৎ। মেযেমানুষের হাতে কাচা টাকা থাকা ভাল নয, আব দবকাবই বা 
কী ? শাশুডি, ননদ, জাযেদেব সঙ্গে থাকতে গেলে একটু ঠোকা-চুঁকি হবেই। ও সব 
কিছু নয। মেযেদেব ও-সব কথায় কান দিতে নেই। 

হয তো সহকর্মীটি এই মানসিকতাব মধ্যেই মানুষ হয়েছে, অথবা অর্থ জমানোর 
নেশাতেই আমাৰ যুক্তিগুলো ঠেলে সবিষে দিতে চাইছে। জানে আমাব যুক্তিকে মেনে 
নেওযাব অর্থই খবচ বাডানো। 

তবু শেষ পর্যস্ত আমাব অনুবোধে বউকে কলকাতাষ মাস চারেকেব জন্য এনে 


৫২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বেখেছিল। বউটিকে সম্মোহিত কবে তাব মস্তি কোষে ধাবণা সধ্যাবেব মাধ্যমে 
অলীক গন্ধ ও অলীক দর্শনেব হাত থেকে যুক্তি দিষেছিলাম দু-মাসে, দুটি সিটিং-এ। 
স্ত্রী ভাল হতেই সহকর্মী তাকে গ্রামে পাঠাতে ব্যস্ত হযে উঠল । বউটি আমাকেও 
অনুবোধ কবেছিল, আমি যেন ওব স্বামীকে বলে অন্য পাডায বাড়ি ভাডা নিতে বলি। 
পাডাটা বড খাবাপ । নষ্ট মেষেবা খিস্তি-খেউড কবে, ওদেৰ এভাতে দিন-বাত ঘবেই 
বন্দী থাকতে হ্য। 

অনুবোধ কবেছিলাম | খবচেব কথা বলে সহকর্মীটি এক ফুঁষে আগাব অনুবোধ 
উডিযে দিল । পবিণতিতে বউটিকে গ্রামে পাঠাবাব দেডমাসেব মধ্যেই বউটি আবাব 
অবদমিত বিষগনতাব শিকাব হযেছিল | সহকর্মীটিই আমাকে খবব দেষ, “বউকে আবাব 
ভূতে ধবেছে চিঠি এসেছে । কবে আপনি ওকে দেখতে পাববেন জানালে, বউকে সেই 
সময নিযে আসবো ।, 

বলেছিলাম, “আমাকে মাপ কবতে হবে ভাই । আমাব অত নষ্ট কবাব মত সময 
নেই যে, তুমি দফায দফায বউটিকে অসুস্থ কবাবে, আব আমি ঠিক কবব। তুমি যদি 
তোমাব বউ ও মেষেদেব এখানে এনে স্থাধীভাবে বাখ, তবেই শুধু ওকে স্থাবীভাবে সুস্থ 
কবা সম্ভব এবং তা কববও ।, 

“সহকর্মীটি আমাব কথায অর্থ-খবচেব গন্ধ পেয়েছিল, স্ত্রীকে আব আনেনি। 


যে ভূত দমদম কাগিষে ছিল 


অতৃপ্ত বাসনা থেকেও আসে অবদমিত বিষণ্নতা | কোনও অদম্য বাসনা যখন 
অপূর্ণ থেকে যায, তখন সেই বাসনাব তীব্রতা প্রতিনিষত মস্তিফককোবকে উত্তেজিত 
কবতে থাকে , এই মস্তিফকোষগুলোব উপব অতিগীডন চলতে থাকাব ফলে এক সময 
মস্তি কোবেব ক্রিযাকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে । 

অতৃপ্ত প্রেম অনেক সমযই যে অবদমিত বিবগ্রতাব সৃষ্টি কবে, তাব থেকেও ভূতে 
ধবাব তথাকথিত অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। 

এমনই একটা সত্যি ঘটনা আপনাদেব সামনে তুলে দিচ্ছি, শুধু পাত্র-পাত্রীদেব নাম 
গোপন কবে। 

১২ জানুযাবি '৯০-এব সন্ধ্যা আমাদেব সমিতিব এক সদস্য মৈনাক খবব 
দিলেন-_সত্য গাঙ্গুলীব বাডিতে কষেক দিন ধবে অদ্ভূত সব ভূতুডে ব্যাপাব ঘটে 
চলেছে। সতা গতকাল বাতে মৈনাকেব সঙ্গে দেখা কবে এই বিপদ থেকে উদ্ধাবেব 
জন্য আমাব সাহায্য প্রার্থনা কবেন। 

সত্য এক বিখ্যাত মনোবোগ চিকিৎসকেবই ভাইপো, আমাব সঙ্গে তেমন কোন পূর্ব 
পবিচয না থাকলেও ওই মনোবোগ চিকিৎসক আমাব পবিচিত ও শ্রদ্ধেষ । 

ঘটনাব যে বিববণ মৈনাকেব কাছ থেকে শুনলাম তা হল এই বকম-__ 

ঘবে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ এসে জিনিস-পত্তব পড়ছে । হঠাৎ হঠাৎ সবাব 
শামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য হযে যাচ্ছে । বাডিব অনেকেবই পোশাক-আষাকে 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ৫৩ 


হঠাৎই দেখা যাচ্ছে কিছুটা অংশ খাব্লা দিয়ে কাটা। ঘটনাগুলোব শুক গত মঙ্গলবাব 
অর্থাৎ ৯ তাবিখ থেকে । পবিবাবেব সকলেবই শিক্ষিত এবং মার্কসবাদী হিসেরে 
সুপবিচিত । গতকাল রাতে বাড়ির কাজেব মেষে বেখু হঠাৎ চেতনা হাবিষে বাড়ি থেকে 
রেডিযে যাচ্ছিল । সত্যব বউদি দেখে দৌডে গিয়ে পিঠে একটা চড মাবতে মেষেটি 
চেতনা ফিবে পায । তাবপবই কেমন যেন একটা ঘোবেব মধ্যে ফ্যালফ্যাল কবে 
তাকিয়ে থাকে । সত্য দেব পাবিবাবিক চিকিৎসককে ডেকে পাঠান । প্রতিষ্ঠিত ওই 
চিকিৎসকই নাকি সত্যকে বলেন “এটা ঠিক আমাব কেস নয, আপনি ববং প্রবীবদাকে 
ডাকুন? তাবপবই সত্য আমাকে আনাব জন্য মৈনাকেব স্মবণাপন্ন হন। 

সে বাতেই গেলাম সত্যদেব বাড়িতে | সত্যবা থাকেন দোতলায । 

বাড়িব প্রত্যেকেব সঙ্গে কথা বললাম । বাড়িতে থাকেন সত্য, দাদা নিত্য, বউদি 
মালা, ভাই চিত্ত, দুই বোন বেখা ও ছন্দা, মা অলকা ও কাজেব মেষে বেণু। 

মা'ব বযেস ৬৫-ব কাহাকাছি। ভুতুড়ে কাণ্ডেব বিষষে অনেক কিছুই বললেন, 
স্পষ্টতই জানালেন, 'না, কাকব দুষ্টুমি বা কেউ মানসিক ভাবে নিজেব অজান্তে এইসব 
ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে বিশ্বাস কবি না ।' জানালেন, নিজেব চোখে দেখেছেন ঠোঙায বেখে 
দেওয়া জযনগবেব মোযাব মধ্য থেকে মুহূর্তে একটা মোযাকে অদৃশ্য হতে । সেই 
মোযাই আবাব ফিবে এসেছে সকলেব চোখেব সামনে শূন্য থেকে । গত পবশু ওবা 
পবিবাবেব অনেকে টেলিভিশন দেখছিলেন, হঠাৎই ছাদ থেকে আমাদেব সকলেব 
চোখেব সামনে মোযাটা এসে পড়লো । মোযাটাব কিছুটা অংশই দেখলে বুঝতে 
অসুবিধে হ্য না, ধাবাল দাত দিযে মোযাটা কাটা হযেছে। 

আজই সন্ধ্যা ঘটে যাওযা ঘটনাব যা বর্ণনা দিলেন, সে আবও আকর্ষণীয 1 ঘবে 
টেলিভিশন দেখছিলেন অলকা, ছন্দা, চিত্ত, বেণু ও মালা | হঠাৎই বেণুব হাত থেকে 
লোহাব বালাটা নিজে থেকে খুলে এসে পলো মেঝেতে । লোহাব বালাট! কালই 
বেণুকে পবানো হযেছিল ভূতেব হাত থেকে বাচাতে 1 এই ঘটনা দেখাব পব প্রত্যেকেই 
এতই ভয পেষে গিষেছিলেন যে চাব মহিলাই চিত্তব পইতে ধবে বসেছিলেন এবং 
পইতে ধবেই চিত্ত কবছিলেন গাযন্রী জপ । আজই তিনবাব বেণুব কানেব দুল আপনা 
থেকে খুলে পডে গিষেছে। 

বউদি মালা জানালেন অনেক ঘটনা । তাব মধ্যে আকর্ষণীয হলো, বাথকম বন্ধ 
কবে স্নান কবছেন, হঠাৎ মাথাব উপব এসে পডলো কিছু ব্যবহৃত চাষেব পাতা ও 
ডিমেব খোসা । কাল সন্ধ্যা দবজা ভেজিযে দিযে ছেলেকে পডাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা 
কিছু এসে প্রচণ্ড জোবে তাব পিঠে আছডে পডলো | তাকিষে দ্লেখেন শ্যাম্পুব শিশি ৷ 
শিশিটা থাকে বাইবেব বাবান্দাব ব্যাকে | সেখান থেকে কী কবে বন্ধ ঘবে এটা এসে 
আছডে পডলো, তাব যুক্তিগ্রাহ্য কোনও ব্যাখ্যা তিনি পাননি । রর 

বেখাব বস পচিশেব কাছাকাছি । তিনিও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বলে 
জানালেন । তাব মধ্যে আমাব কাছে ঘেটা আকর্ষণীয মনে হ্যেছিল, সেটা হলো, 
বান্নাঘবে আটা মেখে বেখেছেন, উঠে দাডিযেছেন গ্যাসটা ভ্বালিযে চাটুটা চাপাবেন 
বলে, হঠাৎ দেখলেন আটাব তালটা নিজে থেকে ছিটকে এসে পডলো বান্নাঘববে 
দেওযালে । না, সে সময বান্নাঘবে আব কেউই ছিলেন না । বান্নাঘরেব বাইবে, কিছুটা 


৫৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


তফাতে বাবান্দায বসে কাচা-আনাজ কাটছিল রেণু । না, বেখুব পক্ষে কোনও ভাবেই 
নাকি বেখাব চোখ এডিযে বান্নাঘবে ঢুকে আটা ছুঁডে মাবা সম্ভব ছিল না। এ ছাডা 
আবও একটা ঘটনা ঘটতে দেখেছেন বেখা | সেখানে বেখা ছাডা বেণু কেন, কাবোবই 
উপস্থিতি ছিল না। 

এবাবও ঘটনাস্থল বান্নাঘব | গ্যাসেব টেবিলেব ওপব একটা ঠোায বাখা ছিল 
কষেকটা বিস্বটু । হঠাৎ চোখেব সামনে ঠোঙাব মুখ খুলে গেল। একটা বিস্কুট ঠোঙা 
থেকে বেডিযে এসে শুনো ঝুলতে ঝুলতে রান্নাঘবেব জানালাব শিক গলে বেডিযে 
গেল। 

ছন্দা'ব বযস বছব যোল। ওব দেখা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে ঘটনাটা আমাকে 
সবচেষে বেশি টেনেছিল, সেটা আজই সন্ধ্যায ঘটেছে। ববীন্দ্রসঙ্গীত গইছিল 
হারমোনিযম বাজিযে | হারমোনিযমেব উপব ছিল কষেকটা স্বববিতান | ঘবে আব 
কেউ নেই । হঠাৎ লোডশেডিং । সেই মুহূর্তে তাব গাযেব উপব আছডে পডলো 
হারমনিযামেব উপব বাখা স্বববিতানগুলো । আতঙ্কে ছন্দা ঠেচিষে উঠলো, “কে-বে ? 
অমনি গালেব উপব এসে পডলো একটা বিশাল চড | 

বেগুব বস বছব ষোল। ওব কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোব মধ্যে যে 
ঘটনাগুলো আকর্ষণীয মনে হ্যেছিল সেগুলো হলো, নিজেব হাতেব থেকে লোহাব 
চুডি একটু একটু কবে বেবিষে আসছে__দেখেছে, কানেব দুল হঠাৎ অদৃশ্য 
হযেছে-_অনুভব কবেছে। গত পবশু এক সময জামা পাণ্টাতে গিযে দেখে 
চা রহ হারান ভরি হু 

€ 1 

বেখাব এক বান্ধবী গীতা থাকেন, মধ্যমগ্রামে | বেখাদেব সঙ্গে সম্পর্ক পবিবাবেব 
একজনেব মতই । মাসেব অর্ধেক দিনই কাটে বেখাদেব বাড়িতে । গীতা'ব সঙ্গেও কথা 
বলেছিলাম । তিনি গত পবশুব একটা ঘটনা বললেন । একটা “দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা 
পরেছিল মেঝেতে । হঠাৎ দেশ পত্রিকা মেঝেতে চলতে শুক কবলো | থামল অন্তত 
হাত চাবেক গিষে । না, হাওযায উডে যাওযাব কোনও প্রশ্নই আসে না । শীতে 
সন্ধ্যা । ঘবেব প্রতিটি জানলা বন্ধ, বাইবেব প্রকৃতি স্তর ৷ ঘবে ফ্যানও চলছিল না। 
গত কালকেব ঘটনাও কম বোমাঞ্চকব নয । কাল সন্ধ্যায ধবে ঢুকে আলো ভ্বালতেই 
দেখতে পেলেন একটা ধোযাব কুণুলী ঘবেব মেঝেতে তৈবি হতে শুক কবলো। 
আতঙ্কিত চোখে দেখলেন কুগুলীটা একটা বেডাল হযে গিষে ঘব থেকে বেবিষে 
গেল। 

ভূতেব একটা বৈশিষ্ট ছিল কাপড কাটা, বাডিব প্রা সকলেবই পোশাক, 
গবম-গোশাক ভূতের কোপে পডে কাটা পডেছে। আমি গ্রোটা চল্লিশেক পোশাক 
পৰীক্ষা কবেছি। প্রত্যেকটাই প্রা এক স্কোযাব ইঞ্চিব মত জাযগা নিষে ধাবালো কিছু 
দিযে গোল বা ডিম্বাকৃতিতে কাটা । কাটাগুলোবও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
কবলাম। ব্লাউজ, ক্লোক, টপ্‌ মেযেদেব কামিজেব স্তবৃত্তেব কাছে কাটা । চিন্তে 
পাজামাব লিঙ্গস্থানেব কাছে কাটা, তরে এই কাটাটা একটু বড--চাব স্কোযাব ইঞ্চিব 
মত জাযগা জুডে । 


অলৌকিক নঘ, লৌকিক ৫৫ 


দেব সঙ্গেই কথা বলে জানতে পাবলাম গীতা গতকাল সকালে সত্য ও বেখাকে 
নিষে গিষেছিলেন তাব গুকদেবেব কাছে, গুকদেব জানিযেছেন-_বাডিওযালা এক 
তান্ত্রিকেব সাহায্যে দেব পিছনে ভূত লেলিযে দিষেছে। ভূত তাঙানো যাবে | তবে 
যাগযজ্ঞেব খবচ খুব একটা কম হবে না । এই বিষয়ে কথা বলাব জন্য মা ও বডদাকে 
নিযে আগামী শনিবাব যেতে বলেছেন । বাড়িওযালা এ বাডিতে থাকেন না । থাকেন 
বৃহত্তব কলকাতাব দক্ষিণ প্রান্তে । আব এ বাড়িটা বৃহত্তব কলকাতাব উত্তব প্রান্তে, 
দমদমে 

বাডিব তিন ছেলেব সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ভীবা প্রত্যেকেই অনেক তুতুডে 
ঘটনাব সাক্ষী । কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনাগুলো ঘটাব সময তীবা ছাড়াও বাডিব কেউ 
না কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল বা ছিলেন। 

পুবো বিষযটা নিযে ভালোমত আবাব নাডাচাডা কবলে দেখতে পাচ্ছি, পাচ জন 
মহিলা স্পষ্টতই দাবি কবছেন, তাবা এক বা একাধিক ভুতুডে ব্যাপাব ঘটতে দেখেছেন, 
যেখানে বা প্রত্যেকেই একাই উপস্থিত ছিলেন । ঘটনাগুলো ঘটাব সময আব কেউই 
পেখানে ছিলেন না। অর্থাৎ কি না, বাস্তবিকই ভূতুডে ঘটনা । 

এবাব এ্রদেব কথাগুলো ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম । গ্রদেব মধ্যে সম্ভবত 
একজন ইচ্ছে কবে অথবা নিজেব অজান্তে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছেন। বাকি চাবজন 
আন্তবিকভাবেই বিশ্বাস কবে নিষেছেন-_এ বাড়িতে ভূতেব আবির্ভাব ঘটেছে। এই 
একান্ত বিশ্বাস থেকে তাবা হযতো ধোযাব কুগুলী জাতীয় কিছু দেখেছেন, “দেশ' 
সাপ্তাহিক যেন নডেছে বলে মনে কবেছেন, কিন্ত প্রা ক্ষেত্রেই নিজেকেই ভুতুডে 
ঘটনাব একক প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহিব কবাব লোভে কাল্পনিক গঞ্পো, ফেঁদেছেন। 
সাধাবণভাবে মানুষেব কোনও বিশেষ ঘটনাব প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহিব কবাব মধ্য দিষে 
রা রি রাহ হর তেমনই কিছু 

| 

অবশ্য এমনটাও অসম্ভব নয, শুকতে একজন মস্তিষ্ক কোবেব বিশৃঙ্থলাব দকন 
নিজেব অজীন্তে ভুতুডে সব কাণু-কাবখানা ঘটিষে বেডাচ্ছিলেন এবং এই মানসিক 
বোগই সংক্রামিত হযেছে আবো এক বা একাধিক মহিলাব মধ্যে । 

উপাষ একটা আছে, তবে সমযসাপেক্ষ | যে পাচজন মহিলা এককভাবে ভূতুডে 
কাণ্ডের দর্শক ছিলেন বলে দাবি কবছে ও কবছেন তাদেৰ প্রত্যেককে দিযে সত্যি 
বলান। 

নিত্য ও সত্যকে বললাম, “আপনাবা সহযোগিতা কবলে আজ থেকেই কাজ শুক 
কবতে পাবি । তরে আজই ভৃতেব অত্যাচার বন্ধ হবে, এমন কথা বলছি না। মালা, 
বেখা, ছন্দা, বেণু ও গীতাকে সম্মোহন কবে বাত্তববিকই ভূতুডে ব্যাপাবগুলো কিভাবে 
ঘটছে সেটা জেনে নিতে চাই। আশা বাখি, অবশ্যই আসল-সতাটুকু গুদেব কাছ 
থেকেই 'জেনে নিতে পাবব | কী কবে ঘটছে জানতে পাবলে, ঘটনাগুলো ভবিষ্যতে 
আব যেন না ঘটে সে ব্যবস্থা গ্রহণ কবা কঠিন হরে না। আজ আমি একজনকে 
সম্মোহন কৰবো ৷ এমন হতে পাবে বাকি চাবজনকে সম্মোহন কবতে আবও চাবটে দিন 
আমাকে আসতে হবে|” 


৫৬ অলৌকিক নয়, লৌকিক 


প্রথম যাকে সম্মোহন কবাব জন্য বেছে নিলাম, সে বেণু। বেণুব গাষেব বঙ মাজা, 
মোটামুটি দেখতে, সুন্দব ন্থান্থ্যেব অধিকাবী, বেণুকে সম্মোহন কবতে বেণুব 
সহযোগিতাই সবচেষে বেশি প্রযোজন | বেণুর অনুমতি নিষেই ঘবে বাখলাম আমাদের 
সমিতিব সদস্য মৈনাক, বঘু ও পিনাকীকে | উদ্দেশ্য, ওদেব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি 

বেখুকে একটা বিছানায শুইযে দিযে সাজেশন দিতে লাগলাম বা ওব চিন্তায ধাবণা 
সধ্যাব কবতে লাগলাম | শুক কবেছিলাম এই বলে, “তোমাব ঘুম আসছে। একটু 
একটু কবে চোখেব পাতাগুলো ভাবি হযে আসছে। ঘুম আসছে ।” সম্মোহন প্রসঙ্গে 
“অলৌকিক নয লৌকিক" বইযেব প্রথম খণ্ডে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। তাই এখানে 
সন্মোহন বিষষে আবাব বিস্তৃত আলোচনা গেলাম না । এক সময বেণুব বন্ধ চোখে 
পাতাব দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও এখন সম্মোহিত ৷ চোখেব পাতাব নিচে মণি দুটো 
এখন স্থিব। 

টেপ-বেকর্ডাবটা চালু কবে দিলাম | শুক কবলাম প্রশ্ন । উত্তব দিযে যাচ্ছিল বেণু। 

আমি-_ তোমাকে বাডিব সকলে ভালবাসে ? নাকি কেউ কেউ তোমাকে মোটেই 
পছন্দ কবে না? 

বেণু--বাডিব সকলেই ভালবাসে । 

টা নে সহিত তা নহি রি ারিনি রনির টি 
মনা? ? 

বেণু--ভালবাসে ৷ 

আমি-_নিত্যদা ? 

বেণু--ভালবাসে । 

আমি__ বউদি ? 

রেণু উত্তব না দিযে চুপ কবে বইল। আবাব জিজ্ঞেস কবলাম-_বউদদি ? 

বেণু-স্যা, ভালইবাসে | 

বুঝলাম, বেণু বউদিকে তেমন পছন্দ কবে না। 

আমি-_বেখাদি ? 

বেণু-_-ভালবাসে। 

আমি- ছন্দা? 

বেখু-_ভালবাসে । 

আমি-_সত্যদা ? 

বেণু--ভালবাসে । 

আমি-_চিত্তদা ? 

বেণু-_চিত্তদা, চিত্রা, চিত্তদা সুজাতাকে ভালবাসে । 

আমি-তুমি চিতদাকে ভালবাস ? 

বেগু হ্যা! 

আমি--তুমি চিন্তদাকে খুব ভালবাস ? 

বেণু-্্যা। 

আমি-_তুমি চিত্তদাব -পাজামাটাব ওই বকম জাযগাটা কাটলে কেন ? 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ৫৭ 


রেগু--রেশ কবেছি। 

৮১ যারা বৃ 
কি দিষে ওদেব সব জামা-কাপডগুলো কেটেছো ? ব্রেড দিযে ? 

বেণু- না, কীচি দিযে । 

আমি--ওবা কেউ তোমাকে সন্দেহ কবেনি ? 

বেণু-_না। 

আমি-_তুমি আজ সন্ধ্যায লোডশেডিং-এব সময ছন্দাকে চড মেবেছিলে % 

বেখুঙ্যা। 

ভি ফেলেছিলে ? 

্যা, মাখা আটা রান্না ঘবেব দেওযালে কে ছুঁডেছিল ? 

বেণু-_আমি | 

আমি-_বাথকমে বউদিব মাথাষ চাষেব পাতা ছুঁডে মেবেছিলে ? 

বেখু--না। 

আমি--তবে, কি কবে বন্ধ বাথকমে বউদদিব মাথায চাযেব পাতা পডলো ? 


রেণু-মিথ্যে কথা। 

আমি-_-তোমাব হাত থেকে লোহার চুডি একটু একটু কবে নিজে থেকেই বেবিষে 
আসছিল, অনেকে নাকি দেখেছেন £ ব্যাপাবটা কী বলতো। 

বেখু--আমিই চুডিটা খুলে মেঝেতে ফেলে দিযে বলেছিলাম-_-আবে আবে চুডিটা 
নিজে থেকেই হাত থেকে খুলে বেডিযে এলো | ওবা সকলেই টিভি দেখছিল । আমাব 
কথায মেঝোব দিকে তাকাষ | চুডি পড়ে থাকতে সকলেই খুব ভয পেযে গিযেছিল। 

আমি-_-ওদেব ভয় দেখাতে তোমাব ভালো লাগছে ? 

বেণু-_মজা লাগছে । 

বেণুব সঙ্গে অনেক কথাই হযেছিল | বুঝতে অসুবিধে হযনি চিত্তকে ওব ভালো 
লাগে। চিত্বকে ঘিবে ও অনেক কথাই বলেছিল, যাব কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে সেটা 
শুধু চিত্ত ও বেণুই জানে | তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধে হযনি বেণুব অতৃপ্ত প্রেম, তাব 
অবদমিত যৌন আবেগ মন্তিফকোবের মধ্যে যে বিশুঙ্থলা সৃষ্টি করেছিল, তাবই 
গবিণতিতে বিভিন্নজনেব এবং নিজেব পোশাকেব যৌনস্থান ঢাকা পড়াব জাযগাগুলোষ 
কাচি চালিয়েছিল ! 

এটুকু জানান বোধহয অগ্রাসঙ্গিক হবে না, বেণুকে সামাল দিতেই ভুতুডে 
ব্যাপাব-স্যাপাব বন্ধ হযে যাঘ। এই একই সঙ্গে আবো জানাই, ওই পবিবাবেব খাবা 
এককভাবে ভূতদরশী ছিলেন, াবাও পববর্তী পর্ধাযেব আমাব সঙ্গে কথা বলতে গিবে 
আগেব ভূত দেখাব দাবিগুলোকে হয এভিযে যেতে সচেষ্ট হয়েছেন, নব স্বীকার 
কবেছেন বলাব সময কিছু বঙ চডিযে ফেলেছিলেন। 


হি অলৌকিক নয, লৌকিক 


বহু ভূতুড়ে ঘটনার 
অনুসন্ধান করেছি। বহু 
ক্ষেত্রেই দেখেছি, অনেকের মিথ্যা 
ভাষণে, অতি সাধারণ ব্যাপার পল্লবিত 
হয়ে বিশাল ভূতুড়ে ঘটনার রূপ নিয়েছে । এই 
জাতীয় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি, প্রত্যক্ষদর্শীর 
দাবিদারেরা হয় অন্যের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 
গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় মিথ্যে বলেছে, 
নতুবা নিজেদের বিশ্বাসকে অন্যের 
কাছে বিশ্বীসযোগ্য করে তৃলতে 
মিথ্যে বলেছে । আজ পর্যন্ত 
পাওয়া কয়েক শো ভূতুড়ে 
ঘটনার প্রতিটি সমাধান 
করেই এ কথা বলছি । 


অদ্ভুত জল ভূত 


এগাবো বছবেব ঝকঝকে চোখেব চটুপটে ছেলে অমিতকে (প্রযোজনেব তাগিদে 
নামটা পাল্টালাম) ঘিবে ৬ মার্চ ১৯৮৯ থেকে ঘটে চলেছিল কতকগুলো অন্ভুত ভূতুডে 
ঘটনা । 

অমিত গুপ্ত কলকাতাব এক অতি বিখ্যাত স্কুলেব পঞ্চম শ্রেণীব ছাত্র | থাকে উত্তব 
কলকাতায | কষেক পুকষ ধবে কলকাতাবাসী | নিজেদেব বাড়ি | বনেদী পবিবাব ৷ 
বাপ-ঠাকুবদাব খেলাব সাজ-সবগ্রামেব ব্যবসা | এক নামে খেলাব জগতেব সকলেই 
দোকান ও দোকানে মালিককে চেনেন। 

অমিতকে ঘিবে ভুতুডে বহস্যেব কাণ্ডটা জানতে পাবি ১৫ মার্চ । “আজকাল' 
পত্রিকাব দপ্তবে গিযেছিলাম 1 যেতেই আমাব হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন পৃষণ 
গুপ্ত। চিঠিটাই এখানে তুলে দিচ্ছি! 
শ্রী অশোক দাশগুপ্ত সমীপেষু, 
সম্পাদক, আজকাল পত্রিকা, 
সবিনয নিবেদন, 

আমাব পুত্র নোমটা দিলাম না) ন্থুলেব পঞ্চম শ্রেণীব ছাত্র! তাকে কেন্দ্র কবে 
কিছু অলৌকিক (?) কাণ্ড ঘটে চলেছে-_যা আমাৰ স্ত্রীব বঘানে লিপিবদ্ধ | বযানঠি 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৫৯ 


আপনাব দৃষ্টি আকর্ষণেব জন্য সঙ্গে দিলাম । ঘটনাগুলোকে আমাব যুক্তিবাদী মন মেনে 
নিতে পাবছে না । আবাব তাকে অস্বীকাব কবে সত্য প্রতিষ্ঠা কবাও আমাব পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। বাডিতে এ নিষে স্বাভাবিক কাবণেই অশান্তি । এই পবিস্থিতিতে আমি ও 
আমাৰ স্ত্রী যুক্তিবাদী শ্রী প্রবীব ঘোষেব শবণাপন্ন হতে চাই | এ বিষে আপনাব 
অনুমতি ও সাহায্য আমাব পবিবাবে শান্তি আনবে বলেই আমাব বিশ্বাস । আপনাব ও 
প্রবীববাবুব সাহাব্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো । নুমস্কাব 

ঠিকানা স্বাক্ষব 


আমাদেব সুবিধেব জন্য ধবে নিচ্ছি অমিতেব বাবাব নাম সুদীপ, মা অনিতা! 
অনিতাব তিন পৃষ্ঠাব বযান পড়ে যা জানতে পাবলাম, তাব সংক্ষিপ্তসাব-_৬ থেকে ৯ 
মার্চ চাবদিন বাত ৮টা থেকে ৯টাব মধ্যে ভিতবেব উঠোনে, দবজাব ঠিক সামনেই দেখা 
যেতে লাগল কিছুটা কবে জল পড়ে থাকছে! ১০ তাবিখ বাত ৮টা নাগাদ ঘবেব 
আলো নিভিযে পর্দা সবিষে খাটে বসেছিলেন সৈকতেব মা অনিতা ও বাবা সুদীপ । 
সামান্য সমযেব জন্য নিজেবা কথা বলতে বলতে বাইবে নজব বাখতে ভুলে 
গিয়েছিলেন । যখন বাবান্দায চোখ পড়ল তখন ওুবা বিম্মযেব সঙ্গে দেখলেন উঠোনে 
পডে আছে কিছুটা পাযখানা । ১১ তাবিখ সকাল ৯টা থেকেই শুক হলো ভূতেব €) 
তীব্র অভ্যাচাব । অমিতেব ঠাকুমা পুজো কবছিলেন । হঠাৎ ভিতবেব উঠোনে চোখ 
পড়তেই দেখলেন উঠোনে এক গাদা জল । তাবপব থেকে সাবা দিন বাতে প্রা 
চল্লিশবাব জল পড়ে থাকতে দেখা গেছে বিভিন্ন ঘবে, বিছ্ানাষ, টেলিভিশনেব ওপবে। 
এই শুক, এবপব প্রতিটি দিনই সকাল থেকে বাত পর্যন্ত চলতেই থাকে ভূতে তাগুব । 

অনিতাব জবানবন্দীতে, “চেযাবে বসে অমিত পড়ছে, পাশেই বিছ্বানা | কলমেব 
ঢাকনাটা তুলতে বিছানাব দিকে হাত বাডাতেই দেখা গেল, বিছানা থেকে কলেব 
জলেৰ মত জল পড়ে অমিতেব জামা-প্যান্ট ভিজিয়ে দিল ।” 

অমিতদেব ঠিক পাশেই অমিতেব মামাব বাড়ি । ভূতেব হাত থেকে বাচাতে 
অমিতকে মামাব বাড়িতে বাখা হয। সেখানেও ভূত অমিতকে বেহাই দেষনি 
সেখানেও শুক হয ভূতেব উপত্রব | নানা জাযগাষ বহস্যজনকভাবে জলেব আবির্ভাব 
হতে থাকে । অমিত বাথকমে ঢুকে দবজাটা বন্ধ কবেছে সবে, হঠাৎ ওব মাথাব উপব 
জরি ভান ডত 

বন্ধ । 

এবপব অমিতকে আবাব নিজেব বাডিতেই ফিবিযে আনা হয । বাডিতে অনববত 
চলতেই থাকে ভূতেব জল নিষে নানা বহস্মময খেলা । সেদিনই বাত সাভে সাতটা 
থেকে আটটা নাগাদ গৃহ-শিক্ষক অমিতকে পড়াচ্ছিলেন। গৃহ-শিক্ষকেব সামনেই 
অমিতেব চেযাবে হঠাৎ একগাদা জলেব আবির্ভাব । সেই বাতেই বাড়ির ও পাডাব 
লোকজন অমিতদেব ভিতবেব উঠোনে দীডিযে জল-ভূতেব বিষষ নিযেই আলোচনা 
কবছিলেন। ইতিমধ্যে বাডিতে দু'জন তান্ত্রিক দিযে তত্ত-যন্ত্র পুজো হযেছে । এক 
ত্রাহ্ণ আট ঘণ্টা ধবে ব্ঞও কবেছেন ভূত তাড়াতে ৷ খবচ হযেছে প্রচুব ; কিন্তু কাত 
হ্যনি কিছুই । এই আলোচনায সুদীপবাধু জানান, বাডিটাই বিক্রি কবে দেওযাব সিদ্ধান্ত 


৬০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


নিষেছেন। এতদিনেব বাস তুলে চলে যাবেন, সিদধীন্তটা প্রতিবেশীদেব পছন্দ হযনি। 
কযেকজন শেষ চেষ্টা হিসেবে আমাব সাহায্য নেওযাব কথা জানান ৷ অমিত আলোচনা 
শুনছিল। ও শাবীবিকভাবে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব কবছিল। ঘটনাটা সুদীপবাবুব 
নজবে পড়ে | অমিতকে এক মগ জল এগিষে দিযে বলেন, “শবীব খাবাপু লাগছে ? 
চোখে মুখে জলেব ছিটে দে, ভাল লাগবে ।” অমিত জলেব ছিটে দিযে সবে ঘুবেছে, 
অমনি কে যেন ওব মাথায ওপব ঝপ্ঝপ্‌ কবে জল ঢেলে দিল । সাবা শবীব ভিজে 
একশা । অবাক কাণ্ড ! অথচ ওপবেও কেউ ছিলেন না | সেই মুহুর্তে সুদীপ ও অনিতা 
একমত হলেন-_আব নয, প্রবীববাবু যদি কিছু কবতে পাবেন ভাল,নতুবা যে কোনও 
দামে বাড়িটা বিক্রি কবে অন্য কোথাও একটা ফ্ল্যাটই নয কিনে নেবেন। উপস্থিত 
প্রত্যেকেই ঘটনাব আকম্মিকতায হতচকিত হযে পডেছিলেন। সুদীপ, অনিতাব 
মতামতেব বিবোধিতা কবতে একজনও এগিযে এলেন না। 

সুদীপেব চিঠি ও অনিতাব লিপিবদ্ধ বযান পড়ে ঠিক কবলাম আজ এবং এখনই 
অমিতদেব বাড়ি যাব ।'আজকাল'-এব গাডিতেই বেডিযে পড়লাম । সঙ্গী হলেন দুই 
চিত্র-সাংবাদিক ভান্কব পাল, অশোক চন্দ এবং আমাব দেহবক্ষী বঙ্কিম বৈবাগী । 

অমিত, ওব মা, বাবা জেঠু, ঠাকুমা, দাদু ও কিছু পাডা-প্রতিবেশীদেব সঙ্গে কথা 
বললাম । ওদেব ধাবণা, ঘটনাগুলো পিছনে বযেছে ভূতেব হাত | গত কাল গীতা ও 
চণ্তীপাঠ কবে গেছেন হাওডাব দুই পণ্তিত। তাতে অবস্থাব কিছুই পবিবর্তন ঘটেনি । 
ভূতেব আক্রমণ সমানে চলেছে। দেখলাম দু-বাডিব জল-পডা চেযাব, বিছানা, মেঝে, 
টেলিভিশন, উঠোন, এমনকি মামাব বাড়িব বাথকমটি পর্যন্ত | বাথকমেব চাব 
দেওযাল, ছাদ ও দবজা জানালা দেখে নিশ্চিত হলাম, বন্ধ বাথকমে বাইবে থেকে জল 
ছুডে দেওযা অসম্ভব | অতএব ? 

ঠিক কবলাম অমিতকে সম্মোহিত কবব | তাব আগে অমিতেব সঙ্গে এটা এটা নিষে 
গল্প শুক কবে দিলাম । অমিত আমাব নাম শুনেছে । আমাব সম্বন্ধে অনেক খবব 
জানে | এও জানতে পারলাম আমাব “অলৌকিক নয, লৌকিক" বইটি পড়ে ফেলেছে। 
গল্পেব বই পডতে ভালবাসে, বিশেষ কবে গোষেন্দা কাহিনী ও আ্যাডভেঞ্চাব। 
নিজেবও আযাডভেখ্ণাব কবতে ভালবাসে । 

আমিও আমাব ওই বযেসেব গল্প শোনাচ্ছিলাম । কেমনভাবে মাযেব চোখ এডিযে 
গল্লেব বই পডতে নানা ধবনেব পবিকল্পনা কবতাম, মা কেমন সব সময 'পড়-পড' 
কবে আমাব পিছনে টিক্‌ টিক কবে লেগে থাকতেন, সেই সব গল্প | পবীক্ষাব রেজা 
তেমন জুতসই হত না, আব তাই নিষে মা এমন বকাঝকা কবতেন যে কি বলবো । 
একবাব মাকে খুব ভয পাইযে দিষেছিলাম । মা মাবছিলেন, আমি হঠাৎ একটা চিৎকার 
কবে এমন নেতিষে পডেছিলাম যে মা ভেবেছিলেন মাবতে মাবতে আমাকে বুঝিবা 
মেবেই ফেলেছেন। তখন মা'ব সেকি কানা । 

আমবা দুজনে গল্প কবছিলাম । শ্রোতা আমাব তিন সঙ্গী | ইতিমধ্যে ছবি তোলাব 
কাজও চলছিল । যখন বুঝলাম আমাদেব দুজনেব মধ্যে একটা বন্ধুত্বেব সম্পর্ক গডে 
উঠেছে তখন বললাম, “সম্মোহন তো আমাব বইযে পড়েছ, নিজেব চোখে কখনও 
দেখেছ £” 


অলৌকিক নয, লৌকিক ড১ 


অমিত লাফিযে উঠলো, “আমাকে সম্মোহন কববে £” 

বললাম, “বেশ তো, তুমি বিছানাতে শুষে পড় ।” অমিত শুষে পড়লো । বললাম, 
“এক মনে আমাব কথাগুলো শোন।” আমি মনোবিশ্ঞানেব ভাষায “540095107 
দিচ্ছিলাম, সহ্ত কথায বলতে পাবি, ওব মস্তিহকোবে কিছু ধাবণা সধ্ণাব কবছিলাম | 
মিনিট গাট-সাতেব মধ্যে অমিত সম্মোহিত হল 1 ঘবে দর্শক বলতে আমাব তিন সঙ্গী | 
সম্মোহিত অমিত আমাব বিভিন্ন প্রশ্নেব উত্তব দিচ্ছিল । আমাৰ বিশ্বস্ত টিপ-বেকর্ডাবটা 
অমিতেব বালিশে পাশে শুষে এক মনে নিজেব কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিল । 
্রশ্নগুলোব কষেকটা নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি। 

আমি--কে তোমাকে সবচেষে বেশি ভালবাদেন ? 

অমিত--বাবা। 

আমি-__জেঠু ভালবাসেন ? 

অমিত-ই। 

আমি__ঠাকুমা । 

হা 

% 

অমিত 

আমি-_-মা? 

অমিত-_মাও ভালবাসে, তরে খুব বকে, খুব মাবে। 

আমি-_তোমাব স্কুলেব রেজাল্ট কেমন হচ্ছে? 


অমিত-_মোটামুটি । 
আমি-_-আগে আবও ভাল হতো £ 
অমিত-হ্যা | 


আমি--তোমাব ম্য যে এত বকেন, মারেন, তোমাব বাগ হয নাঃ 
অমিত-_হয। 

আমি-- প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয না 

অমিত-_হ্য। 

আমি-_আমাব মত দুষ্টুমি করে মাকে ভব পাইবে দাও না কেন? 
অমিত-_তাই তো দিচ্ছি। 

আমি--করেমন কবে ? 

অযিত-শুল ভূত তৈবি কবে। 
আমি--জল লুকিষে বাখছ কোথায ? 


অযিত-__বেলুনে 
আমি__ভাব কাটাচ্ছো বুঝি সেপটিপিন দিযে ? 
অমিত-_ঠিক ধবেছেন। 


আমি-_বেনুন নুকোতে শিখলে কী কৰে % তুমি তো দেখছি লবণ ব্যাভিসিবান , 
স্খত-আমাদেৰ স্থুলে সাইদ ক্লাব ভাছে। লিলিবাক স্টডে্টবা 
অলৌকিক-্সাবা দেবে বুজন্দকি ফান কবে দেখাব বিভিন্ন ক্রাযগায- নানা অনুষ্থাসুন । 


৬২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ওদেব কাছ থেকে আমবা জুনিযাব স্টুডেন্টবাও অনেক খেলা শিখেছি। 

জল ভূতেব বহস্য ফাস হওযাব পবেও একটু কাজ বাকি ছিল । ছেলেটিকে 
সামধিকভাবে তাব মানসিক বিষগ্নতা থেকে ফিবিযে এনেছিলাম | অনিতাকে বোঝাতে 
সক্ষম হযেছিলাম-_ন্লেহশীল মাযেব সন্তানেব ভবিষ্যৎ গডাব ব্যাপাবে অতি উৎকণ্ঠা বা 
অতি আগ্রহেব ফল সব সময ভাল হয না, যেমনটি হযনি অমিতেব ক্ষেত্রে । 

সুদীপ ও অনিতাব কাছে জল-ভূতেব বহস্য উন্মোচন কবে বুঝিষে ছিলাম, কেন 
অমিত এমনটা কবল, তাব কাবণগুলো । স্থাধীভাবে অমিতকে স্বাভাবিক অবস্থায 
ফিবিযে আনতে অমিতেব প্রযোজন মাষেব সহানুভূতি, ভালবাসা | সেই সঙ্গে সুদীপ ও 
অনিতাকে বলেছিলাম, জল ভূতেব বহ্‌স্যেব কথা তাবা যে জেনে ফেলেছেন, এ কথা 
যেন অমিতকে জানতে না দেন, কাবও কাছেই যেন অমিতেব এই দুষ্টুমিব বিষযে মুখ 
খুলে অমিতকে তীব্র সমালোচনাব মুখে ঠেলে না দেন। 

অমিতেব মা, বাবাব অনুবোধেই “আজকাল'-এব পাতায জল ভূতেব বহস্য প্রকাশ 
কবা হয নি, কাবণ পত্রিকাব প্রতিবেদন অমিতেব নাম গোপন কবা সম্ভব ছিল না, 
অমিতেব নাম প্রকাশ কবে ওকে মানসিক চাপেব মধ্যেও ফেলা ছিল একান্তই 
অমানবিক । 


গুকদেবেব আত্মা 


এবাবেব ঘটনাব নাধিকা এক বেতাব সঙ্গীত-শিল্পী । ”৮৮-ব শীতে এক সন্ধ্যা 
স্বামীব সঙ্গে এলেন। স্বামী একটি আধা-সবকাবী প্রতিষ্ঠানে উচু পদে কাজ কবেন। 
নাম ধবা যাক চঞ্চল আদিত্য | স্ত্রী অপর্ণা | চঞ্চল ছোট্র-খাট্ট চেহাবাব, বিবল 
দাড়ি-গ্লোফেব, শাস্ত-শিষ্ট মানুষ | গাযেব বঙ ফর্সা । চুল আচডানো সুবোধ-বালক 
ধাচেব | বযস বছব পঞ্চাশ | যে চুলগুলো সাদা হযে আছে, সেগুলোতে কলপ দিলে 
সম্ভবত তিবিশ বলেও চালান যায | অপর্ণা পাচ ফুট চাব ইঞ্চিব সুঠাম চেহাবাব বমণীয 
বমণী। দৃষ্টিতে ও চোখেব কোলে বিষগ্নতাব ছাপ লক্ষ্য কবলেই ধবা পবে। 
দেহ-সৌন্দর্যে বহু সদ্য-যুবতীদেবও ঈর্ষা জাগাবাব ক্ষমতা বাখেন। দুই সন্তানের মা। 
বড ছেলে বি এস সি দ্বিতীয বর্ষেব ছাত্র । ছোট উচ্চমাধ্যমিক দেবে । 

দুজনেব সঙ্গে আলাদা কবে কথা বললাম। চথ্খল কথা-প্রসঙ্গে জানালেন, 
পুজো-আচা, জ্যেতিয়-বিশ্বাস, , সৎ-সঙ্গ, সৎ-চিন্তা, সত-জীবন, সংযম ইত্যাদিকে তিনি 
বিশেষ মূল্য দেন। স্ত্রীব সঙ্গে যৌন সম্পর্ক খাবাপ নয | তবে যৌন জীবনকে তিনি 
গুকতু দিতে নাবাজ | স্বামীন্ত্রী সম্পর্ক হওযা উচিত আত্মিক, শাবীবিক নয । বছব 
তিনেক আগে চঞ্চল স্ত্রীকে নিষে যান ভাব গুকদেবেব কাছে । অপর্ণার সেই প্রথম 
চঞ্চলেব গুক দর্শন | গুক জ্যোতিষ চর্চাও কবেন। গুকদেবেব ইচ্ছেতেই অপর্ণা দীক্ষা 
নেন । চঞ্চল ছাডাও অপর্ণা মাঝে-মাঝে গুকদেবেব আশ্রমে যেতেন, গান শোনাতেন। 
দু'বছব আগে গুকদেব দেহ বাখেন | তাবপব থেকেই অপর্ণা প্রায় গুকদেবেব আত্মাকে 
দেখতে পাচ্ছেন। গুরুদেবেব আত্মাব কথা শুনতে পাচ্ছেন। গত এক বছব তিন মাসে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৬৩ 


দুজন মনোবোগ বিশেষজ্ঞকে দিযে অপর্ণাব চিকিৎসা কবিষেছেন। সামান্যতম উন্নতিও 
লক্ষ্য কবা যাযনি। ববং আত্মাব আবির্ভাব বর্তমানে অত্যাচাবে দীডিযেছে | 

অপর্ণা কথায কথায, গল্পে গল্পে অনেক কথাই জানালেন । চঞ্চলেব পুজো-আর্চা, 
জ্যোতিষ-বিশ্বাস, সংযম ইত্যাদি পুকষত্বহীনতা থেকেই এসেছে । অতিমাত্রায 
কামশীতল এবং সংগমকালে বীর্য ধবে বাখাব ক্ষমতা অতিমাত্রায ক্ষণস্থাবী | নিজেব 
অক্ষমতাব জন্যই অতিমাত্রায সন্দিপ্ধ | ৬ব সন্দেহ থেকে সংসাব বাচাতে জলসায 
গাওয়া বন্ধ কবতে হয়েছে । রেওযাজেব সঙ্গে সংগত কবাব তবলটী পর্যন্ত নিজেব 
ইচ্ছেষ ঠিক কবতে পাবিনি । যাটেব উর্ধে এক বৃদ্ধকে বিপদ সম্ভাবনা নেই বিরেচনা 
কবে চঞ্চল তবলচী বেখেছেন। 

চঞ্চলেব কাছে বেশ কযেকবাব গুকদেবের কথা শুনেছেন অপর্ণা | কিন্তু একবাবেব 
জন্যেও আগ্রহ প্রকাশ কবেননি, ববং সত্যি বলতে কি পুজা-আচা জ্যোতিবী, গুক, এ 
সরেব উপব এক বিতৃষ্ণাই তীব্রতব হচ্ছিল চঞ্চলেব কাপুকষতা ও হীনমন্যতা দেখে 
দেখে । তবু সংসাবে সুখ ও শান্তি বজাঘ বাখতে এই সমস্ত কিছুব সঙ্গে মানিষে নিতে 
নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিযে নিযে শ্বশুব, শাশুডি, স্বামী, পুত্রদেব সেবাব মধ্যেই নিজেকে 
সীমাবদ্ধ বাখাব জন্য নিজেব সঙ্গেই নিজে সংগ্রাম কবছিলেন অপর্ণ৷ | কিন্তু যে দিন 
চঞ্চলেব গুকদেব আনন্দমমযকে দেখন, সেদিন কিছুটা চমকে গিষেছিলেন অপর্ণা । 
একেই এত শ্রদ্ধা কবেন চঞ্চল ? আনন্দমঘ অপর্ণাব চেযে দু-চাব বছবেব ছোটিই 
হবেন । আনন্দময চালাক-চতুব সুদর্শন যুবক | মেযেবা নাকি ছেলেদেব চাউনি 
দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পাবেন । অপর্ণাও পেবেছিলেন । বুঝেছিলেন আনন্দময 
অপর্ণা মজেছেন, অপর্ণাকেও মজাতে চান । কিছুটা বেপবোযা আনন্দ. পেতে কিছুটা 
চঞ্চলেব উপব প্রতিশোধ তুলতে ছঞ্চলকে না জানিযেই অপর্ণা গুকদেবেব আশ্রমে 
গিয়েছেন । গুকদেবেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটু একটু কবে বাডছে সেই সমযই তিনি 
দেহ বাখলেন | না, চুভান্ত দেহ মিলনেব ইচ্ছে থাকলেও তেমন সুযোগ ঘটাব আগেই 
আনন্দমযেব জীবনে শেষদিন ঘনিষে আসে । তাবপব থেকেই আনন্দমযেব অতৃপ্ত 
আত্মা অপর্ণাব সঙ্গে মিলিত হওযাব ইচ্ছা ঘোবাঘুবি কবে । অপর্ণাব শবীবেব বিভিন্ন 
স্থানে হাত দেয। ঘ্বুমেব মধ্যে অনেক দিন নাকি মৈথুনেব চেষ্টা কবেছে। 

অতৃপ্ত যৌন-বাসনাব থেকেই অপর্ণাব বিষগ্নতা | অপর্ণাব আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে যখন 
পুকষবা স্বাভাবিক কাবণেই আকর্ষিত, তখন অপর্ণাব জীবনে এসেছেন এক নীতিবাগীশ 
যৌনসুখদানে অক্ষম সন্দিগ্ধী পুকব । অপর্ণা যখন নিজেব জীবনকে গুটিযে নিষে 
সংসাবেব কাজেই নিজেব সমস্ত আশা-আকাঙক্ষাব চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে মাবতে 
চেয়েছে, তখনই জীবনে এসেছে চঞ্চলেব গুকদেব। গুকদেব অপর্ণাব সুপ্ত 
কামনা-বাসনাগুলোকে আবাব জাগিয়ে তুলেছেন । অপর্ণাব অতৃপ্ত বাসনা যখন দাউ 
দাউ কবে জ্বলে উঠেছে, তখনই বাসনাব আগুনে জল ঢেলে দিল গুকদেবেব মৃত্যু ৷ 
এই মৃত্যু অপর্ণাব জীবনে নিযে এসেছে হতাশা ও বিষগ্নতাব জমাট অন্ধকাব । অপর্ণাব 
জীবনে গুকদেব মবীচিকাব মতই এসেছেন, অপর্ণাব পিপাসাকে বাডিয়ে দিযেছেন। 
সন্দেহপ্রবণ স্বামীব দৃষ্টি এডিযে জীবনকে ভোগ কবাব একমাত্র উপায, একমাত্র নাযক 
ছিলেন গুকদেব | এখন কী হবে £ আবাব সেই স্বামী নামক এক মেরুদণ্ডহীন মানুষেব 


৬৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ইচ্ছেব কাছে নিজেকে তুলে দিতে হবে ? বলি দিতে হবে নিজেব সদ্য নতুন কবে 
জেগে ওঠা যৌবনকে ? গুকদেবেব মৃত্যু অপর্ণাব হতাশাকে, বিষধতাকে বাডিযেই 
তুলেছে, জাগিষে তুলেছে এইসব প্রশ্নকে | ঘুবে ফিবে এসেছে গুকদেবেব চিন্তা 1 
গুকদেবেধ চিন্তা মস্তিধকে এমনভাবে আচ্ছন্ন কবে বেখেছে যে, অন্য কোনও 
জীবনধর্মী চিন্তা সেখানে স্থান পানি । একটু একটু কবে জীবনেব সঙ্গে সম্পর্কিত 
অপবাপব শর্তাধীন প্রতিফলনগুলো বা ০07010017901516,গুলো স্তিমিত হতে থাকে, 
দুর্বল হতে থাকে । অপর্ণা বিষগ্রতা রোগে শিকাব হযে পবেন। উপসর্গ হিসেবে 
অলীক শ্রবণ, অলীক দর্শন ইত্যাদি মাথা চাডা দিযে উঠেছে। 

স্থাধীভাবে অপর্ণাকে সুস্থ কবে তোলাব জন্য অপর্ণাব স্বামী চধ্চলেব সঙ্গে 
খোলামেলা আলোচনা কবে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলাম, কেন এব আগে চিকিৎসকবা 
অপর্ণাকে সুস্থ কবে তুলতে ব্যর্থ হযেছিলেন। স্বামী হিসেবে তিনি চিকিৎসকের ও 
ওষুধেব হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ কবে নিজেব দাধিত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন । কিন্ত 
এভাবে স্ত্রীকে সুস্থ কবে তোলা বা অব্যাহতি পাওযা অসম্ভব | সহবাসে বীর্যক্ষযেব জন্য 
দেহ-মনেব ক্ষতি হয এমন ভাবাটা যে একাত্তভাবেই ভুল ও বিজ্ঞান-বিবোধী এই 
সত্যটুকু বোঝাতেই ডাব সঙ্গে দুটি দিন বসতে হযেছিল । বুঝিষে ছিলাম, একটা বিডাল 
পুষলে, তাকেও খেতে দিতে হয। না দিলে এব-ওব হেঁসেলে মুখ দেবে, এটাই 
স্বাভাবিক ৷ যাকে জীবনসঙ্গিনী কবে এনেছেন, তিনি পুতুল নন, বক্ত-মাংসেব মানবী । 
তাকে যৌবনেব স্বাভাবিক খোবাকটুকু না দিলে তিনি যদি অন্যেব হেঁসেলে নজব দেন. 
তবে তাব সম্পূর্ণ দায আপনাবই | আপনাব ভিক্টোবিধান যুগেব যৌনশুচিতাব 
ধ্যান-খ্যাবণাগুলো পাল্টান | যদি আপনি নিজেকে পাণ্টাতে সচেষ্ট হন, শুধুমাত্র তবেই 
আমি আপনাব স্ত্রীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিবিযে আনাব চেষ্টা কবতে পাবি | নতুবা 
কযেকদিনেব জন্য তাকে স্বাভাবিক অবস্থায আনতে আমি শ্রম দিতে নাবাজ । 

চঞ্চল আন্তবিকভাবে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা কবেছিলেন | আমি সাহায্য করেছিলাম 
মাত্র । চঞ্চল স্বাভাবিক স্বামী-্ত্রীব দৈহিক সম্পর্কেব জীবনে ফিবেছিলেন ৷ আমিও 
আমাব কথা বেখেছিলাম । অপর্ণা বর্তমানে সুখী স্ত্রী। 


একটি আত্মাব অভিশাপ ও ক্যাবাটে মাস্টার 


”৮৭-ব ১ জুলাই, প্রচণ্ড গবমে ক্রান্ত শবীবটা নিষে সন্ধে সাতটা নাগদ বাড়ি ফিবে 
দেখি লোডশেডিং-যেব মধ্যে বৈঠকখানায চাব তকণ আমাবই অপেক্ষা বসে । দুজন 
এসেছেন একটি সাইন্স ক্লাব থেকে, দেব একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে । তৃতীয 
তকণ ববীন্দ্রনাথ পাইন জানালেন, তিনি এসেছেন একটা ব্যক্তিগত সমস্যা নিষে। 
চতুর্থজন ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গী | দুই তকণেব সঙ্গে প্রযোজনীঘ কথা সেবে বিদায দেওযাব 
পব ববীন্দ্রনাথেব দিকে মন দিলাম । ববীন্দ্রনাথেব ডাক-নাম ববি | বযেস জানাল 
একুশ । অনুমান কবলাম লব্বায পাচ ফুট পাচ ইঞ্জিব মধ্যে, ওজন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চানন 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৬৫ 


কে জি। পবনে সাদা টেবিকটনেব ট্রাউজাব ও কালো গেঞ্জি । ট্রাউজাবেব ফ্যাসানে 
আধুনিকতাব ছোযা , উকব পাঁশে কালো সুতোয মোটা কবে লেখা £9111৪ 
থৈ) (09816) | হাফ-হাতা গেগ্জিব জন্য বাহুব যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে 
হাউন্ডেব মত পেশীব আভাস । ববিব চোঁখেব দৃষ্টি ও ফ্লাক হযে থাকা এক জোডা ঠোট 
স্পষ্টতই ওব মানসিক ভাবসাম্যেব অভাবেব ইঙ্গিত বহন কবছিল। 

ববি কথা শুক কবল এইভাবে, “আপনি আমাকে রীচান, নইলে মবে যাব। 
আত্মহত্যা কবা ছাডা আমাব কোনও উপাষ নেই 1” 

বললাম, “আমাব দ্বাবা তোমাকে যদি বাচান সম্ভব হয, নিশ্চযই ধাচাব । তোমাব 
সব কথাই শুনব, তাব আগে বলতো, আমাব ঠিকানা কোথা থেকে পেলে ? কেউ 
তোমাকে পাঠিযেছেন % 

“জুন সংখ্যা “অপবাধ' পত্রিকা আপনাব একটা ইন্টাবভিউ পড়ি গতকাল । লেখাটা 
পড়ে আমীব মনে হয, কেউ যদি আমাকে এই অবস্থা থেকে বাচাতে পাবেন, তবে সে 
আপনি। আমি অপবাধ পত্রিকা অফিস থেকেই আপনাব ঠিকানা সংগ্রহ করেছি ।” 

ইতিমধ্যে আমাদেব জন্য লেবু-চা এসে গেল । দুটো কাপ ববি ও ববিব বন্ধুব দিকে 
এগিযে দিষে বললাম, “বাঃ, তুমি তো খুব তৎপব ছেলে ।” 

ববি মাথা ঝাঁকিযে বলল, “না, না, তা নয, আপনি যদি আমাব বর্তমান মানসিক 
অবস্থাটা বুঝতেন, মানে আমি যদি আমাব মানসিক অবস্থা আপনাব সামনে খুলে 
দেখাতে পাবতাম, তাহলে বুঝতেন একান্ত বাচাব তাগিদেই আমি আপনাব ঠিকানাব 
জন্য কালই লেখাটা পড়ে পত্রিকার অফিসে দৌডেছি।” 

“যাই হোক তুমি যখন আমাব কাছে এসেছ, তোমাব সব কথাই শুনবো এবং 
সাধ্যমত সমস্ত বকমেব সাহায্য কবব | ততক্ষণ ববং আমবা চা খেতে খেতে তোমাদেব 
বাডিব কথা শুনি ।” 

একটু একটু কবে ওব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানলাম । মা, বাবা, সাড়ে চাব বছরেব 
ভাই পুকাই ও ববিকে নিষে ছোট সংসাব | বাবা ঘনশ্যাম পাইন আপনভোলা মানুষ, 
গুণী যন্ত্রসংগীত শিল্পী | বছ ধবনেব বাদ্য-যন্ত্র বাজিযেছেন বাংলা ও বোম্বাইযেব বহু 
জনপ্রিষ লঘু-সংগীত শিল্পীব সঙ্গে । অনেক সিনেমা এবং নাটকেও যন্ত্রসংগীত শিল্পী 
হিসেবে অংশ নিষেছেন। স্থাধী আবাস তৈবি কবে উঠতে পাবেননি। থাকেন 
কলকাতাব রেলেঘাটা অঞ্চলে “আলোছাযা' সিনেমা হলেব কাছে ভাডা বাডিতে | 

ববি 'আসিহাবা কাইকান ক্যাবাটে অবগানাইজেশন'-এব ফুলবাগান ব্রাঞ্চের 
নিষ্ঠাবান প্রশিক্ষক। পার্ক সার্কাসে অবগানাইজেশনেব প্রধান কার্যালয। প্রধান 
পবিচালক ভাবতীয ক্যাবাটেব জীবন্ত প্রবাদ পুকষ দাদি বালসাবা । ফুলবাগান ব্রাঞ্থটা 
এল' পার্কে । এখানে ববি ক্যাবাটে শেখায সপ্তাহে তিন দিন, ববি, বুধ ও শুক্র, সকাল 
৬টা থেকে ৮-৩০ | নিজে সিনিযাব ব্রাউন বেন্ট | এবাবই ব্ল্যাক রেন্ট পৰীক্ষা দেওযাব 
কথা ছিল। বর্তমান অসুস্থতাব জন্য পৰীক্ষা দিতে পাবেনি। 

কলকাতা এবং কলকাতাব বাইবে এমনকি বাংলা বাইবেও বহু ক্যাবাটে প্রদর্শনীতে 
অংশ নিষেছে ববি । কখনও দাদি বালসাবাব সঙ্গে, কখনও ব্যক্তিগতভাবে । শেষ 
প্রদর্শনী '৮৬-ব সবস্বতী পুজোব দিন বেলেঘাটা কর্মী সংঘেব মাঠে । সেদিন কনুইযেব 


৬৬ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


আঘাতে ববি আটটা ববফেব স্ল্যাব ভেঙে দর্শকদেব মুগ্ধী কবেছিল, ভালবাসা আদায 
করেছিল । দুটো বিশাল ববফেব চাই কেটে তৈবি হযেছিল ওই আটটা গ্ল্যাব। 

ববি এবাব আসল ঘটনা ফিবল । বলতে শুক কবল, “মাস'দুষেক আগেব ঘটনা, 
সে দিনটা ছিল এপ্রিলেব ২৫, শনিবাব । খবব পেলাম ববি নামে একটা ছেলে ট্রেনে 
তলাধ মাথা দিষে আত্মহত্যা কবেছে। খববটা পেষে যখন দেখতে হাজিব হলাম তখন 
দেরী হযে গেছে, পুলিশ লাশ নিযে চলে গেছে। 

“প্বদিন ববিবাব, সকালে ক্লাবে ক্যাবাটে ট্রেনিং দিযে বাডি এলাম ন'ট। নাগাদ । 
আমাদেব বাঁডিতে এক উঠোন ঘিবে কষেক ঘব ভাডাটে । ক্যাবাটেব ব্যাগ নিষে 
ঢুকলাম পাশে কার্তিক কাকুব ঘবে ৷ এটা-সেটা নিযে গল্প কবতে কবতে এক বাটি 
মুডি এসে গেল । হঠাৎ গতকালেব বেলে কাটা পডাব কথা উঠল । কাকুকে বললাম, 
গতকাল যে ছেলেটা কাটা পডেছে সে নাকি আত্মহত্যা কবেছে, নাম ছিল ববি । ওই 
ববিব বদলে আমি ববি গেলেই ভাল হত। 

“ওই ববিব বদলে আমি ববি মবলে ভাল হত, এই কথাটা ঘুবে ফিবে বাব কযেক 
প্রকাশ কবতে হঠাৎই কাকু আমাব চোখেব দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিযে বললেন, খুব 
মবাব শখ হযেছে, নাবে ? 

“কাকুব ওই কথাটা কেমন একটা অদ্ভুত শিহবণ জাগিষে কেটে কেটে আমাব 
মাথায ঢুকে গেল । মাথাব সমস্ত চিন্তাগুলো তালগোল পাকিযে গেল । কাকুব চোখে 
দিকে তাকিযে গা শিবশিব কবে উঠল । মুহুর্তে আমাব সমস্ত শক্তি কে যেন শুষে 
নিল। থবথব কবে কীপছিলাম । দু-পাযেব উপব নিজেব শবীবকে ধরে বাথতে 
পাবছিলাম না । এক সময দেখলাম হাতেব বাটি থেকে মুডিগুলো ঝরঝব কবে পড়ে 
যাচ্ছে। গা গুলিযে উঠল | ঘবেব চৌকাঠ পেকলেই এক চিলতে বাবান্দা | কোনও 
মতে বাবান্দায গিষে হাজিব হতেই হড হড কবে বমি কবে ফেললাম । আমাব চোখেব 
সামনে ছয-সাত বছব আগে দেখা একটা দৃশ্য ছাযাছবিব মত ভেসে উঠল। 

“আশি বা একাশি সালেব বর্ধাকালেব সকাল । আনন্দ পালিত বোডেব ব্রিজটাব 
ওপব দিযে আসছিলাম বাজাব করে ৷ অনেক তলায বেল লাইনেব মিছিল, যথেষ্ট ব্যস্ত 
লাইন। দু-পাচ মিনিট পবপবই ট্রেন চলাচল কবে, একটু দূবে লাইনেব ধাবে একটা 
লোককে দাডিযে থাকতে দেখে আমিও দীঁড়িযে পড়লাম । লোকটা আত্মহত্যা কববে 
নাতো? 

“মিনিটখানেক অপেক্ষা কবতেই একটা ট্রেন আসতে দেখলাম । লোকটা চঞ্চল 
হল। ট্রেনটা কাছাকাছি হতেই লোকটা লাইনেব উপব গলা দিধে দু'হাত দিয়ে লাইন 
আকডে বইল। 

“তীব্র সিটি বাজিযে ব্রেক কসল ট্রেনটা । দু-পাশেব চাকা থেকে আগুনেব ফুলকি 
ছিটোতে ছিটোতে ট্রেনটা লোকটাব উপব দিয়ে চলে গেল । গলাহীন শবীরটা পাথবেব 
টুকবোব ঢাল বেষে নেমে এল । গাড়িটা যখন থামল তখন শেষ কামবাটাও লোকটাব 
দেহ অতিক্রম করে গেছে। গার্ড নেমে দেহটা দেখে খাতায কী নোট করে সিটি 
বাজিযে দিল । বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টেব দবজা জানলা দিযে উকি মারা অনেক উতকঠিত 
মাথা নিযে ট্রেনটা চলে হেল । এবাব আমি কাটা মুণডুটাকে দেখতে পেলাম । দু-পাশেব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৭৯ 


এমন একটা বোমাঞ্চকব ভুতুড়ে ব্যাপাব নেহাতই মাঠে মাবা যাবে ? 

শেষ চেষ্টা হিসেবে জলে ডোবার আগে খডকুটো ধবাব মত ধবলান কলকাত্য 
পুলিশেব গোষেন্দা দপ্তবেব ডেপুটি কমিশনাব নম্বব ওযান শ্রী সুবিমল দাশগ্তপ্তকে | 
স্মার্ট চেহারাব অসাধাবণ ঝকঝকে চোখেব অধিকাবী সুবিমলবাবুকে পুলিশ ভূতেব 
বিষয়ে জিজ্ঞেস কবলাম, "আপনাদেব গোষেন্দাবা নাকি হাজাব মাথা ঘামিযেও এই 
ভৌতিক বইস্যেব কিনাবা কৰতে পাবেননি ? এখন একটা শাস্তি-স্বস্তযযনেব কথা 
ভাবছেন £ 

সপ্রতিভ কষ্ঠে শ্রী দাশগুপ্ত উত্তব দিলেন, “ওই ভূতের ব্যাপাবটা পুবোপুবি মিথ্যে । 
এমন কোন ঘটনাই আদপে ঘটেনি, সুতবাং আমাদেব দপ্তবেব মাথা ঘামাবাবও কোন 
প্রশ্নই ওঠে না।” 

এবপব যোগাযোগ কৰি ট্্যাক্সি-ড্রাইভাবস ইউনিযনেব সঙ্গে | সাধাবণ সম্পাদক 
শিশিব বায জানান, তারা অনেকেই ঘটনাটা শুনেছেন, কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষদর্শী নন। 
অনেকে অবশ্য এ পথ বর্জন কবে চলেছেন। 

আমাব কাছে যেটা বিস্মযকব মনে হযেছে সেঁটা হল, এমন একটা বিদঘুটে মিথ্যে 
খবব আনন্দবাজাবেব মত নামী-দামী পত্রিকা এত গুকত্ব দিযে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপাল 
কী কবে? অদ্ভুতুডে খববটি দেখে বার্তা-সম্পাদক বা সম্পাদকের কাবোও কি 
একবাবেব জন্যেও মনে হযনি, খববটিব সত্যতা যাচাইযেব প্রযোজন আছে ? 


এক সত্যি ভূতে কাহিনী ও এক বিজ্ঞানী 


ভূত নেই নেই কবে ধাবা ঠেঁচাচ্ছেন, ধাবা বিজ্ঞানেব দোহাই দিযে বলছেন, “মৃত্যু 
পরেই মানুষের সব শেষ”, “আত্মা মোটেই অমব নয,” তাদে চ্যালেগ্ড জানিয়েই একটি 
ভূতেব “সত্যি কাহিনী” প্রকাশিত হলো “পুলিশ ফাইল” নামেব একটি মাসিক 
পত্রিকায । পুলিশ ফাইল পত্রিকাব সম্পাদক মোটেই এলে-বেলে লোক নন, দস্তুব 
মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বিজ্ঞানের অধ্যাপক অনীশ দেব | ভৌতিক ঘটনাটির 
নায়ক দেবেন, নাযিকা অনুবাধাব ছবিও সম্পাদক প্রকাশ করেছিলেন, সেই সঙ্গে 
দিযেছিলেন দেবেনেব পুব্যে ঠিকানা । 

ঘটনাটা ছোট্ট কবে জানাচ্ছি। 

দেবেন থাকেন “কলকাতাব কাশীপুবেব ২৬ নং শ্যামল মুখাজী লেনে । দেবেনেব 
বাবা বামদেববাবু পুবসভার কেরানী | দেবেন বসে তকণ ! বিয়ে কবে ১২ জুন 
১৯৮৫ । স্ত্রীব অনুবাধা ভূবনেশ্ববেব কাজী লেনেব বাসিন্দা ছিলেন। বাবাব নান 
জগদেব নাবাধণ। 

বিষেব পর দিন ১৩ জুন প্রথম ভৌতিক ঘটনাটা ঘটল ।' ফুলশধ্যাব বাতে দেবেন 
অনুবাধাকে একা পেয়ে অনুবাধার গলা এবং শবীবের নানা অংশে প্রচণ্ড জোরে কামডে 
বস্তান্ত করে তুলল । সেই সঙ্গে ভষ দেখিয়ে বলল, “তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন 
ধাচতে পাববে না । আমি তোমাকে কাচা চিবিয়ে খাব” আবও একটা অস্গুত ব্যাপাব 


৮৩ অলৌকিক নয, লৌকিক 


হল, দেবেন যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন তা দেবেনেব গলাব স্বব ছিল না, 
মেযেব কণ্ঠস্বব বেবিযে আসছিল । 

অনুবাধা ভবে দিথিদিক জ্ঞানশুন্য হযে চিৎকাব কবতে কবতে ঘব থেকে বেবিষে 
আসে । চিৎকাবে অনুবাধাব শাশুড়ী ও ননদেব ঘুম ভেঙে গিষেছিল । 

শাশুডীব কাছে এসে ঘটনাটুকু সংক্ষেপে বলে অনুবাধা অক্জান হযে পড়েন। 
অনুবাধাকে শুইযে দিযে দেবেনেব মা বাবা ও দুই বোন ফুলশয্যাব ঘবে ঢুকে দেখেন 
দেবেন ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে তুলে দেবেনকে কামডানোব কাবণ জিজ্ঞেস কবায দেবেন 
বিন্ময প্রকাশ কবে বলে, এমন কিছু সে কবেইনি | সকলে এবাব এলেন অনুবাধাব 
কাছে। ঘুমন্ত অনুবাধাব ক্ষত থেকে আববণ সবাতেই আব এক বিস্ময £ কোথাযই বা 
ক্ষত ” কোথাযই বা বক্ত ? 

দ্বিতীয বাতে অনুবাধাকে একা পেষে দেবেন আবাব আক্রমণ চালাল । কামডে নাক 
আব দুটো কান কেটে নিল। 

অনুবাধাব চিকাবে এ বাতে দেবেনেব বাডিব লোক ছাড়া প্রতিবেশীবাও ছুটে 
এলেন । অনুবাধাকে নীলবতন হাসপাতালে ভর্তি কবা হল । কাশীপুব থানায খবব 
গেল। পবদিন সকালে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টব পঙ্কজকুমাব লাহা তদন্ত কবতে 
হাসপাতালে গেলেন । সেই সময অনুবাধাব নাক কান আব বুকে ব্যান্ডেজ ধাধা ৷ 
ডাক্তাব ভট্টাচার্য্য জানালেন বেশি বক্তপাতেব জন্য অনুবাধাব বাচা আশা নেই। 

শ্রীলাহা এবাব এলেন কাশীপুবে দেবেনেব বাড়িতে ৷ দেবেন জানালেন, তিনি 
এইসব ঘটনাব কিছুই জানেন না। শ্রীলাহা দেবেনকে নিষে গেলেন মৃত্যুব প্রহব গোনা 
অনুবাধাব কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ? হাসপাতালে অনুবাধাকে পাওযা গেল সম্পূর্ণ সুস্থ 
এবং অক্ষত অবস্থায | নাক কানেব অংশ যে কযেক ঘন্টা আগে কামডে কেটে নেওযা 
হয়েছিল, তাৰ সামান্যতম প্রমাণও পাওয়া গেল না অনুবাধাব শবীবে। 

খবব পেযে অনুবাধাব বাবা এসেছিলেন ভুবনেশ্বব থেকে । সন্দেহ প্রকাশ কবলেন 
দেবেনেব উপব ভূতে ভব কবেছে। পবেব দিন সকালে তিনি উত্তবপাডা থেকে তান্ত্রিক 
অধোব স্যানালকে নিযে এলেন | দেবেনেব বাডিতে ঢোকাব মুখে বিশাল ভীড | পুলিশ 
এসেছেন । এসেছেন ডাক্তাবও | জানতে পাবলেন গতবাতে অনুবাধা শুযেছিলেন 
শাশডভীব ঘবে। শ্বাশুড়ী নাকি গলা টিপে মেবে ফেলেছেন । ডাক্তাব পৰীক্ষা কবে 
জানিষেছেন অনুবাধা মৃত। 

অঘোব তান্ত্রিক জানালেন এসবই এক ভূতেব কাবসাজি | পুলিশ 'লাশ' না নিষে 
দিতে পাববেন, সেই সঙ্গে এই পবিবাবেব সকলকে চিবকালেব জন্য এ ভূতেব হাত 
থেকে বাচাতে পাববেন। 

পুলিশেব অনুমতি মিলল । দ্রুত পুজোব আযোজন কবা হল । অঘোব তান্ত্রিক যজ্ঞ 
শুক কবতেই দেবেন মেযেব গলায চিৎকাব কবতে লাগল, “আমাকে ছেডে দাও । 
আমাকে মেব না।” শেষ পর্যন্ত জানা গেল শাকিলা নামেব একটি মেয়ে “৮৫-ব ৮ 
জানুযাবি আত্মহত্যা কবেছিল | তাবই আত্মা এইসব কাণ্ড ঘটিযেছিল ! একসময মৃত 
অনুবাধা সবাইকে আশ্চর্য কবে উঠে বসল । 

অনুবাধাকে মৃত ঘোষণা কবা ডাক্তাব অবাক বিম্মযে দেখলেন, অলৌকিক আজও 
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ঘটে। মন্ত্রশক্তিতে মুতকেও ধাচান যাষ। 

কাহিনীব শেষে লেখা বযেছে “এ এক অবিশ্বীস্য কাহিনী হলেও সত্য ।” 

কাহিনীব শুকতেই লেখা ছিল "পুলিশ ফাইল থেকে”, অর্থাৎ, পুলিশ ফাইল থেকেই 
এইসব তথ্য সংগৃহীত হযেছে । 

লেখাটি সাধাবণ মানুষেব মধ্যে এমন গভীবভাবে প্রভাব বিস্তাব কবেছিল যে, বেশ 
কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে আমি পেষেছিলাম | প্রতিটি ক্ষেত্রেই পত্র লেখক-লেখিকাবা 
জানতে চেয়েছিলেন আমি এই “সত্য ঘটনা”কে স্বীকাব কবি কি না এবং সেই সঙ্গে 
স্বীকাব কবি কিনা ভূতেব অস্তিত্বকে । যুক্তিবাদী বিজ্ঞান আন্দৌলনেব সঙ্গে যুক্ত 
অনেকেও লেখাটি পডে, বিভ্রান্ত হযে এই বিষযে আমাব মতামত ও ব্যাখ্যা জানতে 
চেয়েছিলেন । যুক্তিবাদীদেব মনেও বিভ্রান্তি দেখা দেওযাব কাবণ ১। পত্রিকাটি 
সম্পাদক পবিচিত বিজ্ঞান পেশাব মানুষ । ২। ঘটনাটি পুলিশ ফাইল থেকেই নেওযা 
বলে ঘোষণা জানান হযেছে। ৩| কাহিনীর শেষাংশে বলা হুয়েছে-__“ঘটনাটি 
অবিশ্বাস্য কাহিনী হলেও সত্যি 1” 8। ঘটনাব প্রধান চবিত্র দেবেন এবং অনুবাধাব 
ফটোও ছাপা হযেছে। 

ভূতে পাওযা প্রতিটি ক্ষেত্রেই হয মানসিক বোগ, নয তো অভিনয । মন্তিষ-কোষ 
থেকেই আমাদেব চিন্তাব উৎপত্তি । একনাগাডে ভূতেব কথা ভাবতে ভাবতে অথবা 
কোনও বিশেষ মুহূর্তে ভূতে ভব কবেছে ভেবে কোনও কোনও আবেগপ্রবণ মানুষের 
মস্তিফ-কোষে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয, যাকে চলতি কথায বলতে পাবি মাথা গোলমাল । 
এই সময মানসিক বোগী “তাব উপব ভূতে ভব কবেছে' এই একান্ত বিশ্বাসে অদ্ভুত সব 
ব্যবহাব কবে । ভূতে পাওযা যদি মানসিক বোগ না হয তবে অবশ্যই ধবে নেওষা যায 
বোগী বা বোগিণী ভূতে পাওযাব অভিনয কবছে। এখানে অনীশ দেবেব পত্রিকাষ 
লেখক অমবজ্যোতি মুখোপাধ্যাষেব “সত্যি কাহিনী'টিতে এমন অনেক কিছু ঘটেছে, 
বিজ্ঞানে যাব ব্যাখ্যা মেলে না । কাটা নাক কান জুডে যাচ্ছে, ক্ষত চিহ্ন মিলিষে যাচ্ছে, 
মৃত জীবিত হচ্ছে ইত্যাদি । 

আমাব মনে হযেছিল-এব একটাই ব্যাখ্যা হয, সম্পাদক ও লেখক আমাদের 
প্রত্যেককে প্রতাবিত কবেছেন। সত্যি কাহিনীব নামে আগাগোডা মিথ্যে কাহিনী বলে 
গেছেন। কিছু বিজ্ঞানকর্মীব তাও সন্দেহ ছিল এমন একজন পবিচিত বিজ্ঞান পেশাব 
মানুষ ও বিজ্ঞান বিষষক লেখক কি পাত্র-পাত্রীব নাম ঠিকানা ছবি ছাপিযে থানাব 
সাব-ইন্সপেক্টবেব নাম, হাসপাতালেব নাম, ঘটনাব তাবিখ উল্লেখ কবে পুবোপুবি মিথ্যে 
লিখবেন « বহস্য থাকলে তা হয তো অন্য কোনও জাযগায | 

সিট জইবেক্টবিতে শ্যামল মুখার্জি লেনেব নাম খুজতে গিষে প্রথম ধারা খেলাম । 
এমন নাম কোথাও নেই | ঠিক কবলাম ঠিকানা যখন পেলাম না, এবাব কাশীপুব থানা 
থেকে খোজ কবা শুক কবি। দেখি তাবা এই ঘটনা সম্পর্কে কতটা আলোকপাত 
কবতে পাবেন। ঠিকানাটাব হদিশও ওদেব কাছ থেকেই পাওযা যাবে! 

প্রাথমিক অনুসন্ধানেব ভাব তুলে দিলাম আমাদেব সমিতিব এক তবণ বিজ্ঞান 
কর্মীব হাতে । তাব হাত দিযেই “ভাবভীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'ব বাইটিং প্যাডে 
বাশীপুব পুলিশ স্টেশনে অফিসাব ইনচার্জকে উদ্দেশ্য কবে লেখা একটি চিঠি 
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পাঠাই । সঙ্গে পুলিশ ফাইলেব তথাকথিত সত্যি ভূতেব কাহিনীটিব ফটো কগিও। 
চিঠিতে জানাই 'পুলিশ ফাইল" পত্রিকাব জুন ১৯৮৮ সংখ্যায একটি ভুতুডে ঘটনা 
প্রকাশিত হযেছে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত ২৬ নং শ্যামল মুখাজী লেন কাশীপুব পুলিশ 
স্টেশনেব নিযন্ত্রণাধীন বলে বলা হযে. । পত্রিকাটিব ফটো কপি আপনাব পডাব জন্য 
পাঠালাম | 

আমাদেব সমিতি নানা অলৌকিক ঘটনাব সত্যানুসন্ধান কবে থাকে | আপনাব 
এলাকাষ ঘটে যাওযা ঘটনাব বিষয়ে আমবা অনুসন্ধানে উৎসাহী | বিষযটি নিষে 
আলোচনাব জন্য আমাদেব সমিতিব সদস্যকে পাঠান হলো । তাকে সর্বপ্রকাব 
সহযোগিতা ও সহাযতা কবলে বাধিত হবো । চিঠিব তাবিখ ছিল ৫1৬1৮৮। 

পবেব দিনই বিজ্ঞানকর্মীটি কাশীপুব থানা যোগযোগ কবে, চিঠিটি দেয এবং 
প্রধানত তিনটি বিষযে জানতে চা )। শ্যামল মুখাজী লেন নামেব কোনও ঠিকানা 
আদৌ এই থানা এলাকা আছে কি না ? ২। ঘটনাকাল ১৯৮৫ সালে পক্কজকুমাব লাহা 
নামেব কোনও সাব-ইলসপেক্টব আদৌ কাশীপুব পুলিশ স্টেশনে কাজ কবতেন কি না ? 
করিত ভিন নহাজা তন 
আছে কিনা? 


৯ জুন আমাকে লেখা এক চিঠিতে থানাব অফিসাব ইন-চার্জ স্পষ্ট ভাষায যা 
জানালেন, তাব সংক্ষেপ-সাব-_-১। কাশীপুব পুলিশ স্টেশনেব অধীনে এমন কোনও 
ঠিকানা নেই। ২ ১৯৮৫ সালে পন্থজকুমাব লাহা নামেব কোনও সাব-ইলপেক্টব 
ছিলেন না । ৩। এই ঘটনাব কোনও তথ্য আমাদেব পুলিশ স্টেশনেব নথিতে নেই। 


আমি বিস্মিত হলাম । কী চুডান্ত মিথ্যেকে সত্যি বলে চালবাব চেষ্টা কবেছেন 
সম্পাদক ও লেখক । এব পবও কি আমাব দেখা উচিত, সম্পাদকেব ও লেখকেব 
তাদেব বক্তব্যেব সমর্থনে কিছু বলাব আছে কি না ? একাধিক দিন আমি এবং ভাবতীয 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব একাধিক সদস্য সম্পাদক অনীশ দেবেব বাড়ি গিযেছি। 
ওই বাড়িই পুলিশ ফাইল পত্রিকা অফিস। কোনও দিনই অনীশ দেবেব দেখা পাইনি। 
আমাদেব আসাব উদ্দেশ্য প্রতিবাবই অফিসেব জনৈক কর্মীকে জানান হযেছে। 
জানিযে ছিলাম, দেবেন-অনুবাধাব “সত্যি কাহিনী'বওপব আমাদেব প্রাথমিক অনুসন্ধান 
এবং কাশীপুব থানাব লিখিত উত্তব বলছে লেখাটিব সঙ্গে বাস্তব সত্যেব কোনও সম্পর্ক 
নেই। এটা স্রেফ গল্পকথা | এই বিষষে অনীশবাবুব কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও 
প্রমাণ থাকলে তিনি প্রমাণ সহ যত তাডাতাডি সম্ভব আমাব সঙ্গে যোগাযোগ কবলে 
বাধিত হবো। 

অনীশ দেব আমাব সঙ্গে দেখা কবেননি | পবিবর্তে ১৮ জুন তাবিখে লেখা ভাব 
একটি পোস্ট কার্ড পাই। তাতে শুকতে লেখা, “আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে পাবিনি 
বলে দুঃখিত |” মাঝখানে এক জাযগায লেখা, “আমবা লেখাটি গল্পকথা হিসেবেই 
প্রকাশ কবেছি।” শেষ অংশে লেখা, “ “পুলিশ ফাইল” আপাতত আমবা বন্ধ করে 
দিষেছি। ফলে আগামী সংখ্যাতে যে কোনও ক্রটি স্বীকাব কবব সে সুযোগও নেই। 
সুতবাং এজন্য দুঃখপ্রকাশ কবছি। আপনাব পবিচালনায যুক্তিবাদী আন্দোলনেব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৮৩ 


সাফল্য কামনা করে শেষ কবছি। ?” 

চিঠিটা অনীশ দেবেব ডিগবাজীব সাক্ষ্য হিসেবে সযত্রে বেখে দিযেছি। এব পবেও 
অনীশবাবুব কাছে কযেকটি জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গেল। অনীশবাবু, সত্যিই কি 
“গল্পকথা' হিসেবেই লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন ? তরে আবাব “সত্যি কাহিনী, প্রমাণের 
জন্য ভূবি ভূবি বাক্যি খবচ কবলেন কেন ? কেনই বা কাল্পনিক দুটি চবিত্রেব ফটোগ্রাফ 
প্রকাশ কবলেন ? ফটোগ্রাফ দুটি তবে কাব ? অনীশবাবু, আপনাব কথাই যদি সত্যি 
হয, অর্থাৎ কাহিনীটা “গল্পকথা'ই হয, তবে ত্রটি স্বীকাবে প্রশ্ন আসছে কেন ? 
আপনাব কথাই আপনাব মিথ্যাচাবিতাকে ধবিষে দিচ্ছে না কি? 

অনীশবাবু, আপনাকে শেষ প্রশ্ন, সত্যিই কি আপনি যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সাফল্য 
কামনা কবেন € যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সাফল্য মানেই আপনাব মতো অপ-বিজ্ঞানেব 
ধাবক-বাহক ও মিথ্যাচাবীদেব কফিনে শেষ পেবেক ঠোকা। 


বেলঘবিধাৰ গ্রীন পার্কে ভূতুডে বাডিতে ঘড়ি ভেসে বেডাষ শূন্যে 


'৮৭-ব আগস্টেব দ্বিতীয় সপ্তাহে বেলঘবিযাব গ্রীন পার্কে একটি বাড়ি ঘিবে 
বহস্জনক অনেক কীগু-কাবখানা নাকি ঘটতে থাকে । খাবাব-দাবাব উল্টে যাচ্ছে, 
হাতা, খুস্তি, থালা, বাসন এমনকি বাডিব দেওযাল ঘডিটি পর্যন্ত নাকি উড়ে বেডাচ্ছে। 
ভূতুডে কাণেৰ প্রত্যক্ষদর্শী মেলা। প্রতিদিন ভূতেব নাচন দেখতে শযে শবে মানুষ 
ভীড জমাতে লাগলেন। 

আমাদেব সমিতিব সেই সমযকাব সহ-সম্পাদক বিজয সেনগুপ্ত ১৭ আগস্ট গেলেন 
একটি নিবীহ প্রস্তাব নিষে। পাডাব ছেলেবা তখন বাতি ঘিরে ব্যাবিকেড তৈবি 
করেছেন । তাব বাইবে বিশাল জনতা ভুতুডে বাঁডিব দিকে তাকিষে । আমলাদের 
সমিতিৰ নাম করে ভিতবে ঢোকাব অনুমতি পেলেন বিজয ৷ বাড়িব মালিক দিলীপ 
ঘোষ বাডিতেই ছিলেন । বযস গ্শধতাললিশ থেকে পঞ্চাশ । বাড়িব প্ল্যান তৈবি করেন । 
দুই বিষে। সম্পত্তি নিয়ে অশান্তি চলছে। 

বিজ ভূতেব কাণ্-কাবখানাব কথা দিলীপবাবুব কাছ থেকে যা শুনলেন, ভা আগে 
শোনা ঘটনাবই পুনরাবৃত্তি | ইতিমধ্যে তান্ত্রিকব পিছনে অনেক টাকাও নাকি রেকাব 
খরচা কবেছেন দিলীপবাবু। 

বিজয আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে প্রস্তাব দিলেন, সমিতিব সম্পাদক প্রবীর 
ধোষ এখানে একনাগাডে তিন দিন তিন বাত থাকবেন, এবমধ্যে কোনও ভৌতিক ঘটনা 
ঘটলে আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে প্রবীব ঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজাব টাকা । 
তেব উপদ্রব না হলে বাড়ি ভূত মুক্ত কবাব জন্য আপনি আমাদেব সমিতিকে দেবেন 
মাত্র পাচ হাজাব। যুক্তিবাদী সমিতিব তিনজন সদস্য প্রবীববাবুব সঙ্গী হবেন। 

সতাবে দিলীপবাবু চম্কালেন, বললেন, “না, না, আজ থেকে ভূতে উপদ্রব বন্ধ 
হযে গেছে তো। 

অগত্যা বিজষকে বিদাষ নিতে হলো, নীচে নামতে উৎসুক দর্শকবা ভানতে 


৮৪ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


চাইলেন, যুক্তিবাদী সমিতিব এ বাডিব ভূত তাডাতে নামছে না কি ? বিজয জানালেন, 
যুক্তিবাদী সমিতিব নামেই ভূতেব উপদ্রব বন্ধ হওযাব কাহিনী দ্লিপবাবুব উদ্দেশ্যে 
ক্রুদ্ধ জনতাব গালাগাল ও ধিকাব শুনতে শুনতে বিজ 'নিপঘ নিথেছিলেন | 


নিউ জলপাইগুডিতে ভূতেব হানা 


মাসকযেক আগেব ঘটনা, নিউ জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কলোনীব যুবতী বপাকে ভূতে 
ধরেছে, অতিপ্রাকৃতিক যত ঘটনা ঘটে চলেছে বপাদেব বাডিতে । মুহূর্তে খবব এতই 
বাাপকভারে ছডিযে পডেছিল বে ঘটনাটাব বহস্য অনুসন্ধানে নিউ জলপাইগুডি 
ফাডিকে নামতে হয । শোনা যাব বান্ধ, কৌটো, শিশি এবং অন্যান্য জিনিসপত্তব 
আপনা থেকেই ছিটকে ছিটকে যেখানে সেখানে এসে পড়ছিল । 

আমাদেব সমিতিব সহযোগী সংস্থা শিলিগুডিব নবোদয বিজ্ঞান পবিষদেব পক্ষে 
প্রলষ চৌধুবী, পঙ্কজ বসু, বিশ্বদীপ বাষ মুহুবী সত্যানুসন্ধানে নেমে পড়েন ৷ ঘটনাব 
বিববণ জানতে বূপাব বাবা এ কে ব্যানার্জি, মা রেখা, বপা, বপাব বন্ধু কমলেশ বায, 
পাশেব কোযার্টাবেব পবিমল চন্দ্র পাল এবং আবও কযেকজনেব সঙ্গে কথা বলেন। 
কথা বলেন ও সি বাজকুমাব ঘোষেব সঙ্গেও । 

ঘটনাব সকলেব বিববণগুলো পবপব সাজানোতে যে চিত্রটা ভেসে উঠল সেটা হল 
এই-_বূপাদেব বাড়িতে কমলেশ ও তাব বন্ধুবান্ধবীদেব হৈ-হুলোভে বিবক্ত 
পবিমলবাবু প্রতিবাদ জানিযে ছিলেন । সে চুবাশি সালে ঘটনা । প্রতিবাদ জানাবাৰ 
পব থেকে পবিমল বাবুব কোযার্টারেব উঠোনে বোতল, টিন ইত্যাদি পডতে থাকে! 
পবিমলবাবু কাউকে হাতে-নাতে ধবতে না পাবলেও এগুলোকে মানুষেবই কীর্তি 
অনুমান কবে ৬ এপ্রিল ফাডিতে লিরিত অভিবোগ কবেন | আশে-পাশেব কিছু 
মানুষজন বপা-কমলেশদেব সন্দেহ কবতে থাকেন | ব্যানার্জি পবিবাব অবশ্য দৃঢতাব 
সঙ্গে এসব অভিযোগ অস্বীকাব কবে বলেন, ব্যাপাবটা হয তো কোনও মানুষেবই কাজ 
নয। 

ভূতেব উপদ্রব বন্ধ হয | '৮৮-এব সেপ্টেম্ববেব শুকতেই পবিমলবাবুব সঙ্গে 
ব্যানার্জি পবিবাবেব সম্পর্কেব অবনতি ঘটে এবং ভূতেব উপদ্রবও শুক হয। ৪ 
সেপ্টেম্বব পবিমলবাবু পুলিশে কাছে অভিযোগ দাযেব কবেন। ভূত তাব্‌ পৰে পবেই. 
উপদ্রব বন্ধ বাখে | আবাব শুক *৮৯-এব সেপ্টেম্ববে 1! ২৫ সেপ্টেম্বব পবিমলবাবু 
আবাব ফাডিতে দৌডলেন। আশে-পাশেব জনমতও পবিমলবাবুব বাডিতে ঘটে 
যাওযা ঘটনাব পিছনে ভূতেব বদলে মানুষেবই হাত আছে বলে সন্দিগ্ধ ও ক্ষুব্ধ হযে 
উঠতে থাকেন । অবস্থা ঘোবাল হচ্ছে দেখে পুলিশ অনুসন্ধানে নামে ! আব এই সময়ই 
শুক হয ব্যানার্জি বাবুদেব বাড়িতেও ভূতেব নানা উপদ্রব | সঙ্গে বাতি 
কির রে হাজত হজাররবর 

নেয। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৮৫ 


ও নরোদয বিজ্ঞান পবিষদ কিন্তু অনুমান কবে জনবোষ ও পুলিশে 
হাতি মানুষ ও ননোরবনাভিতে এবং বগা উপব তব অন্াচব অনিবার্য 
হযে উঠেছিল । 


দমদমের কাচ-ভাঙা হল্লাবাজ-ভূত 


তামাম পাঠকদেব অবাক কবে দিযে ২৭ নভেম্বব *৯০ 'গণশক্তি'ব প্রথম পৃষ্ঠায় তিন 
কলম জুডে বিশাল ছবি সহ এক অদ্ভুত প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো । এই বিশাল 
জাযগা খবচ কবাব পবও সপ্তম পৃষ্ঠাব গাচ কলম জুডে প্রকাশিত হলো শেষাংশ | 
পাঠকদেব অবগতিব জন্য খববটি তুলে দিলাম । 


প্রতিবেশীবা অবাক, গৃহস্বামী চিন্তিত 


দমদমের একটি বাড়িতে আপনা থেকেই ভাঙছে কাচের সামগ্রী 





কলকাতা, ২৬শে নভেম্বব__-দম্দম এলাকাব এক বাঁডিতে বান্ধ, টিউব, আযনা সহ 
যাবতীয কাচেব সামগ্রী আপনা থেকেই ভাঙতে শুক কবেছে। এ তিনতলা বাড়িটি 
দোতলাব একটি ছোট্ট ঘরে এই ঘটনা ঘটে চলেছে প্রীঘ দেডমাস ধবে । এই আশ্চর্য 
ঘটনাব কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যাষনি । অথচ ইতিমধ্যেই সত্তবটি 
বান্ধ, যোলটি টিউবলাইট, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচেব জিনিসপত্র ভেঙে গুঁডিযে 
গেছে। বাডিব গৃহকর্তা নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক । তাই কেবল ঘটনাটিবই 
বিববণ দেওযা হচ্ছে। 

এই অদ্ভুত ঘটনাটিব সূত্রপাত গত ১৮ই অক্টোবব বাতে । সেদিন প্রথম ওই ঘবটিব 
বাসিন্ন স্বামীব্ত্রী ও পুত্র খেষেদেষে শুযেছেন। হঠাৎ দুম কবে আওযাজ | ঘব 
অন্ধকাব । আব টুকরো কাচেব মাটিতে পড়াব শব্দ | দেশলাই ঘষে আলো ভ্বালিযে 
ভদ্রলোক অবাক । নাইট ল্যাম্পটি ভেঙে টুকবো হযে পড়ে গেছে। শুধু হোল্ডাবে 
বান্ধেব কাপ ও ফিলামেন্টটি আটকে আছে। যাই হোক এটি নানা কাবণে ঘটে থাকে 
তাই কেউই বিশেষ আমল দেননি | পবদিন নতুন একটি বান্ব কিনে লাগানো হয । 
সেদিন বাতেও কিছুক্ষণ জবলাব পব হঠাৎই একই বকমভাবে বিস্ফোবিত হয়ে বান্থটি 
ভেঙে গেল। পবপব দু'দিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে পবদিন ভদ্রলোক একজন স্থানীয 
ইলেকদ্রিক মন্ত্রীকে ডাকলেন | ঘরে ডি সি বিদ্যুৎ সবববাহ হয । মিস্ত্ীব পরামর্শে সুইচ 
বক্স পালটানো৷ হলো ফাবণ বক্সটি নাকি আলগা হযে গেছে এবং সেকাবপেই যত 
বিপত্তি। বক্স পালটানোব পবও একই ঘটনাব পুনবাবৃত্তি চলতেই লাগলো । অর্থাৎ 
দুটো তিনটি কবে ছেটি বান্ধ প্রতিদিন ফেটে যায | এভাবে দিন দশেকেব মধ্যে প্রা 
কুডিটি বান্ধ ভেঙে যাওযাব পব তিনি বান্ব লাগানোই বন্ধ কবে দিলেন। এবাবে 


৮৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আক্রমণ শুক হল টিউব লাইটেব ওপব | পব পব তিনটি টিউবলাইট ভেঙে যাওযাব 
পব ডি সি লাইনেব একজন দক্ষ মিস্ত্রিকে ডেকে আনা হয । ভাব পবামর্শে টিউবেব 
চোক বদলানো হয । কিন্তু অবস্থাব কোন পবিবর্তন হলো না । এব মধ্যে পাঁডাব কিছু 
লোকজন ভুতুডে বাড়ি বলে বাড়িটিকে চিহ্নিত করে ফেলতে শুক কবলেন এবং 
ভাদেব ও বাড়িওযালাব চাপে ভদ্রলোক জনৈক ওঝাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে বাধ্য 
হন। ওঝা প্রচ্ব মন্ত্র পডে কিছু“লেবু ও লঙ্কা ঘবেব বিভিন্ন জাযগায ঝুলিযে দিযে 
যান্‌ | কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না । ববং পববর্তী ঘটনাগুলি বিচাব কবলে বলা যায 
যে ওঝাব মন্ত্র পডাব পব তাণ্ডব আবও বৃদ্ধি পেল। এবপব একদিন লোডশেডিং 
চলাকালীন বাডিতে ডিমলাইট বা কেবোসিনের বাতি ভুলছিলো | হঠাৎ চিমনীব কীচটি 
শব্দ কবে কেটে গেল দেওযালেব একটি ছোট বুক-শেলফ্‌ শক্ত করে লাগানো ছিল ! 
শেলফ্টিতে দুটি কাচেব ঢাকনা ছিল 1 হঠাৎ একদিন দুপুববেলাষ দুটি কাচেব ঢাকনাই 
কিছু সমবেব ব্যবধানে ভেঙে গেল । ঘবেব মেঝেতে একটি কাচের কাপ-ডিস বোঝাই 
ছোট আলমাবি ছিল | একদিন রাত্রিবেলা গোটা আলমারিটা আছাড খেষে পডে গেল 
এবং তাব ভেতবেব সমস্ত কাচেব জিনিনপত্র ভেঙে চুবমাব হযে গেল । কাচেব উপব 
এই অদৃশ্য শক্তিব আক্রমণ ইদানীং চবম আকাব ধাবণ কবেছে। সেই ঘবে তিনটি বড় 
আলমাবি আছে। দুটি কাচবিহীন | একটিতে কাচেব আযনা ছিল | গোটা আলমাবিই 
জিনিসপত্রে ঠাসা । এই ভাবি আলমাবিতে হঠাৎ একদিন দুপুববেলায দেখা গেল 
আলমাবিব কাচে, ভেতবদিক থেরে গোল হবে একটি গর্ত হযে গেল এবং কাচ গুড়ো 
হযে পড়তে শুক কবলো । এব কিছুক্ষণ পরে গোটা আলমাবি মাটি থেকে উঠে উলটে 
পড়ে গেল। কাচেব আবনাটিব উপবদিকটি ভেঙে গেলো। বাই হোক আলমাবিটিকে 
যথাস্থানে আবাব বসানো হলো | এবপব দু'দিন আলমাবিটি পড়ে গেছে এবং শেববাবে 
সমস্ত কাচেব অংশটিই গুভিবে গেছে। যদিও আলমাবিটি প্রা দশ বছব ধবে ওই 
জ্রাগাতেই ববেছে এবং কোনভাবেই সেটিকে ভাবসাম্যবিহীন অবস্থা বলা যায না। 
এখন ঘবটিব মধ্যে আব কোন কাচেব সামশ্রী অক্ষত অবস্থায নেই । অবশ্য চশমার 
কাচ এখনও ভাঙেনি। প্রা দেডমাসব্যাপী এই অদ্ভুত ঘটনায সম্তবটি বাধ, যোলটি 
টিউব, তিনটি চিমনি ও অন্যান্য কাচেব জিনিনপত্র ভেঙে খুঁডিযে গেছে। এবং প্রথম 
দিকেব ঘটনাব থেকে এখনকাব ঘটনাব সংখ্যা এবং জোব অনেক বেশি 1 যেমন প্রথম 
দিকে বান্বগুলি ফুটো হবে বাচ্ছিল এখন ভেঙে গুড়ো হযে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে 
হঠাৎ ঘবেব পাখাটি অস্বাভাবিক ভাবে দুলতে শুক কবে । বদিও সেসময কোন হাওযা 
বইছিলো না এবং পাখাটিও চলছিলো না । দুর্ঘটনা এডাতে এবপব পাখাটি খুলে বাখা 
হব । এব মধ্যে অনেক দক্ষ ইলেক্ট্রিক ইগ্ডিনিযাব ঘবটি দেখে গেছেন ৷ গোটা ঘবে 
ও্যাবিং বা সবববাহ লাইনেব পবিবর্তন কবে নতুন তাব লাগানো হবেছে। বিভিন্ন 
যন্দ্রেব পবীল্গা করে দেখা গেছে বে বৈদ্যুতিক সংযোগে কোন আপাত-গণ্গোল নেই । 
ঘবে বেডিও বা টেপবেকর্ডাবে কোন সমন্যা নেই! বাসিন্দা তিনজনেব শবীবেও 
কোনো অস্বাভাবিক প্রতিক্রিবা নেই লঙ্ষ্যণীব বিবর হলো একদাথে কোন ভিনিন 
ভাঙছে না । একটি একটি কবে কাচেব জিনিস কেটে যাচ্ছে । বান্ ভাগ্াব ক্ষেত্রে 
আলোব জোবটা. প্রথমে বেডে বাচ্ছে এবং তাবপবে বান্থ ফেটে যাচ্ছে । প্রথম দিকে 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ৮৭ 


কাচগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাঙছিলো ৷ এখন মিহি গুডো হযে ভাঙছে। 

ঘবটি দোতলায অবস্থিত | এব নিচে ও উপবে দুটি একই আযতনেব ঘ্ব বযেছে। 
ঘবটিব দু'পাশেও ঘব বযেছে। এই সমস্ত ঘবগুলিতে এই ধবনেব কোন অসুবিধাব 
নেই। ঘরটিব সুইচ বোর্ড থেকে লাইন টেনে বাবান্দায আলো জ্বালানো হচ্ছে, সে 
আলো একবাবও ভেঙে যাযনি ৷ এমনকি ঘবেব দবজাষ পবীক্ষামূলক ভাবে একটি বান্ব 
ভ্বলানো হযেছিলো সেটিও এখন পর্যন্ত অক্ষত। প্রকৃতপক্ষে এই আলোটিই 
বাসিন্দাদেব বাত্রিবেলাব একমাত্র সহায । এযাবৎ এই ধবনেব কোন ঘটনাই শুধু সে 
বাড়ি কেন গোটা অধ্চলেব কোন বাড়িতেই দেখা যাষনি 1 ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে দেখাব 
জন্য একটি বান্ব এবং একখণ্ড কাচ সে 'ঘবে বাখা হয এবং দেডঘন্টাব মধ্যে সেগুলি 
ভেঙে চুবমাব হযে যায । এই অদ্ভুত বহস্যেব খবব ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী “হলেই কিছু 
পবিষাণে পৌছেছে এবং সকলেই এই বহস্যেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দিতে বিভিন্ন পবীক্ষাও 
শুক কবেছেন। কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের তৎপবতায এই ঘটনাব সঠিক ব্যাখ্যা 
হযতো পাওযা যাবে । কিন্তু এই দেডমাস ধবে ঘবটিব তিন বাসিন্দা এক অদ্ভুত 
উত্তেজনা ও যানসিক অশাস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন । পাডা-প্রতিবেশীব মধ্যে কিছু ব্যক্তি 
ঘটনাটিকে ভূতুড়ে বলে চিহ্নিত কবে তাদেব উপব নানা বকম চাপ সৃষ্টি কবছেন। কিন্ত 
তাবা একমুহুর্তেব জন্যও মানসিক দুর্বলতা প্রকাশ কবেননি এবং তাবা স্থিবনিশ্চিত যে, 
ঘটনাটিব সঠিরু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চযই বেব হবে 1” 

"্ণশক্তিব'ব সংবাদ সূত্র ধবে পবে দিনই দমদমেব ভুতুড়ে বাডিব বডসড এক 
খবব ছাগল “দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকা । এতে দু-চাবটি নতুন তথ্য পবিবেশিত হলো । 
অমিষশংকব বায একজন সক্রিষ সি পি আই (এম) সদস্য | থাকেন্‌দক্ষিণ দমদমেব 
একটি ত্রিতল বাড়িব এক ঘবেব ফ্ল্যাটে । গত :৮ অক্টোবব ঘটনাব শুক 1 অমিষবাবু 
গিয়েছিলেন নেলসন ম্যাণডলাকে সহর্ধনা জানাতে | সে বাতে বান্ন ফাটা দিযে কাচ 
ভাঙার শুক। 

ইতিমধ্যে ২৮, ২৯ এবং ৩০ তাবিখেও গরণশক্তি পত্রিকায এই ঘটনা ছবিসহ যথেষ্ট 
গুকত্ব সহকাবে প্রকাশিত হলো । ডঃ এস-পি গণচৌধুবী, ডঃ দিলীপ বসু, ডঃ মধুসূদন 
ভট্টাচার্য, ডঃ তাবাশঙ্কব ব্যানার্জিব মত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভূতুডে কাণুকাবখানাব বহস্য 
ভেদ কবতে কাচ-হস্তা ঘবটিতে পৰীক্ষা চালিয়েছেন বলে প্রকাশিত হয । সেই সঙ্গে 
কখনও প্রকাশিত হলো- ভাবা কাবণ খুঁজে বেব কবতে পাবেননি, কখনও প্রকাশিত 
হলো--ঘরে পৰীক্ষা চালাতে গিষে কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন। 

ইতিমধ্যে স্থানীয় কযেকজন বিশিষ্ট নাগবিক ও বাভনৈতিক নেতা বহস্য উন্মোচনে 
আমাৰ সাহায্য চাইলেন | ২৭ নভেম্বব আমাদেব স্মিতিব পক্ষ থেকে ঘবটি দেখতে 
বাব আনাই। দেদিন সমতা ঘটি ও তাৰ আশপাশের পরিবেশের উপব পরীক্ষা 

লহ । 

কাচ ভাঙে কিসে ? অবধাঁবিতভাবে এটাই ছিল আমাব কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । 
কাচ ভাঙতে পাবে অনেক কারণে | কাবণগুলো একটু দেখাক : (১) উচ্চ শব্দ- 
তবঙ্গেব আঘাতে । (২) বিশেষ বাসাফনিক পদার্থ কাচে লাগিষে বাখলে। (৩) কাচের 
পমাত্রাব হঠাৎ প্রচণ্ড বকম পবিবর্তন ঘটলে । (8) আঘাত করলে । ৫) কোয়ার্জ 
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€কাচ-কাটা পাথব) দিষে আচড কাটলে । 

, কাচেব বান্ব ভাঙতে পাবে কী কী কাবণে, একটু দেখা যাক (১) কোন কাবণে যদি 
বৈদ্যুতিক লাইনে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহিত হতে থাকে তবে অনেক সময বান্ধ ফেটে 
যায | (২) জবলত্ত গবম বান্ধে ঠাণ্ডা জলেব ছিটে দিলে বান্ব ফাটবে। (৩) আঘাত কবে 
বান্থ ফাটানো সম্ভব | তবে ওভাব-ভোল্টেজে বা অনেকক্ষণ ধবে জ্বলে থাকা নিষনে 
ঠাণ্ডা জল ছিটোলে নিষন ফাটবে না। 

কাচগুলো কেমনভাবে ভাঙছে, এটা বোঝাব জন্য ভাঙা কাচেব টুকবোগুলো 
পরীক্ষা কবা প্রযোজন | কাচ ভেঙে যাওযাব আগে-পবে কাচগুলো ধাবা দেখেছেন 
তাদেব সঙ্গে কথা বলাও একইভাবে প্রযোজনীয । 

অমিযশঙ্কববাবু দমদম স্টেশনেব লাগোযা কালীকৃষ্ণ শেঠ লেনেব ৯১/৬ নন্বব 
বাডিব দোতলাব একটি ঘব নিষে থাকেন | ঘবে ঢুকতে গিষে দেখলাম দবজাব ওপবে 
তথাকথিত “লাকি নাম্বাব' ৭৮৬ লেখা | আনুমানিক ১০ ফুট বাই ৮ ফুট ঘবেব মধ্যেই 
অমিযবাবুব পুবো সংসাব। 

অমিষবাবু সকালেই খবব পেয়েছিলেন সন্ধ্যায যাবো । পবিচয দিতেই আপ্যাষিত 
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কবলেন। অমিযবাবু দক্ষিণ দমদম পুবসভাব হিসেববক্ষকেব চাকবি কবেন | সতী তৃত্তি 
বাধ দমদমেব প্রাচ্য বাণীমন্দিব প্রাথমিক বিদ্যালযে পড়ান । ছেলে সৌম্য দমদমেব কে 
কে হিন্দু আকাডেমীব ছাত্র, এবাব মাধ্যমিক পবীক্ষা দেবে | অমিযবাবু সক্রিষ 
বাজনৈতিক কর্মী। সি পি আই (এম) এব স্থানীয কমিটিব সদস্য। তৃত্তি দেবীব হাতে 
গ্রহবত্রেব আংটি 1 দেখলেই বোঝা যায দীর্ঘদিন ধবেই ব্যবহাব কবছেন ৷ ছেলে সৌম্য 
বাড়ি ছিল না। শুনলাম, পডাশুনোব অসুবিধে হচ্ছিল বলে তাকে এক আত্মীয়ের 
বাড়িতে বাখা হযেছে কাল বিকেল থেকে। 

অমিযবাবুব বাডিব অবস্থান দেখে নিশ্চিত ছিলাম-_কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রে শব্দতবঙ্গেব 
কোনও ভূমিকা নেই। অনেক সময বিমানবন্দবেব খুব কাছেব বাড়িব কাচ শার্সি বা 
জিনিস-পত্তব ভাঙে বিমানে তীব্র শব্দ-তবঙ্গেব আঘাতে | অমিষশঙ্কববাবুব এই ঘবটি 
বিমান বন্দবেব কাছে নয । বিমানেব শব্দ এখানে বাসেব শব্দেব চেয়েও মৃদু । কাছেই 
বেললাইন । কিন্তু ট্রেনেব শব্দে ঘব কাপে না, কাপে না সৃল্ম ভাবসাম্যেব ওপব দাড় 
কবিযে দেওযা পাতলা কাচেব শিশি-_পবীক্ষা কবে দেখেছি বাড়িব ধাবে-কাছে 
কোনও কাবখানা নেই, যেখান থেকে তীব্র শব্দতবঙ্গ তৈবি হতে পাবে । অতএব 
শব্দতবঙ্্কে ভাঙাব কাবণ হিসেবে বাদ দিতেই হয। 

বাসাযনিক পদার্থ যেমন হাইড্রোক্লোবিক আ্যাসিড কাচে দিলে কিছু সময পবে কাচ 
ফাটতে পাবে । এক্ষেত্রে আাসিড প্রযোগেব জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি মানুষেব 
উদ্যোগ একান্ত প্রযোজন। 

অমিযশক্কববাবুব ঘবের বান্বেব কাচ ওভাব-ভোপ্টেজেব দকন ভাঙতে পাবে । কিন্তু 
৭১ বাব ওভাব ভোল্টেজ ভাঙা সম্ভব নয। কাবণ ইতিমধ্যে ভোল্টেজ বহুবাব মাপা 
হযেছে। বহু বৈদ্যুতিক মিন্তরি, সংস্থা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভোল্টেজেব বিষযে পৰীক্ষা 
করেছেন। লাইন-লিকেজ কি না, সে বিষষেও পবীক্ষা চালান হযেছে। ভোন্টেজে 
কোনও অস্বাভাবিকতা বা লাইনে কোনও লিকেজ পাওযা যাধনি । গোটা ঘবেব 
ওয্যাবিং কৰা হযেছে নতুন কবে । ভোল্টেজ পৰীক্ষা কবে দেখেছি, ১৭৫ | অতএব 

ঘবেব ওষ্যাবিং নতুন কবাব পবও কাচেব বান্ব ফাটাব জন্য বাডতি 

ভোপ্টেজকে আদৌ দাষী কবা চলে না। কিন্তু অমিযবাবুব দাবি মত নতুন ওয্যাবিং-এব 
পবও বান্থ ফেটেছে। আবও একটা তথ্য অমিযবাবু জানালেন, এই ঘবেব লাইন থেকে 
তাব টেনে বাইবে বাবান্দায বান্ জালালে তা ভাঙছে না । বৈদ্যুতিক লাইনেব ক্রটিতে 
বান্ধ ফাটলে সেই ব্রুটিপূর্ণ লাইন থেকে টানা বাইবেব বান্বও ফাটবে। একই লাইন 
থেকে টানা সত্বেও ঘবেব বান্ব ফাঁটছে, বাইবেব বান্ব নয, এমনটা হতে পাবে বান্ব 
ফাটানোব পিছনে মানুষেব হাত থাকলে । ঘব স্টাত-স্টাতে বা দূষিত গ্যাসে পূর্ন নয । 
যথেষ্ট খোলামেলা । 

বিদ্যুতেব গোলমালে বান্থ ফাটতে পাবে, কিন্তু বুক-কেস, আলমাবিব কাচ বিদ্যুতের 
গোলমালে ফাটাব কোনও সম্ভাবনা নেই ! চিমনি, আযনা এবং অন্যান্য কাচেব জিনিস 
ফাটাব ক্ষেত্রেও বিদ্যুতেব ক্রুটিকে কোনওভাবেই দাষী কবা যায না । কাঠেব আলমাবি 
নাকি আপনা থেকেই চাববার পড়ে গেছে। সিলিং ফ্যান আপনা থেকে দুলেছে। ঘবে 
তখন কোনও জোবালো হাওযা ছিল না। ফ্যানও ঘুবছিল না। বিদ্যুতে গোলমালে 
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এমন কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। কাঠেব আলমাবিতে ভাবসাম্যেব কোনও অভাব ছিল 
না। পরীক্ষা কবে দেখেছি ! আবওলক্ষ্যণীয়,ঘবে একটি বড় স্টিলেৰ আলমাবি ছিল ! 
স্টিলেব আলমাবি কিন্তু একবাবও পডেনি । কাবণ একজনেব পক্ষে স্টিলেব আলমাবি 
ঠেলে ফেলে দেওযা খুবই কঠিন কাজ । ছোট কাঠেব আলমাবি ফেলা যথেষ্ট 
সহজসাধ্য ৷ ফ্যান দোলাতে, আলমাবি ফেলতে একান্তভাবে প্রযোজন মানুষেব | যে 
ফ্যান দোলাবে, আলমাবি ফেলে দেবে । 

আলমাবিব কাচ ভেঙেছে অদ্ভুতভাবে | একদিকেব পাল্লা কাঠেব | অন্য দিকের 
পাল্লাষ ওপবে-নীচে দুটি কাচ। হঠাৎ একদিন বাডিব লোকদেব চোখে পডলো, 
ওপবেব কাচে একটা বৃত্তাকাব দাগ | দাগেব আশেপাশে কযেকটা আচড | দিনদুয়েক 
পবেই তলাব কাচেও গোল দাগ দেখা গেল । দাগেব আশেপাশে কিছু আচড | তাবপব 
হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওপবেব কাচা ভেঙে পড়েছে। দু-একদিন পবেই ভাঙলো 
নীচেব কাচটা। এ-কথাগুলো৷ অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবীব কাছ থেকেই শোনা । 

আলমাবিব কাচেব কয়েকটা টুকবো হাতে নিষে সামান্য নজব দিতেই বুঝলাম 
আলমাবিব কাচ সবাসবি আঘাত কবে ভাঙা নয | প্রথমে কোযার্জ (কাচ-কাটা পাথব) 
দিষে গোল দাগ ফেলা হযেছে এবং আচড কাটা হযেছে। তাবপব একসময সুযোগ 
বুঝে সামান্য আঘাত কবা হযেছে । ফলে কাচ টুকবে! টুকবো হযে ছডিযে পডেছে। 
টুকবোগুলোব ভাঙা অংশেব কিছুটা কোধার্জে কাটাব চিহ্ন স্পষ্ট । বাকি অংশ আঘাত 
করে ভাঙাব ফলে চল্টা উঠে গেছে৷ 

ওপরে দেওযালে টাঙানো ছোট্ট বুক-কেসটাব পাশাপাশি দুটো কাচ লাগান ছিল। 
কাচগুলো দু'দিকে সবান যায । ওগুলোব ভাঙা টুকবো দেখিনি । শুনেছি প্রথমে 
একপাশেব কাচ ভেঙে পডেছিল | তাবপব অন্য পাশেব 1 দেখিনি, তাই বোঝা সম্ভব 
ছিল না ওই কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রেও “কাচ-কাটা পাথক' ব্যবহাব কবা হ্যেছিল অথবা 
সবাসবি আঘাত কবা হযেছিল অথবা বাসাযনিক পদার্থ ব্যবহাব কবা হয়েছিল । 

অমিযবাবু ও তৃত্তি দেবীব সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ১৮ অক্টোবব বাতে প্রথম বান্বটা 
ফাটাব ক্ষেত্রেই শুধু তাবা প্রত্যক্ষদর্ণী ৷ ঘবে ঢোকাব মুহুর্তে বান্বটা বিবাট শব্দ কবে 
ফেটে গিষেছিল | আব কোনও একটি দুর্ঘটনাবও তাবা প্রত্যক্ষদর্শী নন | সিলিং ফ্যান 
দুলেছে--অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবী দেখেছেন। কিন্তু ছেলেব চিত্ুকাবে ঘরে ঢুকে 
দেখেছেন | আলমাবি পডতে তাবা দু'জনেব কেউই দেখেননি | দেখেছেন পডাব পব । 
ঘবে তখন ছিল ছেলে সৌম্য । 

দু'জনে ঘটনাগুলো নিজেব চোখে ঘটতে দেখেছেন বললেও অবশ্য ডাদেব কথাকে 
ভ্রান্ত সত্যি ধবে নিযে বিচাব কবতে বসতাম না । কাবণ মানুষেব বাড়িযে বলাব 
প্রবণতা, প্রত্যক্ষদর্শী বলে জাহিব কবাব প্রবণতা থেকে মিথ্যে বলাব বিষে যথেষ্ট 
অবগত। আমি জেবা কবাব মত কবে প্রশ্নেব ঝড তুলিনি | নানা কথাব ফাকে ফাকে 
আমাব প্রযোজনীয উত্তবগুলো বেব কবে নিচ্ছিলাম। সম্ভবত অমিষবাবু ও তৃপ্তি দেবী 
সচেতন ছিলেন না, আমি ঠিক কী জানতে চাইছি। 

ঘবে বর্তমানে কোনও কাচেব জিনিস নেই বান্থ ছাডা । পবীক্ষা ক্বতে কোনও 
কাচেব জিনিস নিষে যাইনি । শুনলাম, কাচেব জিনিস বাখলে নাকি আপ ঘণ্টা থেকে 


অলৌকিক নঘ, লৌকিক ৯১ 


দেড ঘণ্টাব মধ্যে ভেঙে যায । একটি বান্ধ অবশ্য গতকাল বিকেল থেকে অক্ষত 
অবস্থায ঘবে বিবাজ কবছে। বান্থটি নাকি যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয থেকে দেওযা 
হয়েছে। এও শুনলাম যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্েব নেতৃত্বেই নাকি 
বিশ্ববিদ্যালযেব রেশ কিছু বিজ্ঞানী কাচ ভাঙাব বহস্য অনুসন্ধানে নেমেছেন । কিন্তূ এ 
কথাব মধ্য দিযেও একটা প্রযোজনীয তথ্য প্রকাশ পেল-ল্কাল সন্ধে থেকে সৌম্য 
বাড়িতে নেই, কাল সন্ধে থেকে আজ বাত পর্যন্ত বান্থটি ভাঙেনি। 

অমিযবাবু ও তৃপ্তি দেবীকে ভবসা দিলাম, কোনও চিন্তা নেই৷ ভাঙাব কাবণ ধবতে 
পেরেছি বলে আশা কবছি। আপনাবা যদি সহযোগিতা কবেন, তাহলে আগামী ববিবাব 
থেকেই কাচ ভাঙা বন্ধ কবতে পাববো। 

পবিপূর্ণ সহযোগিতাব আশ্বাস পেলাম | বললাম, ববিবাব সকাল দশটা আসবো । 
আলমাবি ও বুক-শেল্‌্ফেব সমস্ত কাচ সেদিন আবাব লাগাবাব ব্যবস্থা ককন | ঘণ্টা- 
ছয়েক থাকব । নিশ্চিন্তে থাকুন, সে-সমযেব মধ্যে কিছুই ভাঙবে না। 

কেন ভাঙছে ? দু'জনেব প্রশ্নেব উত্তবেই জানালাম, সে-দিনই ছ-ঘন্টা পাব কবে 
দিযে তাবপব জানাবো | 

অমিযবাবু জানালেন, শনিবাবই সব কাচ লাগিযে বাখবেন | বললাম, তেমনটি 
কববেন না । শনিবাব কাচ ভাঙতেই পাবে । এমনকি সব কাচই। কাচেব মিস্ত্রিকে এনে 
মাপ দিষে কাচ কাটিযে বাখুন ৷ ববিবাব আমাব সামনে লাগান হবে | মিস্ত্রিকে বলবেন 
দশটা আসতে । 

ঘব থেকে বেবতেই উপস্থিত সাংবাদিকবা ঘিবে ধবলেন । জানতে চাইলেন, ভাঙাব 
কাবণ ধবতে পেবেছি কি না। জানালাম, আগামী ববিবাব সকাল দশটায-আমাদেব 
সমিতিব তবফ থেকে কযেকজন আসছি । আমাদেব সামনে আবাব নতুন কবে ভেঙে 
যাওযা সব কাচ লাগানো হবে | ছ'ঘণ্টা থাকবো । এতদিন পর্যন্ত ঘবেব কাচ আধ ঘণ্টা 
থেকে দেড ঘণ্টাৰ মধ্যে ভাওছিল। কিন্তু আশা কবছি সে-দিন ওই দীর্ঘ ছ'্ঘন্টাব 
মধ্যেও কোনও কাচই ভাঙবে না । বিকেল চাবটেব সময জানাব কেন ভাঙছিল 1 এব 
আগে আব কিছু জানাচ্ছি না | সাংবাদিকবা এ প্রশ্নও কবছেন, ববিবাব কেন ? কেন এই 
চাবদিন সময চেষে নিচ্ছেন? কেন কালই বন্ধ কবতে আসবেন না? 

বললাম, আগামীকাল ববিবাব হলে আগামী কালই আসতাম | ছুটিব দিন ছাডা 
আমাব এবং আমাদেব সমিতিব অনেকেব পক্ষেই দীর্ঘ ছ-আটি ঘন্টা সমঘ রেব কবা 
খুবই অসুবিধেজনক । 

পবেব দিন গণশক্তিব প্রথম পৃষ্ঠাতেই আমাদেব সমিতিব পক্ষে আমাব “কাচ ভাঙা 
বহস্যমঘ বাড়িতে যাওযাব কথা" এবং “কষেক দিনেব মধ্যেই বহস্য উন্মোচিত হরে' বলে 
আশা প্রকাশ কবাব কথা প্রকাশিত হলো। 

ইতিমধ্যে আমাদেব সমিতিব কিছু সদস্য অমিয়বাবুব প্রতিরেশীদেব সঙ্গে কথা 
বললো । কথা বললো সৌম্যেব স্কুলেব কিছু ছাত্রেব সঙ্গে । গণশক্তিব প্রতিবেদনে বলা 
হযেছিল- প্রতিবেশীদের চাপেই অমিষবাবু ওঝা ডেকেছিলেন। প্রতিবেশীদেব বক্তব্য, 
এমন চাপ তাদেব দিক থেকে কখনই দেওযা হ্যনি । সৌম্যেব বিষযেও প্রতিবেশী বা 
ছাত্রদেব ধাবণা 'মোটেই ভাল নয । 


৯২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


শনিবাব সন্ধ্যা অমিযবাবুব বাড়ি হাজিব হলাম, কাচ লাগাবাব ব্যবস্থা হযেছে কি না 
জানতে! বাডিতে ছিলেন শুধু তৃপ্তি দেবী। জানালেন, মিস্ত্রি মাপ নিষে গেছে। কাল 
দশটাব মধ্যে ওবা চলে আসবে । আপনাব সামনেই কাচ লাগান হবে । আপনি 
আমাদেব বাডি এসেছিলেন এবং ববিবাব আসবেন শুনে সৌম্য জাপনাকে দেখবে বলে 
দাকণ বায়না ধবেছে। আসলে আপনাব কথা তো অনেক পড়েছে, তাই আপনাকে 
দেখতে চায । আপনি কিভাবে কাচ ভাঙা বন্ধ কবেন, সেটা নিজেব চোখে দেখাব 
লোভ সামলাতে পাবছে না। বললাম, বেশ তো, ওকে নিযেই আসুন । 

তৃপ্তি দেবী জানালেন, দৃবদর্শন থেকে একজন এসেছিলেন | ববিবাব কিছু ছবি 
তুলতে চেষেছিলেন । তাকে জানিয়েছি, সে-দিন প্রবীববাবু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত 
এ-বাডিতে একটা পৰীক্ষা চালাবেন । অতএব প্রবীববাবুব সঙ্গে কথা না বলে, ভাব 
অসুবিধে হবে কিনা না জেনে ওইদিন আপনাদের ছবি তোলাব অনুমতি দিতে পাবছি 
না। 

১ ডিসেম্বব শনিবাব বসুমতী পত্রিকাধ প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবব পবিবেশিত হয ২ 
ডিসেম্বব কাচভাঙা ঘবে কাচেব জিনিসপত্র বাখা হবে এবং সেই সঙ্গে আলমাবির ভেঙে 
যাওযা কাচ নতুনভাবে লাগান হবে । সমিতিব প্রতিনিধিবা এদিন ঘবে ৬ ঘণ্টা ধবে 
অপেক্ষা কববেন, ইত্যাদি । 

২ ডিসেম্বব ববিবাব সকালে 716 7191601%2 পত্রিকাব প্রা আধ পৃষ্ঠা ধবে 
প্রকাশিত হলো একটি সচিত্র প্রতিবেদন “20176835151” । প্রতিবেদক প্রণয শর্মা 
প্রতিবেদনটিতে জানালেন, “ইতিমধ্যে সবকাব ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সংস্থাব তবফ থেকে 
বিজ্ঞানীবা ঘবটি দেখতে গিষেছিল ও পবীক্ষা-নিরীক্ষা চালিযেছেন। কিন্তু এ-পর্যস্ত 
কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পাবেননি ! 

“কিন্ত গত কযেকদিনেব মধ্যে পবিস্থিতি নাটকীযভাবে পবিবর্তিত হযেছে, সাইন্গ 
আও ব্যাশানালিস্ট আসোসিযেশনেব প্রবীব ঘোষেব দৃশ্যপটে আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে । এই যুক্তিবাদী ওই পবিবাবেব সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিষেছেন যে তিনি ২ 
ডিসেম্ববেব মধ্যে বহস্যভেদ কববেন। তিনি শ্রীবাষকে বান্ব টিউবলাইটসহ সমস্ত 
কাচেব সামগ্রী তাৰ উপস্থিতির দিন লাগাতে বলেছেন 1” 


২ ডিসেম্বব ববিবাব সকাল দশটা অমিষবাবুব ফ্ল্যাটে হাজিব হলাম আমি ও 
আমাদেব সমিতিব কিছু সদস্য | আজই প্রথম দিনেব আলোয ঘবটি দেখলাম । 
অমিযবাবুব ঘবেব দবজায পাশেই কালো কালি দিযে কাচা হাতেব কান্তে-হাতুডি 
আকা । বেশ কষেকজন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে আলমাবি ও বুক-কেসেব সব কাচ 
লাগান হলো | তবে কাচ লাগাবাব আগে প্রতিটি কাচ ভালোমত স্পিবিট দিযে মুছে 
নিয়েছিলাম । ঘবেব বান্ব ও টিউবলাইট জ্বেলে দেওযা হল । ঘবেব বান্বেব হোল্ডাব 
থেকে দি দিযে একটা আযনা ঝুলিযে বাখা হয ! যে আলমাবি উল্টে পডেছে বলে 
দাবি কবা হযেছে, সেই আলমাবিব মাথায বাখা হয কেবসিন ল্যাম্পেব একটি চিমনি। 
তাবপব চলে অপেক্ষা ৷ ঘবে সাংবাদিকবা, অমিয়বাবু ও সৌম্য ছাডা মাঝেমধ্যে 
ছিলেন তৃপ্তি দেবী ও অমিষবাবুব পবিচিত কেউ কেউ | ভিডি ও-তে ছবি তোলা 
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হযেছে “আজকাল' পত্রিকাব তবক থেকে । নসৌম্যেব ডান বাহুতে একগাদা 
তাগা-তাবিজ ঝোলান। শেকড় ঝোলান ছিল বাববাব উল্টে পবা কাঠেব আলমাবিতে । 
অমিযবাবু আন্তরিক আতিথেযতা দেখিযে আমাদেব দফায দফাব চা, সিগাবেট ও 
বসগোল্লা খাইযেছেন । ঘবে আমাদেব সমিতিব পক্ষে ছিলেন জ্যোতি মুখার্জি, কমল 
বিশ্বাস, আশিস মুখার্জি, দেবু হালদাব ও জাদুকব শুভেন্দু পালিত | ওদেব ওপব দাবিত্ব 
ছিল প্রতিটি কাচেব জিনিসেব ওপব লক্ষ্য বাধা | সমিতিব সভ্য ছাডা ধাবাই ঘবে 
উপস্থিত থাকবেন তাদেব কাবো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা বা আঘাতে যেন 
কোনও কাচেব জিনিস ভেঙে না যায অথবা কোনও আসবাব উল্টে না পডে, এ-দিকে 
নজব রাখাব দায়িত্বও ছিল ওদেব ওপব! সাবা ঘবে ছডিযে বাখা কাচেব সামগ্রীব 
কোনও একটিকে ঠাসা ভিডের সুযোগে শ্রেফ আঘাত হেনে ভেঙে ফেলা বা কোনও 
জিনিস উন্টে ফেলে দেওযা এমন কোন কঠিন কাজ নয ! ববং তাব চেযে অনেক 
রেশি কঠিন নজব বাখা । এই ঘটনাব পিছনে মানুষেব হাত থাকলে, সেই হাতেব 
মালিক কে হতে পাবেন, এ বিষযে যুক্তিগুলো সাজালেই অনুমান কবা যাষ, এটা যেমন 
সত্য, তেমনই সত্য অনুমানেব হদিশ পেষে ঘটন।ব নায়ককে বাচাতে আমাদেব ধোকা 
দিতে আজ অন্য কেউ কাচ ভঙ্গকাবীব ভূমিকা নিতে পাবে । আব এটা মাথায বেখেই 
দু'দিন আগে নজরদাবিব দাধিত্ব ধাদেব দেওযা হযেছিল, তাদেব নিযে ক্লুস কবেছি। 
ব্লাজ-বোর্ডে বহস্যময ঘবটিব কোথায কি আছে এবং কোথায কোথায কাচ লাগান 
হবে, কাচেব সামগ্রী বাখা হবে তাব ছবি গ্রকে কে কেমনভাবে নজব বাখবেন, তা 
বুঝিযেছি। নজবদাবদেব কেউ কিছু সমযেব জন্য বাইবে গেলে পবিবর্ত হিসেবে দাযিত্ব 
নেবাব জন্য কষেকজনকে “বিজার্ভ' বেখেছি। বাইবে দর্শকদেব মধ্যে মিশে থাকা 
সমিতিব সদস্যদেব পবিচলনা করাব দাধিত্ব দেওযা হযেছিল শশাংক মণ্ডলকে। 
নির্ধাবিত সময অতিবাহিত হওযাব পব উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে সমিতিব পক্ষ 
থেকে কাচ ভাঙাব বহস্যেব আববণ সবালাম | বললাম কাচ ভাঙে কী কী কাবণে। 
জানালাম, এ ঘবেব কাচ শব্দ-তবঙ্গে ভাঙছিল না । এমন সিদ্ধান্তে আসাব পক্ষে 
যুক্তিগুলো হাজিব কবলাম । ওভাব-ভোল্টেজে ঘরেব যে কোনও কাচেব জিনিস ভাঙা, 
আলমাবি বাববাব উল্টে দেওষা, চালু না হওযা সিলিং ক্যান দোল খাওযানো অসম্ভব । 
ওভাব-ভোপ্টেজেব দকন কাচেব বান্ধ প্রথম দু-একবাব ভাঙলেও ভাঙতে পাবে | কিন্তু 
প্রতিটি বান্থ ও টিউবলাইট যে ওভাব-ভোল্টিভ্রে ভাঙছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যায । ভোল্টেজ পবীক্ষা কব! হয়েছে, লাইন পাস্টান হযেছে । অথচ লাইন পাস্টানোব 
পবও বান্ব ও নিষন ফেটেছে। অথচ লল্গ্য ককন, এই একই লাইন থেকে তাব টেনে 
বাহ বাইবে সবাব চোখেব সামনে বাখলে ও ভ্ালালে ফাটছে না। বিদ্যুৎ লাইনে 
গোলমাল থাকলে, এক্ষেত্রে বাইবেব বান্থও ফাটতো। 

তীব্র শের প্রভাবে কাচ ভাঙাব সম্ভাবনা এখানে শূন্য । আশে-পাশে কল-কাবখানা 
বেল ও বিমানেব এমন কোনও তীর শব্দ সৃষ্টি হব না, যাব দকন কাচ ভাঙতে পাবে। 
বাসাধনিক পদার্থে সাহায্যে কাচ ভাঙা সম্ভব হতে পাবে, কিন্তু আপনাবা ভার্ডা-কাচেব 
টুকবোগুলো একটু লক্ষ্য করুন। 

র্ভমান' পত্রিকাব বার্তা-সম্পাদক বপকুমাব বদুব হাত থেকে ভাব সংগৃহীত 


৯৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


দু্টুকবো কাচ নিষে সাংবাদিকদেব দেখালাম । কাচগুলো দেখলেই বোঝা যায এই 
কাচগুলো ভাঙাব আগে কিছু দিযে অনেকটা কেটে বাখা হযেছিল। বাকিটা ভেঙেছে 
আঘাতে, চল্টা ওঠা দেখলেই বোঝা যায । এই যে টুকবোগুলো দেখালাম, এগুলো 
কাঠেব আলমাবিব ভাঙা কাচেব টুকবো। আলমাবিব কাচ ভেঙেছে একটু অদ্ভুত 
ভাবে । আলমাবিব এক দিকেব পাল্লা ওপবে-নীচে কাচ লাগান দেখতে পাচ্ছেন। 
হঠাৎ একদিন দেখা গ্রেল ওপরেব কাচে একটা স্পষ্ট গোল দাগ কাটা, তাৰ আশে-পাশে 
কষেকটা আচড | তাবপব একদিন তলাব কাচেও একই ধবনেব দাগ দেখা গেল। 
একদিন দেখা গেল ওপবেব গোল দাগেব অংশটা ভেঙে পডেছে। তলাব কাচটাও 
একদিন ওভাবেই ভাঙলো-_কাচেব মাঝখানে একটা বড গোল ফুটো । কাচেব ওপব 
কীদিযে দাগ কাটা যায ? কোযার্জ কোচকাটা পাথব) পাথব দিযে কাটা যায । এই 
শহবে অনেক জাযগাতেই কাচকাটা পাথব বিক্রি কবেন কিছু ভিন্‌ প্রদেশী মহিলাবা । 
এক টাকা থেকে দু-টাকা দাম । এমনকি দমদম স্টেশন চত্ববেই ওই পাথব বিক্রি হয। 
ফটোব দোকানে কাচ কাটাব জন্য ছোট একটুকবো কাঠেব আগায হীবে লাগান থাকে । 
অমন একটা কাঁচ-কাটাব যন্ত্র যোগাড কৰা এমন কিছুই কঠিন নয । কোযার্জ জাতী 
কোনও কিছু দিযে কাচে গোল কবে দাগ কেটে বাখলে কাচেব অনেকটাই কেটে যাবে । 
তাবপব সুযোগ বুঝে বৃত্তেব মাঝে একটি আঘাত কবলেই কাচ ভেঙে যাবে বৃত্তের 
আকাবে । আলমাবিব কাচ ভাঙাব ক্ষেত্রে কোষার্জ জাতীয পাথবই ব্যবহৃত হযেছিল । 

কথাব মাঝখানে প্রতিবাদ কবলেন উত্তেজিত অমিযবাবু, আপনি এভাবে কাচ কেটে 
দেখাতে পাববেন ? 

বললাম, নিশ্চযই পাববো । আপনি অনুমতি দিলে করে দেখাতে পাবি। 

না, অনুমতি দেননি অমিযবাবু | ববং বললেন, বুক কেসেব কাচ তো গোল হযে 
ভাঙ্ছিল না। ওটাব কী ব্যাখ্যা দেবেন ? 

বলেছিলাম, ভাঙা কাচগুলোব একটা অংশ গুডো-গুডো হযে গেছে । জোবালো 
আঘাত কবলে আঘাতস্থলের কাচগুডো-গুডোহযে যায | এক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে । 

অমিষবাবুব আত্মীয বলে পবিচিত এক ভদ্রলোক জোবালোভাবে আমাব বক্তব্যেব 
প্রতিবাদ জানালেন | বললেন, কাচগুলো কেউ আঘাত দিষে ভাঙাব সময তাব পক্ষে 
আদৌ কি এমন ক্যালকুলেশন কবে আঘাত কবা সম্ভব যাব দকন গুডো হযে যাবে £ 
আপনাব এই থিযোবি আদৌ মানতে পাবছি না। 

অমিযবাবু মুখ খুললেন, আপনি এই বকম গুঁভো কবে ভেঙে দেখাতে পাববেন ? 

বললাম, আমি আপনাদেৰ দু'জনেৰ কথাবই উত্তব দেব । অমিযবাবুব আত্মীযকে 
বললাম, আঘাতে কাচটা সাত টুকবো হযে ভাঙলে আপনি প্রশ্ন কবতেন, কাচটা ঠিক 
সাতটুকবো হযে ভাঙলো৷ কেন ? কেন দুণ্টুকবো বা প্লাচ টুকবো নয ? এ-ভাবে 
ক্যালকুলেশন কবে কি ভাঙা সম্ভব ? ভাঙাব সময কেউ ক্যালকুলেশন কবে, ভাঙে না, 
এক্ষেত্রেও ক্যালকুলেশন কবে ভাঙেনি | মেবেছে এবং ভেঙেছে । আব অমিযবাবুব 
রিনি ভি তিনি উর জর হি 

] 
অমিযবাবু আব এগোলেন,মা। তরে ক্ষুব্ধ কষ্ঠে প্রশ্ন কবলেন, আব আলমারিটা; 
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পড়ল কী কবে? 

ঠেলে ফেলে দেওযা হযেছিল। তাই পডেছে। 

একজনেব পক্ষে ঠেলে ফেলে দেওযা আদৌ সম্ভব ? আপনি ফেলতে পাববেন ? 

বললাম, আমি তো পাববোই, এখানে উপস্থিত আমাদেব সমিতিব যাকে সবচেষে 
দুর্বল বলে আপনাব মনে হয, তাকেই ডেকে নিন, দেখবেন সেও ফেলে দেবে । 

আব বান্গুলো ফাটছিল কী কবে? অমিবাবু প্রশ্ন কবলেন। 

এখানেও মানুষেব হাত ছিল। ফাটান হচ্ছিল বলেই ফাটছিল। 

সাংবাদিকদেৰ প্রশ্নেব উত্তবে অমিষবাবু জানালেন ভাব ধাবণা বান্ধ থেকে কোনও 
একটা অজ্ঞাত বশ্মি রেডিযে এসে আলমাবি উল্টে দিষেছে, কাচগুলো ভেঙেছে। 
সৌম্যেবও বক্তব্য ছিল ওই ধবনেব । সৌম্যেব কথা মত ও দেখেছে বান্থ থেকে একটা 
হলদে বশ্মি বেবিষে এসে আলমাবিতে আঘাত কবেছে। 

ফ্যান দোলাব ব্যাখ্যাও চেষেছিল অমিববাবুব ঘনিষ্ঠ একজন | জানিষেছি ফ্যান 
দোলালেই দোলে । কেউ দুলিয়ে দিয়েছিল । 

কে এমনটা কবেছে ? আমাদেব এ ঘবে থাকি মাত্র তিনজন । ঘটনাব প্রত্যক্ষদর্শী 
আমবাই । সুতবাং আপনাব কথা মেনে নিলে এটাই দাভায আমাব স্ত্রী বা ছেলে কেউ 
এ-সব কবেছে। আমাৰ স্ত্রী কী পাগল যে ধুম্‌-ধুম্‌ কবে জিনিস-পত্তব ভাঙবে । আমাব 
ছেলেও যদি ভেঙে থাকে, তবে একবাবও কি আমবা দেখতাম না। অমিযবাবু 
বললেন । 

বললাম, গত বুধবাব প্রথম সাক্ষাৎকারে আপনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন 
ম্যাণডেলাকে সম্বর্ধনা দেবাব দিন সন্ধ্যায ঘবে ঢোকাব সময বাটা দুম কবে ফেটে যেতে 
দেখেছিলেন, তাবপব আব একটি ঘটনাও আপনি নিজেব সামনে ঘটতে দেখেননি । 
দেখেছেন ঘটে যাওযাব পৰ । আপনাব স্ত্রীব সঙ্গেও আলাদা কবে কথা বলেছি । উনিও 
কোনও ঘটনা নিজেব চোখে ঘটতে দেখেননি, দেখেছেন ঘটে যাওযাব পব। 
ঘটনাগুলো ঘটাব একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী কিন্ত আপনাব ছেলে ৷ আজও সাংবাদিকদের 
সামনে বহুবাব বলেছেন, কাচেব জিনিস ঘবে বাখলে আধ-ঘন্টা থেকে দেড ঘণ্টাব 
মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধেষ এসে বউদিব (তৃপ্তি দেবী)কাছ থেকে জানতে 
পাবি, কোনও এক জ্যোতিষী না বাবাজী কি একটা জিনিস দিযে বলেছেন, সৌম্যেব 
ওপব কাব্‌ একটা কৌপদুষ্টি পড়েছে। তাইতেই এইসব অঘটন । কিছুটা গুব কথা মতই 
এ-বাডি থেকে সৌম্যকে দৃবে বাখতে গত মঙ্গলবাব বিকেলে সাতগাছি এক আত্মীয়ের 
বাড়ি পাঠিযে দেন ।তৃত্তি দেবীকেজিজ্ঞাসা কবেছিলায়, সৌম্যকে পাঠাবাব পৰ আব 
কোনও কাচেব জিনিস কি ভেঙেছিল ? তিনি জানিযেছিলেন, ঘবে বর্তমানে ভাঙাব 
মত কোনও কাচেব জিনিস নেই, তাই ভাঙাবই প্রশ্ন নেই । কাচেব জিনিস বাখলে 
ভাঙবে, এতদিন ধবে যা ঘটছে, তাতে এটা ধবে নেওযাই যায । আবাব সত্যি এমনও 
হতে পাবে, এই জ্যোতিষী যা বলেছেন, তাই সত্যি। সৌম্য এ-বে উপস্থিত হলে ওব 
শবীব থেকে কোনও বশ্থিবিচ্ছুবিত হযে আবাব অঘটন ঘটতে থাকবে। তৃপ্তি দেবীবও 
ইচ্ছে ছিল, আমাদেব এই ছণঘ্টা পৰীক্ষা চালাবাব সময সৌম্য উপস্থিত থাকুক। 
সৌম্যকে আনতে বলেছিলেন। ও এই ছন্ঘন্টা ছিল, কিন্তু তবু কাচ ভাঙেনি। 


৯৬ জলৌকিক নয, লৌকিক 


আসলে কাচগুলো মানুষই ভাঙছিল । আজ সে ভাঙাব সুযোগ পানি । ঘটনাগুলো 
পর্যালোচনা কবলে যুক্তি একথাই বলে ঘটনাগুলো ঘটিযেছেন অমিযবাবুব পবিবাবেই 
কেউ প্রশ্ন উঠেছে, কেন ভাঙবে ? আপনাদেব দুটি তথাকথিত ভুতুডে ঘটনা বলছি। 
শুনলে ভাঙাব কাবণেই কিছুটা হদিশ পেতে পাবেন। 

পজল-ভূত' ও “পোশাককাটা-ভূত'-এব ঘটনা দুটিব উল্লেখ কবে বললাম, জলভূতেব 
সৃষ্টি কবে বালকটি তাব মাষেব কড়া শাসনে প্রতিশোধ তুলতে চেষেছিল, শাস্তি দিতে 
চেয়েছিল । আব পোশাককাটা ভূতেব সৃষ্টি হযেছিল বাডিব কাজেব কিশোবী মেযেটিব 
হতাশা থেকে । কিশোবীটিব কথা মত বাড়িব ছোট ছেলেকে সে ভালবাসে । 
ছোটছেলে তাকে আদব-টাদব কবে বটে, কিন্তু ভালবাসে অন্য একটি মেষেকে। 
কিশোবীটিব ইচ্ছে হয, ছোটছেলেব মুখোশ খুলে দে তাব প্রেমিকাব কাছে। 
কিশোবীটি বিশ্বাস কবে, মুখোশ, খুলতে গেলে লাভ হবে না কিছুই। বডজোব 
ছোটছেলেব সঙ্গে তাব প্রেমিকাব বিচ্ছেদ হবে । কিন্তু তাতে ছোটছেলে তাকে আদৌ 
বিষে কববে না । ববং ঘটনটা জানাজানি হলে যে কোনও একটা অপবাদ দিযে তাকে 
বাডি থেকে তাডিযে দেওযা হবে । কিশোধীটি মেযেদেব পোশাক আব ছোটছেলেব 
পাজামাব ওপব আক্রোশ মিটিযেছে তাব অবদমিত যৌন আবেগ, ক্রোধ, ঈর্যা ও হতাশা 
থেকে । অনেক সমযই কিশোব-কিশোবীদেব ক্ষোভ, হতাশা, অবদমিত আবেগই বাপ 
পেতে পাবে এই ধবনেব নানা কাণ্ু-কাবখানা ঘটিযে বড়দেব উত্যন্ত কবাব মধ্যে । 

এখানে কে নিশ্চিতভাবে ঘটনা ঘটাচ্ছে, তা বলাব মত কোনও অকাট্য প্রমাণ 
আমাদৈব হাতে নেই বটে, কিন্তু যুক্তিগুলো পবপব সাজালে মনে হয ঘটনাগুলো 
ঘটানোব সম্ভাবনা কিশোবটিবই সবচেষে বেশি 1 কিশোব বযসে বা যৌবন সন্ধিক্ষণে 
শাবীবিক ও মানসিক পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে রেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয | বিচ্ছিন্নতাব 
সমস্যা, একাকিত্বেব সমস্যাও এব মধ্যে অন্যতম | কিশোবটি সেই সমস্যাতে পীডিত 
হতেই পাবে। তাবই হ্যতো বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বডদেব পীভিত কবাব চেষ্টায | 
এ-ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনাও বযেছে | অমিষবাবু বাজনীতি নিযে ব্যস্ত থাকেন । মা তাব 
স্কুল নিষে । বাবা মা'ব স্নেহ থেকে, তাদেব কাছে পাওযা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত 
হবাব সম্ভাবনা বষে গ্রেছে। যখন বাবা ঘবে থাকেন, তখনও তাকে ঘিবে থাকে অন্য 
মানুষেবাই। ব্যস্ত বাজনীতিবিদেব পক্ষে এটাই স্বাভাবিক জীবন, এ-কথা যেমন সত্যি, 
তেমনই সত্যি এক ঘবেব ছোট ফ্ল্যাটে মা-বাবাব অনুপস্থিতিব একাকিত্ব যেমন সৌম্যকে 
হতাশাগ্রস্ত কবে তুলতে পাবে, তেমনই বহুজনেব ভিডে বড বেশি একা কবেই বাব বাব 
নিজেকে আবিষ্কাব কবতে পাবে সৌম্য | ঘরে পডাশুনোব মত পবিবেশেব অভাব 
তাকে একটু একটু কবে লেখাপডাব জগৎ থেকে দৃবে ঠেলে সবিষে দিতে পাবে । 
অনুষঙ্গ হিসেবে পাস্টাতে পারে বন্ধুজগতেব পবিবেশ । ওব ক্ষোভ, হতাশা থেকে 
বডদেব উত্যক্ত কবার জন্য ও এমনটা কবতেই পাবে। 

অমিষবাবু সবাসবি প্রায চ্যালেঞ্জ জানালেন, শ্বীকাব কবছি কাচ আধ ঘণ্টা থেকে 
দেড ঘন্টাব মধ্যে ভাঙতো । আজ ছ'্ঘণ্টা পর্যন্ত ভাঙেনি। কিন্তু আপনাবা চলে যাবাব 
পব আবাবও ভাঙতে পাবে । আমাব ছেলেকে ঘবে বাখবো না। অন্য কোথায পাঠিযে 
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দেবো । কিন্তু তাবপবও যে ভাঙবে না, সে গ্যাবান্টি আপনি দিতে পাববেন ? 

বললাম, আপনাব চ্যালেঞ্জ আমারেব সমিতি গ্রহণ কবছে। কিন্তু ঘবে কেউই 
থাকবে না। ঘব'সিল”কবে দেবো । ছ'দিন, ছ'সপ্তাহ, ছ'মাস--যতদিন সিল্‌ থাকবে 
কিছু ভাঙবে না, উপ্টোবে না। আপনি কি এই সর্তে বাজী হবেন ? 

না, বাজি উনি হননি। 

পবেব দিন "119 78190190, "আজকাল", “বর্তমান, 'বসুমতী' পত্রিকায যথেষ্ট 
গুকত্ব সহকাবে আমাদেব সমিতি কর্তৃক কাচ ভাঙা বহস্যমভেদেব খবব প্রকাশিত 
হ্য। 

খববটা কিন্তু এখানেই শেষ হযনি। ৫ ডিসেম্ববেব গণশক্তিতে আবাব একটি খবব 
প্রকাশিত হয । তাতে জানান হয অমিযশংকব বাঘ জানিষেছেন “ববিবাব প্রা জোব 
কবেই প্রবীৰ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে পৰীক্ষা কবতে ঘবে টোকেন । সঙ্গে 
কযেকটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেবও ডেকে নিযে আসেন । পবেব দিন স্বাদপত্রে 
তাব ভাষ্য পড়ে বিস্মিত |» 

অর্থাৎ আমি কিছু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেব নিষে প্রা জোব কবে তাব ঘবে ঢুকে 
দীর্ঘ ছ-সাত ঘণ্টা ধবে পবীক্ষা চালিষেছিলাম ৷ এবং সাংবাদিকদেব কী বলেছি, তিনি 
জানতেন না । পবেব দিন সংবাদপত্র পাঠে প্রথম জানলেন এবং বিশ্মিত হলেন । এত 
মিথ্যা ভাষণে আগে অমিযবাবুব খেযাল কবা উচিত ছিল, ওইদিন 'আজকাল' পত্রিকা 
ভিডি ও তে যতটা সময ধবে বেখেছে, তা অমিযবাবুব মিথ্যাচাবিতাব মুখোশ খোলাব 
পক্ষে যথেষ্টব চেষে বেশি । এটা অবশ্য অমিযবাবুব বোধহয জানা ছিল না, তাদের 
সঙ্গে একাধিক দিন আমাব যে সব কথাবার্তা হযেছে, তাব অনেকটাই ক্যাসেটবন্দী কবে 
বেখেছি। জানা থাকলে এমন আদ্যত্ত মিথ্যাভাষণ থেকে নিশ্যই সংযত 
হতেন- মুখোশ খুলে পডাব ভষে। 

জানি না, অমিযবাবুব এই ধবনেব মিথ্যাচাবিভাব সঙ্গে সৌম্য পবিচিত কি না ? দীর্ঘ 
বছব কাছাকাছি থেকে বাবাকে দেখাব দকন বাবাব এই দুর্বলতাব কথা সৌম্যে অজানা 
না থাকতেই পাবে। দেখা দিতে পাবে বাবাব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, ক্ষুবতা ইত্যাদি । 
পাশাপাশি বাবাব এই ধবনেব মিথ্যাচাবিতা ছেলেকে অন্যভাবেও প্রভাবিত কবতে 
পাবে। 


আবেগ, ক্রোধ, শ্রদ্ধাহীনতা 
ইত্যাদি থেকে এই ধরনের হল্লাবাজ ভূত 
সৃষ্টির বু ঘটনা মনোরোগ চিকিৎসকদের 
র ঝুলিতে রয়েছে । এমন অবস্থায় মা-বাবার 
উচিত ভালবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে সন্তানের পাশে 
দাড়ানো ন্কো সম্মানবোধের ছারা 
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অন্যায়কে আড়াল করতে চাইলে সে তৈরি 
হয়ে উঠতে পারে আর এক 
স্ব্যান্কেনস্টাইন' | 
এটা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ৯ ডিসেম্বর "৯০ “আজকাল' পত্রিকা 


ববিবাসব'-এব দুটি বডিন পৃষ্ঠা ছিল "মানুষ ভূত' নিযে । অমিষবাবুব মিথ্যাচাবিতাব 
খোশ খোলাব পক্ষে পৃষ্ঠা দুটিব ভূমিকা ছিল যথেষ্টৰ চেষেও রেশি। - 


যে ভূতুড়ে চ্যালেঞ্জের মুখে 
বিপদে পড়েছিলাম 


ভূত আনলেন বিজযা ঘোষ 


এমন অস্বস্তিকব অবস্থায আব কোনও দিন পড়িনি । দর্শকদেব একাংশ আমাদের 
সমিতিব আযোজিত অনুষ্ঠানে আমাকেই এমন তীব্র আক্রমণ চালাবে, এটা আদৌ 
প্রত্যাশিত ছিল না । আমাদেব বাবাসত শাখাব ছেলেদেব যথেষ্ট লডাকু বলেই জানি । 
কিন্তু এই মুহূর্তে ওদেব যথেষ্ট বিভ্রান্ত বলে মনে হলো । বাবাসত শাখাব সম্পাদক 
শুভাশিষ ইন্দু কযেকজন সঙ্গীসহ ভ্রুত পাষে মঞ্চে উঠে এলেন । পবিস্থিতিকে সামাল 
দিতে মাইকে মাউথপিস নিজেব হাতে তুলে নিলেন । মেঘেব মতো ভাবী গলায বলে 
চললেন, “আপনাবা এত উত্তেজিত হবেন না। খাবা যুক্তিবাদী সমিতিব অনুষ্ঠানে 
এসেছেন তাদেব প্রত্যেকে কাছে আমবা নিশ্চযই ননতম যুক্তিবাদী মানসিকতা 
প্রত্যাশা কবতে পাবি । আপনাবা দেখলেন, আপনাবা শুনলেন একটু আগে বিজযা 
দেবী প্রবীববাবুকে চ্যালেপ্র জানিযে বলেন, তিনি প্ল্মানচেট কবে আত্মা এনে সবাব 
সামনে প্রমাণ কববেন প্ল্যানচেট, দেহাতীত আত্মা ও ভূতেব বাস্তব অস্তিত্ব আছে। 
বিজযা দেবীব এই চ্যালেপ্রোব উত্তবে প্রবীববাবূ এখুনি আপনাদেব সামনে স্পষ্টতই 
ঘোষণা কবেছেন, তাব একটা চ্যালেঞ্জ আছে, পৃথিবীব যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতাব 
প্রমাণ দিতে পাবলে প্রবীববাবু তাকে দেবেন ৫০ হাজাব টাকা এবং সেই সঙ্গে ভাবতীয 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব কেন্দ্র সহ প্রতিটি শাখা ভেঙে ফেলা হবে । কিন্তু কেউ 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে চাইলে তাকে কথেকটি পূর্বশর্ত পালন কবতে হবে । শর্ত এক. 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাবীকে ৫ হাজাব টাকা ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব কাছে 
অথবা প্রবীব ঘোষেব কাছে জামানত হিসেবে দিতে হবে| শর্ত দুই চ্যালেঞ্ 
প্রহণকারীকে অবশ্যই জানাতে হবে তিনি ঠিক কী ঘটনা অলৌকিক উপাষে ঘটাতে 
চাইছেন । অতএব এখন চ্যালেপ্রেব বিষঘটা পুবোপুবি নির্ভর কবছে বিজযা দেবীব 
ওপব | তিনি জামানত হিসেবে ৫ হাজাব টাকা ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব 
বাবাসত শাখাতেও জমা দিতে পাবেন । টাকা জমা দেওযাব এক মাদেব মধ্যে আমবা 
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এই বিধান সিনেমা হলেই চ্যালেপ্রেব মোকাবিলা কবাব ব্যবস্থা কববো।” 

শুভাশিসেব কথা অসাধাবণ গ্রোলমাল ভেদ কবে সাধাবণেব মধ্যে কতখানি 
পৌহছেছিল সে বিষযে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল ৷ আব কথাগুলো কানে ঢুকলেও সেগুলো 
মেনে নিতে যে গোলমালেব নাযকবা বাজি নন, তা তাদেৰ ঘুসি পাকিযে হাত ছোড়া, 
স্টেজেব দিকে ধেষে আসা এবং আমাকে ও আমাৰ পুর্বপুকষদেব উদ্দেশ্যে কিঞিঃৎ 
গালি-বর্ষণের মধ্য দিযে বুঝিষে দিচ্ছিলেন 1 গঁদেব দাবি আমাকে এখুনি এই চ্যালেপ্রেব 
মোকাবিলা কবতে হবে। 

এই ধবনেব কোনও চ্যালেঞ্জে তাত্ক্ষণিক মোকাবিলা কবতে যাওয়া নিঃসন্দেহে 
ঝুকিব। অলৌকিক যে সব ঘটনা বিভিন্ন তথাকথিত অবতাববা ঘটিযে দেখান, সে 
গুলোকে দুভাগ ভাগ কবা যায ১1 কৌশলেব সাহায্যে ২ শবীব বৃত্তিব সাহায্যে । 

বিষযটা একটু বুবিষে বা গুছিষে বলাব চেষ্টা কবছি। একজন অবতাব বা ধর্মপ্ক 
যখন নাডিব গতি স্তব্ধ কবেও বেঁচে থাকেন, জীবন্ত সমাধিতে থেকে প্রমাণ কবতে চান 
যোগবলে রেঁচে থাকাব জন্য অক্সিজেনেব প্রযোজন হয না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে 
উপেক্ষা করে শুন্যে ভেসে থাকেন, মন্ত্র শক্তিতে যজ্ঞেব আগুন ভ্বালান, শূন্য থেকে 
কিছু সৃষ্টি কবেন, মনেব কথা পডে ফেলেন, তখন সেগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি 
কবেন শেফ কৌশলেব সাহায্যে । আবাব একজন বোগী যখন কোনও ধর্মগুকব পা 
ধোযা জল খেষে বা তাবিজ-কবজ নিযে অথবা জল-পড়া তেল-পডা থেষে বোগ মুক্ত 
হল, তখন কিন্তু সেগুলোব মধ্যে থাকে না কৌশলেব্র সামান্যতম ছোযা | এইসব 
ধর্মগুক, অবতাব বা ওঝাবা বোগমুক্তিব ক্ষেত্রে কোনও ম্যাজিক কৌশলে সাহায্য নেন 
না । শুধুমাত্র বিশ্বীসকে কাজে লাগিযেই যে কত বকম বোগ সাবান যায সে বিষষে 
ভালোমতো জানা না থাকলে মনে হতেই পাবে অলৌকিক ক্ষমতাই বোগ মুক্তিব 
কাবণ। বোগ সৃষ্টি বা নিবামযেব ক্ষেত্রে বিশ্বাসবোধেব গুকত অপবিসীম । আমাদেব 
বহু বোগেব উৎপত্তি ভয, ভাবনা, উদ্বেগ, উত্কষ্ঠা থেকে | মানসিক কাবণে যে সব 
অসুখ হতে পাবে তাব মধ্যে বযেছে শবীবেব বিভিন্ন স্থানেব ব্যথা, মাথাব ব্যথা, হাডে 
ব্যথা, স্পগ্ডালাইটিস, স্পন্ডালেসিস, অবধাইটিস, বুক ধডফড, পেটেব গোলমাল, 
পেটেব আলসাব, কাশি, ব্ো্কাইটিস, আযাভমা, ব্লযাডপ্রেসাব, অবসাদ, ক্লান্তি ইত্যাদি ! 
যখন এইসব বোগ মানসিক কাবণে হয, তখন বোগীব বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিষে 
মূল্যহীন ওষধ, ক্যাপসুল ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রযোগ কবেই বহুক্ষেত্রে বোগীদেব 
বোগ মুক্ত কৰা সম্ভব হয | এই ধবনেব চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে প্ল্যাসিবো (99098০) 
চিকিৎসা পদ্ধতি । উপবে বর্ণিত বোগে গীডিত কেউ যদি পবম বিশ্বাসে কোনও 
ধর্মগুক বা তান্ত্িকজাতীয কাবো কাছে আবোগ্যেব প্রার্থনা জানিষে পবম আশ্বাস লাভ 
করেন, “যা, তুই ভালো হযে যাবি” জাতীয কথাব মাধ্যমে, তবে অনেক সময দেখা 
যায বোগী বোগমুক্তও হযে যাচ্ছেন-__এই একই কাবণে জল-পডা তেল-পড়া, তাবিজ 
কবজেও অনেক সময দেখা খায বোগ সাবছে। এই জাতীয় বোগঘুক্তিব পিছনে 
কখনই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা কাক্ত কবে না, কাজ কবে ধর্মগুক, তান্ত্রিক বা 
পট ভরা উহার পা 25 নিউ বত সারে 

| 
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আবাব মস্তিষ্ক কোষেব বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্যেব অধিকাবী বা হিস্টিবিযা বোগীবা 
বিভিন্ন ধবনেব অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কীব ও সংবেদনশীলতা জন্য এমন অনেক কিছু 
ঘটিযে দেন, যেগুলোকে সাধাবণ মানুষ শাবীববৃত্তি বিষযে অজ্ঞতাব দকন ভূতে ভব বা 
ঈশ্ববে ভব বলে ধবে নেন, ফলে বহু ক্ষেত্রেই হিস্টিবিষা বোগীবা পূজিত হয বা নিন্দিত 
হয ইশ্ববেব বা ভূতেব প্রতিভ হিসেবে । সাধাবণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা 
প্রগতিব আলো থেকে বঞ্চিত সমাজেব মানুষদেব মধ্োই এই ধবনেব হিস্টিবিযা বোগীব 
সংখ্যা বেশি। সাধাবণভাবে এই শ্রেণীব মানুষদেব মস্তিফকোষেব স্থিডিস্থাপকতা বা 
সহনশীলতা কম । যুক্তি দিযে বিচাব করে গ্রহণ কবাব ক্ষমতা অতি সীমিত | বহুজনেব 
বিশ্বাসকে মেনে নিতে অভ্যস্ত | মস্তিফকোষেব সহনশীলতা যাদেব কম তাবা এক 
নাগাডে একই ধবনেব কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময মস্তিষ্কেব কার্যকলাপে 
বিশৃঙ্খলা ঘটে | একান্ত ঈশ্বব বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বাসেব ফলে বোগী ভাবতে থাকে তাব 
শবীবে ঈশ্ববেব বা ভূতে আবির্ভাব হয়েছে, ফলে বোগী ঈশ্ববেব বা ভূতেব প্রতিভ্‌ 
হিসেবে অদ্ভুত সব আচবণ কবতে থাকে। 

এই জাতীয বৈশিষ্টপূর্ণ মস্তিফ কোষেব অধিকাবীদেব কেউ কেউ নিজেব অজান্তে 
স্ব-নির্দেশ (৪010-549099107) পাঠিয়ে অন্যেব ব্যথাব চিহ্ন নিজেব শবীবে গ্রহণ 
কবেন। মস্তি কোষেব ক্রিযাকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞতাব ফলে শবীব বৃত্তিব এই 
অস্বাভাবিকতাকেই অনেকে অলৌকিক ঘটনা বলে ধবে নেন । এ বিষযেও আগে দীর্ঘ 
আলোচনা কবেছি। 

তাই অনেক সময তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা দেখাব সঙ্গে সঙ্গে কৌশল ধবে 
ফেলা এবং একই ঘটনা ঘটিযে দেখান সম্ভব নাও হতে পাবে । দু-গাচদিন দেবী হতেই 
পাবে । শুধুমাত্র এই কাবণে, কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিযে দেখাতে চাইলে 
তাকে জানাতে বলি তিনি কী ঘটিযে দেখাবেন । তিনি যদি বলেন, জলেব উপব দিয়ে 
হেটে যাবেন বা শুন্যে ভেসে থেকে দেখাবেন, সে ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তিনি এ সব 
অলৌকিক ক্ষম্তাব সাহায্যেই যদি দেখান তবে আমাব পক্ষে তাব লৌকিক কৌশল 
ধবে ফেলাব কোনও প্রশ্নই ওঠে না । কিন্তু কী ঘটিযে দেখাবেন জানা থাকলে চ্যালেঞ্জ 
গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাব সমযেব ব্যবধানেব মধ্যে সম্ভাব্য কৌশলগুলো নিযে 
ভাবনা-চিন্তা কবাব সুযোগ আমি পেতে পাবি এবং সেই ভাবনা-চিন্তাব ফসল হিসেবেই 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাবীদেব পবাজিত কবা আমাব পক্ষে সম্ভব। 

এই মুহুর্তে দর্শকদেব একাংশ যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপস্থিত দর্শকদেব প্রবোচিত 
কবছেন এরং সভায একটা গোলমাল বাধাবাব চেষ্টা কবছেন সেটা আমাদেব সমিতির 
সভ্যদের দিষে জোব কবে বন্ধ কবতে চাইলে একটা অসুবিধে হতেই পাবে । দর্শকদেব 
মধ্যে অনেক মহিলা আছেন । গৌলমালেব সূচনা হলে তাদের অবস্থাটা কী হতে পাবে 
সেটাও যেমন ভাবাব বিষয, তেমনই ভাবাব বিষয হলো বন্ধ প্রেক্ষাগৃহে গণ্ডগোল শুক 
হলে আমবা ভ্রুত গণ্ডগোল বন্ধ কবতে না পাবলে তাৰ পবিণতি কতটা ভযাবহ হতে 
পাবে £ একটা দুর্ঘটনা আমাদেব সমিতিব সম্মানকে অনেকটাই নষ্ট কবে দিতে পাবে | 
আর বেশি ভাববাব মত সময ছিল না। ঘোষণা কবলাম, “আপনাদের দাবীব প্রতি 
সম্মান জানাতে আমি এই মুহুর্তেই বিজযা দেবীব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবছি।” 


১০৩ 


অলৌকিক নয. লৌকিক 
গোটা প্রেক্ষাগুহ উল্লাসে যেন ফেটে পডলো | এবাব মঞ্চে দাডিযে থাকা বিজযা 


আপনি কী ধবনেব অলৌকিক ঘটনা ঘটিযে দেখাতে 


চে 


ঘোষেব দিকে ফিবলাম, 
চাইছেন ?” 


তক্ষণ আপনি আপনাব 
হযেছে, আত্মা মানে 
থাকবে | মানুষেব মৃত্যুব 


এ 


৪ 


বিজযা দেবী শুক: কবলেন। 
আত্মাব বিষষে বলা 
ধেচে 


গুলোতে 
প্রমাণ কবতে চাইলেন আত্মা মবণশীল । আমি উপস্থিত দর্শকদেব 


ততো দিনই থাকরে যতদিন মানুষ 
সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক কোষেবও আযাকশন শেব হয, অর্থাৎ আত্মাও মাবা যায ৷ আপনি 


এতক্ষণ যুক্তি দিযে 


ধর্মশান্্ 
বা মন। বিজ্ঞান বলছে মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্ক কোষেবই আকশন, মস্তিষ্ক 


মাউথপিস মুখে বন্দী কবে 
বক্তব্যে বললেন, 
আযকশন্‌ 
সামনে আপনাকে হাতে-কলমে দেখিযে দেবো আত্মা অমব। প্রমাণ কবে দেবো 


চৈতন্য 
কোষেব 





|] 


১০৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বিজ্ঞানেব যেখানে শেষ সেখান থেকেই আধ্যাত্ববাদেব শুক |” 

বিজমাদেবীব কথা শুনতে শুনতে আমি তাকেও লক্ষ্য কবছিলাম | উচ্চতা সাডে 
গাচ ফুটেব মতো । ওজন সম্ভবত পঁচাত্তর কেজিব কম নয। বযঘস পঞ্চাশের 
কাছাকাছি,রগু ফর্সা | গুছিযে কথা বলতে পাবেন। কথাবার্তায আত্মবিশ্বাসেব লক্ষণ 
স্পষ্ট । সম্ভবত বাবাসতেব কাছাকাছিই থাকেন, তাই প্রেক্ষাগৃহে প্রচুব জঙ্গী ভক্ত 
সমাবেশ ঘটাতে 'পবেছেন । যথেষ্ট বুদ্ধিমতী | বাবাসত শাখাব বিলি কবা প্রচাবপত্রেব 
ও গোস্টাবেব দৌলতে জানতেন আমাব কাছে পবাজিত অবতাব ও জ্যোতিষীদেব 
নাম । আজ ২৬ মার্চ *৮৯ | গত মাসখানেক ধবে অবতাব গৌতম ভাবতীব সঙ্গে 
আমাব গোলমালেব থববটা পেশাদাব অলৌকিক মাতাজী বিজয়া দেবীব অজানা 
থাকাৰ কথা নয, বিশেষত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যখন এই নিযে যথেষ্ট হৈ-চৈ চলছে । 
এত কিছু জানাব পবেও তিনি আমাব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে এগিযে এসেছেন । তাব এই 
এগিযে আসাব মধ্যে যথেষ্ট পবিকল্পনাব ছাপ বযেছে। তিনি ভাল মতই জানেন, 
ভাববাব মত যথেষ্ট সময সুযোগ না দিলে পৃথিবীব সেবা জাদুকবকেও পবাজিত কবা 
যায জাদু-কৌশল দিযেই। এটা জানেন বলেই তাব লোকজন দিযে এমন একটা 
পবিরেশ সৃষ্টি কবেছেন, যাতে বাধ্য হই এই মুহূর্তে ডাব মুখোমুখি হতে। স্বাভাবিক 
কাবণেই আমি নিশ্চই এমন একটা অসন্ভব ঝুঁকি নিতে বাজি হবো না, এটাও বিজযা 
দেবীব জানা | বাজি না হলে গণ্ডগোল পাকিযে আমাদেব আলোচনাচক্র ও অলৌকিক 
বিবোধী বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিবেব কাজ ভণ্ডুল কবে দিতে পাবলে এটাই বিশাল কবে 
প্রচাৰ কবা যাবে-_বিজযা ঘোবেব চ্যালেঞ্জেব মুখে প্রবীব ঘোষেব পলাধন, ফলে ক্ষুধ 
দর্শকদেব হামলাষ যুক্তিবাদী সভা পণ্ড । 

বিজযা৷ দেবীব কথা শেষ হতেই প্রচুব হাততালি পডলো । প্রশ্ন কবলাম, “আপনি 
কোথায থাকেন ” 

“বাবাসতেব বালুবিযায 1” 

“আপনি এব আগে কখনও আত্মা এনেছেন € প্রশ্ন কবলাম। 

বিজযা দেনী তাব ভান হাতেব মাউথপিসটা মুখেব কাছে এনে শ্রোতা ও দর্শকদের 
দিকে তাকিযে উত্তব দিলেন, “হ্যা, আমি প্ল্যানচেট কবে আত্মা আনি | অনেকেই আমাব 
কাছে আসেন তাদেব প্রিফজনেব আত্মাব সঙ্গে যোগাযোগ কবাব ইচ্ছেয । মৃত্যুব আগে 
যে কথা জেনে নেওযা হযনি তেমন অনেক কথাই জেনে নিতে চান অনেকে | অনেকে 
জানতে চান, তাদেব প্রিষজনেব আত্মা এখন কেমন আছে। অনেকে শুধুমাত্র 
প্রিফজনেব আত্মাব সঙ্গে যোগাযোগ কবাব সুযোগট্ুকু পেতেই আকুল হযে ছুটে 
আসেন ।” 

জিজ্ঞেস কবলাম, “এব জন্য আপনি কি কোন পাবিশ্রমিক নেন ?” 

“না, না, আমি কিছুই দাবী কবি না! ভালবেসে থে যা দেন, তাই নিই ৷" বিজযা 
দেবী জানালেন। 

সম্প্রতি আনন্দবাজাবে প্রকাশিত আচার্য গৌতম ভাবতীব সাক্ষাৎকাবটিব কথা মনে 
পলো | গৌতম ভাবতীও বিজযা দেবীব মতোই বলেছিলেন ভক্তবা ভালোবেসে যে 
তি সিটি ডি নেন, কেউ পচিশ হাজাব 

ও | 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১০৫ 


বললাম, “আপনি কি বাস্তবিকই এই হল ভর্তি দর্শকদেব সামনেই আত্মা এনে 
দেখাবেন ? + 

“নিশ্মষই 1” 

“শুনেছি ভূতেবা ভীড-টিভ পছন্দ কবে না । খাবা প্ল্যানচেটে আত্মা আনেন বলে 
দাবী কবেন, তাবাই আমাকে এ ধবনেব কথা বলেছেন । যাই হোক, প্ল্যানচেটে আত্মা না 
হয আনলেন, কিন্তু আত্মা যে বাস্তবিকই এসেছে, তা আমবা বুঝবো কী কবে?” 

“আপনাব যে কোনও প্রশ্নে উত্তব আত্মা দেবে । আত্মা সৃক্ষাদেহী, সর্বব্রগামী, তাই 
যে কোনও প্রশ্নেব উত্তব দিতে সক্ষম 1” 

“এই মঞ্চেই তো দেখাবেন, কী কী ব্যবস্থা কবতে হবে বলুন, আমাদেব সমিতিব 
ছেলেবা ” 

আমাকে কথাটা শেষ কবতে না দিষেই বিজযা দেবী বললেন, “যা যা প্রযোজন 
সবই নিযে এসেছি।” 

একটুক্ষণেব মধ্যে মঞ্চে একটা ছোট এবং চওডা বেঞ্চ উঠে এলো । বেঞ্চটাকে 
সামনে বেখে চেষাবে বসলেন বিজযা দেবী | বেঞ্জেব উপব পাতলেন বিশাল একটা 
সাদা কাগজ ও তাব উপব তিন-কোনা প্ল্যানচ্ট টেবিল । ত্রিভুজ আকৃতি প্ল্যানচেট 
টেবিলেব তিনটি দিকেব দৈর্ঘ্াই আনুমানিক ৬ ইঞ্চি কবে । তলায় পাযাব বদলে তিনটি 
লোহাব বল লাগানো । প্র্যানচেট টেবিলেব এক কোণে একটা ফুটো । ফুটোয একটা 
ডট পেন গুঁজে দিলেন বিজযা দেবী। পেনেব মুখ বইল কাগজ ছুষে। 

মাথাটাকে বাব কযেক জোবে জোবে নেডে বিজযা দেবী প্র্যানচেট টেবিল দু'হাতে 
ুষে স্থিব হযে বইলেন। মিনিট তিন চাব। প্ল্যানচেট টেবিল থবথব কবে বাব কযেক 
কেঁপে উঠেই গতি পেল, কাগজেব উপব দ্রুত ওঠানামা কবলো। 

কাগজটা তাবই এক ভক্তেব হাতে তুলে দিযে বললেন, “আত্মাব লেখাটা সমস্ত 
দর্শকদেব দেখান 1” 

ভক্ত দু'হাতে কাগজটা মেলে ধবলেন দর্শকদেব দিকে | বড বড হবে. লেখা 
বযেছে, অববিন্দ বিশ্বাস । চিৎকাব ও হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ভবে গেল | এক উৎসাহী 
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বিজযা দেবী তৎপব হলেন । নতুন একটা কাগজে অববিন্দেব আত্মা লিখলো 
“সাংবাদিক” । বিজযা দেবী এবাব প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন কবলেন, “উত্তব ঠিক হযেছে ৮” 

প্রশ্নকর্তা উত্তব দিলেন, “হ্যা ।” 

আব এক প্রস্থ প্রচণ্ড হাততালিসহ চিৎকাব। 

এবাব আবও কযেকজন মঞ্চে উঠে এলেন । উদ্দেশ্য প্রশ্ন কবা ৷ আমাব সমিতিব 
সদস্যদের দু-একজনও বিজযা দেবীব দিকে এগিয়ে এসেছে ৷ তাদেবও উদ্দেশ্য সম্ভবত 
বিজযা দেবীকে কঠিন কিছু প্রশ্ন কৰে আমাকে সাহায্য কব! | অবস্থা আযত্তেব বাইবে 
চলে যাচ্ছে দেখে আমাব মুঠোবন্দী মাউথপিসকে কাজে লাগালাম, “আপনাদের 
প্রত্যেকেব কাছে অনুবোধ, আপনাবা কেউ মঞ্চে ওঠাব চেষ্টা কববেন না, বা বিজযা 
দেবীকে কোনও প্রশ্ন কবাব চেষ্টা কববেন না । আপনাদেৰ কাবও প্রশ্নে সঠিক উত্তব 








ভূতুড়ে চিকিৎসা 
ফিলিপিনো ফেইথ হিলাৰ ও ভুতুডে অস্ত্রোপচার 


৩১ আগস্ট, ৮৬, ববিবাবেব সকাল ৷ আব প্লাচটা ববিবাবেব সবালেব মতই 
'বৈঠকখানায তখন গাদা-গাদা চাযেব কাপ আব বাশি বাশি সিগাবেটেব ধোযাব মাঝে 
আড্ডা জমে উঠেছে । এমন সময আমাব ভাষবা সুশোভন বাযটৌধুবী এসে কোনও 
ভণিতা না কবেই একটা দাকণ উত্তেজক খবব দিল-_অতি সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে 
একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তাব এসেছেন কলকাতায , বোগীকে অজ্ঞান না 
কবে, শ্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাব কবে বোগ সাবিষে দিচ্ছেন । ওব 
পবিচিত একজন অস্ত্রোপ্রচাব কবিযে ভাল হযে গেছেন । অস্ত্রোপচাবেব দাগটি পর্যন্ত 
নেই । খবচ পড়েছে পাচ হাজাব টাকা । সুশোভনেব আমাকে খববটা দেওষাব কাবণ, 
যদি এই অলৌকিক বহস্য উন্মোচন কবতে পাবি। 

আমাব কাছে কলকাতায ম্যানিলাব অলৌকিক চিকিৎসকেব উপস্থিতি খববটা 
অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয় । সুশোভন ধাকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ডাক্তাব বলে অবহিত 
কবল তিনি এবং তাব মত ক্ষমতাবান চিকিৎসকবা নিজেদেব পবিচয দেন 'ফেইথ 
হিলাব' বলে | যে ফেইথ হিলাবদেব নিযে পৃথিবী জুডে হৈ-চৈ, তাদেবই একজন এই 
মুহূর্তে কলকাতাব বুকে প্রতিদিন বহু বোগীব ওপব অলৌকিক (7) অন্ত্রোপচাব কবে 
চলেছেন-_কথাগুলে৷ আমি ঠিক বিশ্বাস কবে উঠতে পাবিনি । গোটা ব্যাপাবটাই 
ব্যান্ডেজ ভূতেব মতোই গুজব নযতো £ খববটা আমাব কাছে অভাবনীষ এই জন্যে, 
মাত্র সপ্তাহতিনেক আগে আমাব কিছু বন্ধুব কাছে বলেছিলাম, “ফেইথ হিলাবদেব 
হিলিং ব্াপাবটা এখনও কিছুটা বহস্যময বযে গেছে । তাদেব অস্ত্রোপচাবেব ক্ষেত্রে 
কৌশলটা ঠিক কী ধবনেব এটা এখনও বিজ্ঞালীদেব কাছে পবিষ্কাব নয। যদিও 
32169 নি910 ভাব 19॥71-িগ্া' বইতে এই বিষযে কিছু আলোচনা কবেছেন, তবু 
তাব লেখাতে দুটি দুর্বল দিক বযেছে। এক তিনি নিজে ফেইথ হিলাবদেব মুখোমুখি 
হননি, দুই ভীব বর্ণিত কৌশলের সাহায্যে একজন ফেইথ হিলাবেব পক্ষে একটা 
অপাবেশন টেবিলে দীডিযে অন্যেব চোখেব সামনে পবপব একাধিক অপাবেশন 
অসম্ভব | 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১০৯ 


অথচ আমি ম্যানিলা থেকে অলৌকিক অস্ত্রোপচাব কবিযে আসা তিনজনেব সঙ্গে 
কথা বলে যা জেনেছি, তাতে ফেইথ হিলাববা স্থান ত্যাগ না কবে অপাবেশন টেবিলে 
এক নাগাডে দশ থেকে কুডি জনের ওপব অস্ত্রোপচার কবেন । যদি কিছু টাকা যোগাড 
কবতে পবতাম, ফেইথ হিলিং বহস্যভেদেব একটা চেষ্টা কবতাম, ম্যানিলা গিযে 
নিজেব ওপব ফেইথ হিলিং কবিষে |” 

সেখানে উপস্থিত এক বন্ধু তখনই জানায, সে আমাৰ ম্যানিলাষ যাতাযাতেব খবচ 
বহন কবতে বাঁজি আছে । বাকি ছিল কষেক দিন হোটেলে থাকা ও ফেইথ হিলিং-এব 
খবচ বহন কবাব ব্যাপাব । গত তিন সপ্তাহ ধবে টাকা ধোগাড কবা এবং ফিলিপিন-এ 
যাওযাব প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছিল । ঠিক এই সময কলকাতায ফেইথ হিলাবেব 
উপস্থিতি-_এ যেন 'মেঘ না চাইতেই জল'। খববটা আমাব কাছে অভাবনীয, 
অপ্রত্যাশিত এবং উল্লসিত হ্বাব মত। 

সুশোভনকে অনুবোধ কবলাম ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাবে ভাল হওযা ওব পবিচিত 
লোকটিব কাছ থেকে অলৌকিক ডাক্তাবের ঠিকানাটা অবশ্যই এক দিনেব মধ্যে 
যোগাড কবে দিতে । 

সুশোভন অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকানা দেখনি, তবে আমাবই এক বন্ধু দেবু দাস-এব 
কাছে ২ সেপ্টেম্বব মঙ্গলবাব খবব পেলাম, ওব পবিচিত এক তকণ তমনাশ দ।স ফেইথ 
হিলাবেন বিসেপশনিস্ট-এব কাজ কবছে। 

দেবুব কাছ থেকে ঠিকানা ও একটা পবিচযপত্র নিযে সেই বাতেই তমনাশেব বাড়ি 
গিষে দেখা কবলাম। স্মার্ট, ফর্সা, সুদর্শন তকণ | হোটেল ম্যানেজমেন্টেব পৰীক্ষা দিয়ে 
বসে আছে। 

আমি দেবু'ব বন্ধু, লেখালেখি কবি এবং অলৌকিক বিষযে খুবই আগ্রহী জেনে 
আমাৰ প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেন তমনাশ | জানালাম, “গলব্লাডাব, হাট আব 
ফ্যাবেনজাইটিস নিযে জেববাব হয়ে আছি। ফেইথ হিলাবেব সাহায্য চাই । সেই সঙ্গে 
এই অলৌকিক চিকিৎসা বিষযে পত্রিকায কিছু লিখতে চাই।” 

তমনাশ জানালেন, “কযেকজন সাংবাদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাব তবফ থেকে 
ইতিমধ্যে আমাব সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন । তাদেব প্রত্যেককেই হাত জোড কবে 
জানিযেছি ক্ষমা কববেন। আমা প্রচাব চাই না। প্রচাব ছাডাই যে বিপুল সংখ্যক 
বোগী আসছেন, তাৰ ভিড সামাল দিতেই হিমসিম খাচ্ছি, অতএব মাপ কববেন । তবে 
আপনাব চিকিৎসাব বিষে নিশ্চযই সাহায্য কবব | এ জন্য আপনাকে দিতে হবে পাচ 
হাজাব টাকা ক্যাশ 1” 

“খাব৷ চিকিৎসা কবাতে আসছেন ভাবা কেমন ফল পাচ্ছেন ?-__জিজ্রেস 
কবলাম। 

“মিবাকল বেজাল্ট ।” কযেকজন বোগীব নাম ও তাদের আবোগ্যলাভেব গল্প 
বলতে বলঙে আমাব মত একজন উৎসাহী শ্রোতাকে দেখাবাব জন্য ঘরেব ভিতবে 
গিষে নিযে এলেন কযেকটা বডিন ফটোগ্রাফ | তমনাশেব উপব ফেইথ হিলিং 
চলাকালীন তোলা ছবি । 


বললাম, “আপনাব ছবি দিযে আপনাব ফেইথ হিলিং-এব অভিজ্ঞতার কথাই 


৯১২ 





ফেইথ হিলাব 09918810800 এবাব খাব উপব অস্ত্রোপচাব কবলেন তিনি বেশ 
মোটাসোটা মানুষ | পেটে নাকি টিউমাব | কিছুটা তেল আর জল পেটে ছডিযে 
কিছুক্ষণ ধবে মালিশ ও প্রার্থনা চলল । একসময “বোগীব পেটেব উপব মার্কাডো 
নিজেব হাত দুটো পাশাপাশি বাখলেন। তাবপর মুহূর্তে ধা হাত দিযে পেটে চাপ দিযে 
ডান হাতটা ঢুকিষে দিলেন বোগীব পেটে । রেবিষে এল বক্ত । সহকাবী তুলো দিযে 
বক্তগুলো মুছতে লাগলেন । মার্কাডো পেট থেকে হাত বেব কবলেন। হাতে ধবা 
বষেছে টিউমাব | সহকাবী বক্তধাবা মুছিযে দিতেই কোন্‌ জাদুবলে অস্ত্রোপচাবের চিহ্ন 
অদৃশ্য হল । পেট দেখলে বোঝাব উপাষ নেই কখনও এখানে অস্ত্রোপচাব হয়েছিল 
দৃবদর্শনেব ভাষ্যকাব স্কট অতি তৎপবতাব সঙ্গে টিউমাবটি মার্কাডোব হাত থেকে 
তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছুটা বক্তাক্ত তুলো। 
গোথ এবং বক্তাক্ত তুলো পবীক্ষাব জন্য পাঠান হয 305 1109]12 
107001-এব ডিপার্টমেন্ট অফ ফবেনসিক মেডিসিনে | মেষেটিব গলাব গ্রোথ বাষপসি 
কবে জানা যায দেহাংশটি একটি পূর্ণবযস্ক যুবতী স্তনেব অংশ এবং বক্তেব নমুনা 
মানুষেব নয। 
পুরুষ মানুষটিব টিউমাব ও বক্তাক্ত তুলো পবীক্ষাব জন্য পাঠান হয়েছিল লন্ডন 
হসপিটাল মেডিকেল কলেজেব বিশেষজ্ঞ ডাক্তাব 7 ২. 111001-এব কাছে। পবীক্ষাব 
পর লিংকন মত দেন তথাকথিত টিউমাবটি আসলে মুরগীব দেহাংশ এবং বক্তেব 
নমুনা গরুব। 
দেহাংশ ও বক্ত নমুনাব পবীক্ষাব ফল স্পষ্টতই বুবিযে দেয এগুলো রোগিণী ও 


অলৌকিক নয়, লৌকিক ১১৩ 


বোগীর দেহাংশ বা বক্ত আদৌ নয । অর্থাৎ বোগীব দেহে কোনও অস্ত্রোপচাবই কৰা 
হযনি এবং অস্ত্রোপচাব কবে বাব কবে আনা হ্যনি কোনও দেহাংশ । তবে এতগুলো 
অনুসন্ধিৎসু চোখ ও টি ভি ক্যামেবা যা দেখল সেঁটা কী ? বোগীবা যা অনুভব কবলেন 
তাব কী কোনই গুকত্ব নেই £ 

এ ক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয না-_-ফেইথ হিলাব প্রতাবক | কাবণ, 
পৰীক্ষা গ্রহণকাবীদেব পক্ষে দেহাংশ ও বক্তেব নমুনা পাল্টে দেবাব সুযোগ ছিল। 
যেহেতু সবকাবীভাবে কোনও ফবেনসিক বিভাগ অস্ত্রোপচাবেব সঙ্গে সঙ্গে দেহাংশ ও 
বক্তেব নমুনা সংগ্রহ কবে তা সিল কবে পবীক্ষাব দাষিত্বগ্রহণ কবেননি, তাই 
সুনিশ্চিতভাবে কোনও কিছুই প্রমাণিত হয না। 

ফেইথ হিলাবদেব কাছে যে সব রোগী চিকিৎসা কবিষেছেন উাদেব কিছু ঠিকানা 
যোগাড কবেন গ্রানেডা টিভি প্রোডাকশন । ফেইথ হিলিং-এর পব বর্তমানে তাবা 
কেমন আছেন, এই তথ্য সংগ্রহই ছিল গ্রানেডাব উদ্দেশ্য । ঠিকানা পবিবর্তনেব জন্য 
অনেকেব সঙ্গে যোগাযোগ কবা সম্ভব হুযনি। ধাদেব মতামত সংগ্রহ কবা গিযেছিল 
তাদেব বেশিব ভাগই জানান ফেইথ হিলিং-এব পব অনেকটা সুস্থ অনুভব কবেছিলেন, 
কিন্তু বর্তমানে আবাব উপসর্গগুলো ফিবে এসেছে। বাকি বোগীবা জানান- এখন 
সামান্য ভাল অনুভব কবছেন (৪ ৪ 1115 1061157”) ) 

দুই ফেইথ হিলাব 08৬৫ 6128105 এবং 149197 8158108-এব অলৌকিক 
অস্ত্রোপাবেব উপব ৪ ৪ ০ একটা অনুষ্ঠান প্রচাব কবে । অনুষ্ঠানটিব পবিচালক 
ডেভিড ও হেলেনকে জালিযাত, ধোকাবাঁজ এবং প্রতাবক বলে বর্ণনা কবেন । কাবণ, 
মানুষেব দেহে অস্ত্রোপচাব কবে ভাবা যা বেব কবেছিলেন, পবীক্ষাব ফলে তা শুযোবেব 
দেহাংশ বলে ৪ ৪ ০ জানান এই ক্ষেত্রেও বক্তেব নমুনা পৰীক্ষা কবে জানা 
যায__মানুষেব বক্ত নয | এ ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হযনি সংগৃহীত নমুনাই 
পবীক্ষিত হয়েছিল । কাবণ এটাও আগেব মতই সবকাবি পৰীক্ষা ছিল না । ছিল সম্পূর্ণ 
বে-সবকাবী উদ্যোগে পৰীক্ষা । 

ফেইথ হিলিং ব্যাপাবটাব মধ্যে একটা ধোকাবাজি আছে এ কথা একাধিকবাব 
বিভিন্ন গ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রমাণ কবাব চেষ্টা কবলেও ও্বা কী কৌশলে নিজেদেব 
হাতেব আঙুলগুলো বোগীব শবীবে ঢুকিষে দেন এবং কী কৌশলেই বা তৎক্ষণাৎ 
বক্তেব আমদানী কবেন, কেমন কবেই বা আসে অন্তরোপচাবে বিচ্ছিন্ন কবা দেহাংশ, 
এসব প্রশ্নেব উত্তব কিন্তু কেউই যু্তিপূর্ণভাবে হাজিব কবতে পাবেননি। 

ফেইথ হিলাবদেব ফেইথ হিলিং-এব কৌশলগত দিক নিষে আলোচনা কবে যিনি 
যথেষ্ট আলোডন সৃষ্টি কবতে পেবেছেন তিনি আমেবিকাব যুক্তবাসটেব যুক্তিবাদী বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্ব )21199 9810। | তিনি তাব 12114 17014" বইতে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন 
ফেইথ হিলববা অন্ত্রোপচাবেব আগে নিজেব বুডো আঙুলে একটা নকল বু্ডা আঙুলেব 
খাপ পবে নেয |] নকল আঙুলেব খাপে লুকোনো থাকে বক্ত এবং ফেইথ হিলাবেব 
সহকাবীব তুলো জডানো থাকে মাংস। 

ব্যান্ডিব লেখাটা পডে আমাব মনে হযেছিল ফেইথ হিলিং-এব গোপন কৌশল বলে 
তিনি যা.রর্ণনা কবেছেন তাতে কিছু ফাক-ফোকব বযেছে। এক এভারে দর্শকদের 


দীকিক (২)--৮ 


১১৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


সামনে পবপব একাধিক বোগীব ওপব অস্ত্রোপচাব কবা অসম্ভব 1 কাবণ বুডো 
আঙুলে খাপে লুকিবে বাখা বক্তেব পবিমাণ অভি সীমিত হতে বাধ্য | দুই টিভি 
ক্যামেবাব ক্লোজ-আপ এবং হাত দুষেক দৃূবে দাডিয়ে থাকা পরীক্ষক বা দর্শকদেব 
নকল আঙুলেব সাহায্যে ঠকান খুব একটা সহজসাধ্য বলে মনে হয না। 

জেমস ব্যান্ডিব অবশ্য এই বিষযে কিছু ভ্রান্তি হতেই পাবে, কাবণ তিনি নিজে ফেইথ 
হিলাবদেব মুখোমুখি হওযাব সুযোগ পাননি | ব্যান্ডি ফিলিপাইনে গিয়ে ফেইথ 
হিলাবদে উপব অনুসন্ধান চালাতে চেযে, ফিলিপাইন সবকাবেব কাছে ভিসা প্রার্থনা 
কবেন। ফেইথ হিলাবদেব উপব অনুসন্ধানেব নামে তাদেব কোনওবকমে অসম্মান 
জানালে ফিলপিনবাসীদেব কাছে তা ধর্মী আঘাত বলে বিবেচিত হতে পাবে, এই 
অজুহাতে ফিলির্পাইন সবকাব জেমস ব্যার্তিকে ভিসা দেননি বলে ব্যান্ডি স্বযং 
অভিযোগ তুলেছেন । 

ফেইথ হিলাবদেব্‌ অলৌকিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত কবতে যে সব বই আজ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হযেছে তাব মধ্যে বিশ্বেব জনপ্রিযতম বইটি সম্ভবত “700 9010901 01 
11919451016” | লেখক 30171501911 /২70০ ছন্নামেব আডালে অতীন্্িয 
ক্ষমতাবান ফেইথ হিলাবটিব নাম 4099 9010 09 [91059 | 

আযাবিগো আব দশজন ফেইথ হিলাবেব মতই সাদা পোশাক পবে গ্ল্যাভস ছাডাই 
বোগীদেব উপব খালি হাতে দ্রুত অস্ত্রোপচাব কবেন, তবে অস্ত্রোপচাবেব আগে একটা 
ছুবিব বাট দিষে বোগীব চামডাটাকে একটু ঘষে নেন। অস্ত্রোপচাব শেষে সেলাই না 
কবেই একটু হাত ঘষে কাটাটা আবাব জুডে দেন । তাবপব অতি-জভান হাতেব লেখায 
যে প্রেসক্রিপশন লেখেন, সেটি নাকি তিনি তাব নিজেব বিবেচনামাফিক লেখেন না। 
এক মুত জার্মান ডাক্তাব 101 171হ-এব আত্মা নাকি আাবিগোব বা কানে ফিসফিস কবে 
যে ওষুধেব কথা বলেন আ্যাবিগো তাই লেখেন। 

আ্যাবিগোব প্রেসক্রিপশনেব লেখা এতই জভানো যে শহবেব একটি মাত্র ফার্মেসিই 
সেই লেখা পাঠোদ্ধাব কবতে পাবে। ফার্মেসিব মালিক আ্যাবিগোব ভাই । 

জন ফাউলাব তাব বইটিব তথ্য সংগ্রহ কবেছিলেন আমেবিকা যু্তবান্ট্রের বিখ্যাত 
ধনকুবেব বিজ্ঞানী ও অলৌকিকবাদেব ধাবক-বাহক ডঃ আওুজা পুহাবিক প্রযোজিত 
আযাবিগোব ওপব তোলা একটি ফিল্ম দেখে। 

আ্যাবিগোব ফেইথ হিলিং ছাডা আব যে “0110059101॥165” দেখে ডঃপুহাবিক বিহুল 
হয়েছিলেন তা হলো ত্যাবিগোব একটি মুদ্রাদোষ ! আযাবিগো কথা বলতে বলতে মাঝে 
মাঝেই নিজেব চোখে ছুবি টুকিযে দেন, যেটা ডঃ পুহাবিকেব মতে কোনও মানুষেব 
পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব । এ এক অলৌকিক ন্মমতাবই প্রকাশ । 

ডঃ পুহাবিকেব এই বক্তব্যেব পবিপ্রেক্ষিতে ইতালিব 71910 /70919 এক পদ্ধতিতে 
বাববাব চোখে ছুবি ঢুকিযে প্রমাণ কবেছেন, এই ধবনেব কোনও কিছু ঘটালে সেটা 
অতীন্দ্রিষ ক্ষমতাব সাক্ষ্য বহন কবে না | এটা একটা কষ্টসাধ্য অনুশীলনে ফল মাত্র । 

আব বাই হোক, এটা কিন্তু স্বীকাব কবতেই হবে “ফেইথ হিলাব' নামক অতীন্দ্রিষ 
ক্ষমতাবান €?) কিছু চিকিৎসক তাদেব অদ্ভুত চিকিৎসা পদ্ধতিব দ্বাবা পৃথিবীব প্রতিটি 
উন্নত দেশে প্রচণ্ড বকমেব হৈ-চৈ ফেলে দিষেছেন । বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা-ভাবী 
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দু ৯১৭৯৮ ৪৮০ চা পে 
গিহীসিদিন০িত টিপিপি বি পাপ পল পপ পিরিশাসিসীশীসি 


আ্যাবিগো 


পিকাষধ্রদেব নিষে লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমেবিকা হক্ব, কানাডা, ব্রিটেন 
ও ইতালীব মানুব তাদেব দেশেব টিভিতে ফেইথ হিলাবদেব অলৌকিক কার্যকলাপ 
দেখে শিহবিত হযেছেন, এই তথ্যটা আমাৰ জানা । ভানি না আবও রুতগুলো দেশ 
ফেইথ হিলাবকে টিভি ক্যামেবাষ বন্দী কবেছেন । 

সপপূরণ কট্হীন ও ঝুঁকিহীন ভাবে আবোগ্যলাভেব আশাব প্রতি বছব আমেবিকা 
ু্তবা্ট,অস্্েলিযা,কানাডা, জাপান এবং ইউবোপ ও আববেব বিভিন দেশ থেকে লক 
লক্ষ মানুষ নানা বকমেব দুবাবোগ্য রোগ সাবাতে ম্যানিলায যান 1 এইসব দেশেব যত 
এত বিশাল সংখ্যাঘ না হলেও ভাবতবর্ষ থেকে, এমনকি আমাদেব কলকাতা শহবৰ 
থেকেই প্রতি বছব কিছু লোক চিকিৎসিত হতে ম্যানিলা যান। এই লক্ষ লক্ষ 
আরোগ্যকামী বিদেশীদেব কল্যাণে ম্যানিলায গড়ে উঠেছে জমভমাট হোটেল ব্যবসা । 
আমদানী হচ্ছে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা । 

চিকিৎসাব জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ কবেন না ফেইথ হিলাববা । শুধু নাম 
তালিকাভুক্ত কবাব সময '৮৬-তে ভাবতীয টাকাষ আডাইশো টাকাব নত জমা দিতে 
হতো । সাধাবণভাবে চিকিৎসা চলে বোগেব গুকত্ব অনুসাবে তিন থেকে সাত দিন । 
প্রতিদিনই বোগীব দূষিত বন্তু শবীবেব বিভিন্ন অংশ থেকে রেব কবে দেন ফেইথ 
হিলাব | চিকিতসা শেষে বোগীব কাছে দেশেব গরীবদেব সাহাব্যার্থে সাধাবদত ৫০০ 
ডলাব সাহায্য হিসেবে গ্রহণ কবা হব। 

ফিলিপিনস্‌ ফেইথ হিলাবদেব লীলাক্ষেত্র হলেও, এবা মাঝে-মধ্যে অন্য কোনও, 


দেশেব ধনকুরেবেব সঙ্গে আর্থিক চুক্তি কবে দেই দেশে দু'এক মাসেব জন্য পাড়ি দেন 
অলৌকিক চিকিৎসার পসবা নিষে। 


১১৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


তেমন বমবমা প্রতিষ্ঠা না পেলেও, ব্রাজিল এবং পেকব কযেকজন আধ্যাত্মিক 
নেতা অলৌকিক ক্ষমতা পেষে ফেইথ হিলিং শুক কবেছেন। 

পাচ সেপ্টে্বব সকাল থেকেই “ভাবতীয যুক্তিবাদী সমিতি'ব (বর্তমান 
নাম-_ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) কযেকজন সদস্য পালা কবে হোটেল 
লিটনেব উপব নজব বাখতে লাগলেন । সন্ধেব মধ্যে খবব পেলাম ওই ৪৬ নম্বব ঘবে 
অসম, অগপ-ব জনৈক নেতাও নাকি প্রায পুবো সমযই ছিলেন । মিস্টাব ও মিসেস 
গ্যালার্ডো আছেন ৪৪ নম্বব ঘবে | এছাডা আব এমন কিছু খবব পেল।ম যাব ফলে 
এটুকু বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আমাকে অস্ত্রোপচাব কবাব পব সেই বক্তেব নমুনা 
সংগ্রহ কবাব চেষ্টা কবাটা অত্যধিক ঝুঁকিব ব্যাপাবে হবে | কথাটা বোধহয ভুল 
বললাম । ববং সংগৃহীত তথ্যেব ভিত্তিতে আমবা বিশ্বাস কবেছিলাম ওদেব বিকদ্ধে 
কিছু কবতে গেলে হোটেল লিটনেব বাইবে আমাদেব জীবিত দেহ আব কোন দিনই 
বেব হবে না। 

ছয তাবিখ বাবোটা থেকে আমি লিটন থেকে না বেব হওযা পর্যন্ত আব কযেকজন 
অতিবিক্ত যুক্তিবাদী সদস্যকে লিটনে নজব বাখাব জন্য নিযোগ কবাব সিদ্ধান্ত নেওযা 
হলো । এ্রবা কেউই বিপদে খুব একটা ঘাবডে যাওযাব মত নন। 

সেদিন দুপুব সাডে এগাবোটায ফোন কবলাম কলকাতা পুলিশেব তৎকালীন 
যুগ্ম-কমিশনাব সুবিমল দাশগুপ্তকে । ফেইথ হিলাবদেব বহস্যমফ চিকিৎসা পদ্ধতি 
সম্পর্কে সংক্ষেপে বলে জানালাম, বর্তমানে আমাদেব এই শহবেব লিটন হোটেলে 
বিশ্বখ্যাত এক ফেইথ হিলাব অবস্থান কবছেন । আজ আডাইটেব সময আমি তাব 
একটা সাক্ষাৎকাৰ নেব, তাবপব আমাব উপব অপাবেশন কবাব | ইনিই সম্ভবত প্রথম 
ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব যিনি ভাবতে এলেন । 

সুবিমলবাবু জিজ্ঞেস কবলেন, “এই বিষষে তোমাব মত কী ? সত্যিই কি শুবা খালি 
হাতে অপাবেশন কবেন ” 

বললাম, “আমাব ধাবণা পুবোটাই একটা বিশাল ধাপ্া । আমি আশা বাখি ওদেঝ 
কৌশলটা ধবতে পাবব | এই বিষযে আপনাব একটু সাহায্য চাই বলেই ফোন কবা। 
আমাকে অপাবেশন কবাব পব আমাব শবীব থেকে যে বক্ত বেব হবে তাব নমুনা 
আপনি ফবেনসিক টেস্টেব জন্য সংগ্রহ কবলে বাধিত হবো | কাবণ এই বিপোর্টই 
পারে এঁ দীর্ঘদিনের এক সন্দেহেব ও বিতর্কেব অবসান ঘটাতে |” 

ও প্রান্ত থেকে উত্তব এল, “মোস্ট ইন্টাবৈস্টিং | নিশ্মঘই যাব | কণ্টায তোমাব 
আযাপফেন্টমেন্ট ?” 

“দুটো তিবিশে, হোটেল লিটনে। একটি অনুবোধ, প্লেন ড্রেসে যাবেন ।” 

“তুমি ঠিক দুটোয লালবাজাবে চলে এসো 1” 


আডাইটেব আগেই হোটেল লিটনে পৌঁছলাম | সুবিমলবাবুব সবকাবী 
আ্যামবাসেডাব আব দেহবক্ষীদেব আমবা ত্যাগ কবলাম | গ্লোব সিনেমা হলেব কাছে। 
হোটেলে ঢুকলাম আমবা পাচজন | আমি, সুবিমল দাশগুপ্ত, ভাবতীয যুক্তিবাদী 
সমিতিব দুই সভ্য প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোযাড জ্ঞান মল্লিক, চিত্র-সাংবাদিক 
সৌগত বাধ বর্মন এবং দর্শক হিসেবে আমাব অফিসেব এক সহকর্মী ৷ 


রশ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১১৭ 


প্রথমে হানা দিলাম ৪৪ নম্বব ঘবে। নক্‌ কবতেই দবজা খুললেন মিস্টাব 
গ্যালার্ডো । পবিচয দিযে কথা বলতে চাইলাম । ভাঙা ভাঙা ইংবিজিতে মিস্টাব 
গ্যালার্ডো জানালেন, 

“আপনাব কথা মিস্টাব তমনাশেব কাছে শুনেছি । আপনি আসাষ খুশি হযেছি, দযা 
করে ৪৬ নম্বব কমে মিস্টাব আগবওযালেব সঙ্গে আগে দেখা ককন । একটু পবেই 
আম্মি আসছি । মিস্টাব আগবওযালেব সামনে ছাডা আমি কোনও ইন্টাবভিউ দিতে 
অক্ষম 1” 

৪৬ নম্বব কমে অনেককেই পেলাম | বামচন্দ্র আগবওযাল, অলোক খৈতান, 
তমনাশ দাস এবং অসম অ গ প নেতা বলে পবিচয দেওযা জনৈক বসন্ত শর্মাকে ৷ 
তনাশই গুঁদেব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিলেন । 

আমাব চাব সঙ্গীব সঙ্গে ওদেব পবিচঘ কবিষে দিলাম | শুধু সুবিমল দাশগুপ্তেব 
বেলায মিথ্যে বললাম, “মিস্টাব দাশগুপ্ত, আমাব কাজিন ব্রাদাব |” 5 

আমবা সকলে ছডিযে ছিটিযে বসে খুব দ্রুত খোলামেলা আলোচনা মেতে 
উঠলাম । আগবওযাল এবং অলোক খৈতান দুজনেই ভালই বাংলা বলেন। 

একসময আমাব প্রশ্নেব উত্তবে মিস্টাব আগবওযাল জানালেন, “আমাব এক 
আত্মীযেব একটা চোখ অন্ধ হযে যাষ। ম্যানিলায গিযে ফেইথ হিলিং কবিষে সে 
আবাব দৃষ্টি ফিবে পেষেছে। তখনই আমাব মাথায় একটা চিন্তা ঢোকে । বডলোকেবা 
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শী ও জীমতী গালাভোব দু'পাশে শ্রীআগবওযালা ও লেখক 


১১৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


না হয বোগ সাবাতে ম্যানিলাঘ যেতে পাবে, কিন্তু গবীবদেব কঠিন অসুখ হলে তাবা কী 
কববে ? ভাবলাম দেশেব সাধাবণ মানুষদেব জন্য না হয কিছু খবচা কবলামই। 
আমাব আত্মীষেব কাছ থেকে ডাক্তাবেব ঠিকানা নিযে “ফেইথ হিলিং কবতে যাচ্ছি? 
জানিষে ভিসা কবে ম্যানিলা চলে গেলাম | ওখানে মিস্টাব গ্যালার্ডোব সঙ্গে দেখা 
কবে আমাব পৰিকল্পনা জানাই | উনি খুবই ভাল লোক, আধ্যাত্মিক জগতেব লোক 
তো । আমাব কথায ভাবতে আসতে বাজি হলেন। 

“৭ আগস্ট মিস্টাব জ্যান্ত মিসেস গ্যালার্ডো কলকাতা আসেন | এই হোটেলেই 
ওঠেন । আমাদেব চেনা-শুনা ও পবিচিতদেব মধ্যে অনেকেই ফেইথ হিলিং-এব সুযোগ 
নিতে শুক কবেন। এখানে ববো দিন থাকাব পব ২০ আগস্ট আমি আব অশোক 
গুদেব নিষে গৌহাটি যাই । ওখানে গুবা পাচ দিন ছিলেন৷ এত ভিড হচ্ছিল যে, 
নাওযা-খাওযাব সমযটুকু পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না । একদিন তো ২০০ বোগী নাম লিখিযে 
ছিলেন। টাকা বোজগাবেব ধান্দা থাকলে নিশ্চযই খুশি হতাম | তা যখন নয তখন 
নিজেদেব জান বাচাতে পালিযে এলাম | ২৭ তাবিখ থেকে আবাব কলকাতায । ২০ 
সেপ্টেম্বব পর্যন্ত এখানে থাকাব পবিকল্পনা বষেছে । তাবপব হয তো গুদেব নিষে দিলি 
যেতে পাবি।” 

আগবওবাল এই কথাঁব মধ্যে দিযে বোঝাতে চাইলেন মিস্টাব গ্যালার্ডোকে এদেশে 
নিষে আসাব উদ্দেশ্য টাকা বোজগাব নয, নেহাৎই সেবা । তাই আসামেব বিশাল 
টাকাব হাতছানিও তিনি অক্েশে ছেডে আসতে পেবেছেন। ভাবত সবকাবেব স্ববাষ্ট্ 
দণ্তব থেকে মিস্টাব ত্যান্ড মিসেস গ্যালার্ডোকে ১৮1৮/৮৬-তে ইস্যু কবা পাবমিটেব 
একটি প্রতিলিপি আমাব হাতে এসেছে যাতে দেখেছি তাদেব ২০ আগস্ট-৮৬ 'থেকে 
২৭ আগস্ট ”৮৬ পর্যস্ত আসামে থাকাব অনুমতি দেওযা হথেছে। অতএব বোজগাবেব 
ভাজার ২৭ আগস্টেব পব মিস্টাব ও মিসেস গ্যালার্ডোব আসামে থাকা সম্ভব 

না। 

আগবওযালকে প্রশ্ন কবলাম, “আপনি একটু আগে বলছিলেন দেশেব গবীব 
মানুষদেব সেবাব জন্য মিস্টাব গ্যালার্ডোকে নিযে এসেছেন। তবে বোগীদেব কাছ থেকে 
গীচ হাজাব টাকা করে নিচ্ছেন কেন ?” 

আমাব প্রশ্ন শুনে প্রথমটা আগবওযাল সামান্য গুটিযে গিয়ে পবে সামলে নিষে 
বললেন, “যে বিশাল খবচ কবে খ্রদেব এনেছি তাতে খবচেব কিছুটা অংশ না তুলতে 
পাবলে তো মবে যাব দাদা । হোটেল খবচই মেটাচ্ছি বোজ আট-হাজাব টাকা । তাব 
তির রলিডির দি রন পুরি বিল রবির 

1” 

হাসলাম, বললাম, “আপনি তো প্রত্যেক বোগীকে দিযেই একটা ডিক্লেযাবেশন ফর্ম 
ফিল-আগ কবাচ্ছেন। আমাকে ফর্মে ফাইলটা একটু দেবেন কিছু বোগীব ঠিকানা 
নেব। একটা সার্ভে কবে দেখতে চাই তাবা ফেইথ হিলিং কবিযে কেমন ফল 
পেষেছেন 1” 

অলোক দু-কাধ ঝাকিষে জানালেন, “ফাইলটা কালই হাবিষে গেছে।” 

কথায কথায মিনিট কুডি বোধহয পাব হযেছে, একজন তকণ ভেজান দব্জা ঠেলে 


অলৌকিক নঘ, লৌকিক ১১৯ 


ঘরে ঢুকে তমনাশকে ইশাবাষ ডেকে বেবিষে গেলেন । তমনাশও বেবোলেন | মিনিট 
দুষেক পবেই তমনাশ ডাকলেন আগবওযালকে। তাৰ মিনিট দুযেক পবেই 
আগবওযাল আমাকে বাইবে ডাকলেন । বাইরে এসে দেখি কবিডোবে তমনাশ, 
আগবওযাল ও যে ছেলেটি দবজা নক্‌ কবেছিল সে দাডিষে। প্রত্যেকেই যেন কিছুটা 
অন্বস্তি ও চিন্তাব মধ্যে বযেছেন। 

আগরওয়াল আমাকে সোজাসুজি জিজ্রেস কবলেন, “আপনাব সঙ্গে কি সাদা 
পোশাকে পুলিশ কমিশনাব বা জয়েন্ট কমিশনাব বযেছেন £” 

“কেন বলুন তো” 

“না, খবব পেলাম কি, গ্রোব্‌ হলেব কাছে ওই জাতীয পদেব কাবো একটা গাডি 
দীডিযে আছে। ইউনিফর্ম পবা বডিগার্ড গাডিতেই বয়েছে। কমিশনাব বা জধেন্ট 
কমিশনাব যিনিই এসে থাকুন তিনি যখন বডিগার্ড সঙ্গে নেননি তখন প্লেন ড্রেসেই 
কাছাকাছি কোথাও আছেন । আমাদেব মনে হচ্ছে তিনি আপনাব সঙ্গে আছেন ।” 

“হ্যা, মিস্টাব দাশগুপেব সঙ্গে যে আলাপ কবিযে দিলাম, তিনিই জফেন্ট 
কমিশনাব | তবে আপনাব কোনও চিন্তাব কাবণ নেই। উনিও আমাব মতই ফেইথ 
হিলাবদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে জানতে ও দেখতে উৎসাহী । আমি আজ 
ইন্টাবভিউ নেব এবং অপাবেশন কবাব শুনে সঙ্গী হযেছেন।” 

ইনফবমাব ছেলেটি বিদায নিল । আমি, আগবওযাল ও তমনাশ ঘবে ঢুকলাম । যে _ 
হাত সেঁটা সবাব সামনে বলে পবিরেশটাকে হালকা কবতে 

| 


সুবিমলবাবুও হাসতে হাসতে আগরওযালকে বললেন, “আমি কিন্তু এখানে এসেছি 
পৃথিবী বিখ্যাত ফেইথ হিলিং নিজেব চোখে 'দেখ* বলে। পুলিশের তকমা পটে কারো 
মনে অস্বস্তি সৃষ্টি কবতে চাই না বলেই এই পোশাকে আসা । সুযোগ পেলে আমাব 
হা একটা ব্যথা আপনাদেব হিলিং-এ সাবে কিনা একটু পবীক্ষা কবে দেখতে 
1 
এবপব আমাদেব আগেব মত খোলামেলা কথাবার্তা আব জমল না । মিনিটদশেক 
"রব খুলে মিষ্টাষও মিসেস গযালার্ো আমাদেব আমু জানালেন, “আসুন 
কনফাবেল কমে এলাম | কমেব একপাশে একটা লম্বা টেবিলে 
১৮88575 টেরিলেব কাছে দাডালেন মিস্টাব গ্যালার্ডো, পাশে 
কবে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানালাম | দেখলাম মিস্টাব 
প্রতিটি আঙুলেব নখই নিখুত কটা । নিন 
আমাব প্রথম প্রশ্নটা ছিল, “ফেইথ হিলিং 
বগম বাস হথ ধিলিংএব সাহাম্যে যে কোনও বোগীকে কি 
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অপাবেশন বলতে চান, তো বলতে পাবেন ।” 

“একজন বোগীকে হিলিং কবতে কত সময লাগে ” 

“দেড থেকে তিন মিনিট 1” 

“আপনি এই ফেইথ হিলিং কোথা থেকে শিখলেন %” 

আমাৰ প্রশ্ন শুনে হাসলেন মিস্টাব গ্যালার্ডো । বললেন, “এ তো শেখা যায না। 
আব আমিও তো চিকিৎসা কবি না | "গড'ই বোগীদেব চিকিৎসা কবেন | আমি গডেব 
হাতেব যন্ত্র মাত্র ! ঈশ্বব ধাদেব মাধ্যমে বোগীদেব নিবাময কবান ঠাদেব নির্বাচন কবেন 
তিনি নিজেই ।” 

শ্যাবা আপনাব কাছে আবোগ্যেব আশা আসেন, তাবা সকলেই কি বোগ মুক্ত 
হন ” 

“সাববেই, এমন গ্যাবান্টি আমি কাউকেই দিচ্ছি না । আবোগ্য নির্ভব কবে 
বোগীদেব ওপব | বোগীব যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে, যদি কেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস থাকে 
এবং এক মনে ঈশ্ববেব কাছে নিজেব আবোগ্য কামনা কবে তবে নিশ্চযই সাববে | তবে 
এটা কষেকদিনে সাববে, কি কষেক সপ্তাহে অথবা কযেক মাসে, তা সম্পূর্ণই নির্ভব 
কবে বোগীব বিশ্বাস ও প্রার্থনাব ওপব 1” 

মিসেস গ্যালার্ডোকে এবাব প্রশ্ন কবলাম, “আপনিও ফেইথ হিলাব ” 

মিসেস গ্যালার্ডো দু'পাশে মাথা ঝাকালেন, “না, না, আমি ঈশ্ববেব সেই কৃপা 
পাইনি | স্বামীকে সাহাব্য কবি মাত্র |” 

মিস্টাব গ্যালার্ডোকে এবাৰ প্রশ্ন কবলাম, “আপনি নিশ্চই পৃথিবীব অনেক দেশ 
ঘুবেছেন ?” 

ণ্হ্যা পি 

“বিদেশে কোথাও কি কোনও বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী বা চিকিৎদক আপনার 
চিকিৎসা পদ্ধতিব বৈভ্ানিক ব্যাখ্যা চেখেছেন ? অথবা ফেইথ হিলিংকে বুজককী বলে 
প্রমাণ করতে চেষেছেন £ 

“০৪/০0০ (অতীন্দ্রিষ) কোনও কিছুবই ব্যাখ্যা দেওযা সম্ভব নয। ফেইথ 
হিলিং-এব বিষষে আমাকে কযেক জাবগাষ এই ধবনেব প্রশ্নেব মুখোমুখি হতে হযেছে। 
ধাবাই এই ধ্বনেব প্রশ্ন কবেছেন বলেছি, দুর্গখত, ব্যাখ্যা আমাব জীনা নেই । তাদেব 
অনুবোধ কবেছি ব্যাখ্যা চেষে আমাব মেডিটেশন ও কনসেনট্রেশনে বিষ্ সৃষ্টি কববেন 
না। 


“আবও একটা কথা কী জানেন মিস্টাব ঘোষ, বিজ্ঞান এগিযেছে বলে ঈশ্বব মিথ্যে 
হবে যাষনি । পৃথিবীব বহু দেশেব টেলিভিশন কোম্পানী ফেইথ হিলিং-এব উপব ছবি 
তুলেছে। তাদেব মধ্যে কেউ কেউ অনেক উল্টোপান্টা অভিযোগও তুলেছে ওদেব 
অভিযোগ, অক্ত্রোপচাবেব সময ধে বন্ত ও দেহাংশ ওবা সংগ্রহ করেছিল সেগুলো 
পবীক্ষা কবিষে নাকি দেখছে ওসব মানুষেব দেহাংশ বা বন্ত নয। কিন্তু পৃথিবীব 
কোনও যুক্তিবাদী মানুষেব কাছেই অভিযোগগুলো গ্রহণযোগ্যতা অর্জন কবেনি | কাবণ 
পবীক্ষাব আগে সংগৃহীত নমুনা পাণ্টে দেওযাব সব বকম সুযোগই পবীক্ষকদের ছিল | 
এই সুযোগ যে তাবা গ্রহণ কবেননি, তাব গ্যাবান্টি কে দেবে ? 
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“একটু সহজ কবে রোঝাবাব চেষ্টা কবছি৷ আপনাব ওপব অস্ত্রোপচাব কবলাম। 
আপনি সেই অস্ত্রোপচাবেব ছবি তুলে বাখলেন । আমাকে দিযে আজই যে অহ্ছোপচাব 
কবিষেছেন, তাব স্বপক্ষে আবও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ কবে বাখলেন । ধকন, আপনি 
ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস কবেন না । যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না, তাই জাপনি চান 
অন্যেবাও যাতে আমাব হিলিংকে অবিশ্বাস কবে, আমাকে প্রতাবক ভারে । জামাকে 
প্রতাবক প্রমাণ কবতে আপনি এক টুকবো তুলো মাছেব বক্ত মাথিষে ল্মোনও 
হাসপাতাল বা ল্যাব-এ পবীক্ষা কবতে দিলেন | তাবা পবীক্ষা কবে লিখিতভাবে 
জানিযে দিলেন তুলো সংগৃহীত বক্ত মাছেব । আপনি এব পব যদি কোনও নামী-দামী 
পত্রিকায ঢাউস প্রবন্ধ লিখে আমাকে প্রতাবক আখ্যা দেন এবং প্রমাণ হিসেবে আপনাব 
শবীবে আমি অস্ত্রোপচাব কবছি এমন ছবি ছাপেন, বক্ত পবীক্ষাব বিপোর্ট হাপেন, তাতে 
কিছু যুক্তিহীন মানুষ হয তো বিভ্রান্ত হতে পাবেন, কিন্তু কোনও বুক্তিবাদী মানুষই 
আপনাব কথাকে চূডান্ত প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন না। কাবণ এ ক্ষেত্রে নমুনা 
পাল্টাবাব সুযোগ আপনাব ছিল, এবং আপনাব সততাব বিষধটি একেবাবেই বিশ্বাসেব 
উপব নির্ভব কবে দ্রাডিযে থাকে । 

“প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আপনাব প্রমাণকে চূডান্ত বলে মেনে নিতেন, আপনাব 
কথায আস্থা বাখতেন, যদি বক্তেব নমুনা পুলিশ দপ্তব থেকে সংগৃহীত ও সবকাবি 
ফবেনসিক দপ্তব থেকে পবীক্ষিত হতো । যে সব টিভি কোম্পানী বা ওই জাতীষ 
প্রতিষ্ঠান আমাদেব বিকদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, আসলে ভাবাই মিথ্যাচাবী, সম্তায 
বাজিমাৎ কবতে চেষেছেন। তাই সংগৃহীত নমুনা পাল্টে দেওষাব সুযোগও নিভেদেব 
হাতে বেখেছিলেন। 

আমেবিকা যুক্তবাস্ট্েব খুক্তিবাদী বলে বিজ্ঞাপিত জাদুকব জেমস ব্যান্ডি তাব লেখা 
একটা বইতে এক উদ্ভট তথ্য সবববাহ কবেছেন । বলেছেন__ফেইথ হিলাববা নাকি 
নিজেদেব বুড়ো আঙুলে একটা নকল বুড়ো আইুলেব খাপ পবে থাকে । ওই খাপেব 
মধ্যে লুকোনো থাকে বক্ত। তাবপব তিনি আমাদেব ঠগ, ভালিযাত ইত্যাদি বলে 
চেচিযেছেন। আপনি আমাব দু'হাত দেখুন । কোথাও বুড়ো আরুলেব খাপ দেখতে 
পাচ্ছেন ” হাত দুটো এগিবে দিলেন মিস্টাব গ্যালার্ডো। 

“এই মুহর্তে আপনি শুষে পড়ুন, আপনাব শবীব থেকে এখনই ডেভিল ব্লাড বার 
কবে দিচ্ছি, দেখতে পাবেন কোনও কৌশল নেই ।” বললেন মিস্টার গ্যালোর্ডো |: 

আমি আশ্বস্ত কবলাম, “আপনাকে অবিশ্বাস কবাব মত কোনও কিছুই ঘটেনি । কিন্ত 
একটা প্রশ্ন, আপনাবা সাংবাদিকদের এডাতে চাইছেন কেন ? এতে ফেইথ হিলিং-এব 
সত্যতা সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোব সন্দেহ হওযা স্বাভাবিক নয কি £ 

“এই বিষষে বলতে পাববেন মিস্টাৰ আগবওঘাল 1” 

আগবওযালকে প্রশ্নটা কবতে বললেন, “যাবা সন্দেহ কবতে চান করুন, তাদেব 
মিথ্যে সন্দেহে আমাদেব কিছুই আসে যায না ৮ 

“আমাকে কেন তবে সাক্ষাৎকাব নেওযাব অনুমতি দিলেন % 

“আপনাব কথা স্বতন্তব। আপনাব ফেইথ হিলিং-এ বিশ্বাস আছে, নিজেবও 
চিকিৎসা কবাবেন, তমনাশেব বেফাবেন্দেব লোক, তাই আপনাব অনুবোধ ঠেলতে 


১২২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


পাবিনি ৷ সত্যি বলতে কি, আপনি যদি খববেব কাগজে আমাদেব সম্বন্ধে এক লাইনও 
না লেখেন তো খুবই উপকাব হয | খবব পড়ে যখন ভিড বাডরে তখন ভিড সামলাবে 
কে ? সবাবই উপকাব কবতে ইচ্ছে তো হয, কিন্তু আমাদেব খাটাব ক্ষমতাবও একটা 
সীমা আছে।” বললেন মিস্টাব আগরওযাল। 

“পেশেন্টদেব মধ্যে বাঙালী কেমন আসছেন ?”” 

আগবওযাল বললেন, “খুব কমন । দিনে দু-একজন | কিছু মনে কববেন না, গ্াচ 
হাজাব টাকা খবচ কবাব মত বাঙালী খুব কমই আছেন 1” 

মিস্টাব গ্যালার্ডোকে এবাব জিজ্ঞেস কবলাম, “আপনাব বযেস কত ?” 

“আমি তেতাল্লিশ, মিসেস উনচল্লিশ |” 

“ফিলিগিনস্এ কতজন ফেইথ হিলাব আছেন ”% 

“প্রথম শ্রেণীব ফেইথ হিলাবেব সংখ্যা আমাকে নিযে দশ জন | এছাড়াও দ্বিতীয 
শ্রেণীব জনা চল্লিশ ফেইথ হিলাব আছেন 1” 

বললাম, “শুনেছি প্রথম শ্রেণীব ফেইথ হিলাবদেব বাজনৈতিক ক্ষমতা অত্যধিক ?” 

“সব দেশেব স্পিবিচুযালিস্টবাই এই ক্ষমতা পেষে থাকেন । আপনাদেব দেশও 





লেখকেব গলায অস্তরোপচাব কবে গ্যালার্ভো বেব কবলেন কালচেলাল থকথকে কিছু 


অলৌকিক নব লৌকিক ১২৩ 


তাব বাইরে নয 1” বললেন, যিস্টাব গ্যালার্ডো । 

আমাদেব কথাবার্তাব মাঝে ছবি তুলে যাচ্ছিল ভান ও সৌগত । মি্টাব গ্যালার্ডো 
বললেন, “লেখাটা প্রকাশিত হওযাব পব একটা কপি মিস্টাব আগবওযালকে দযা কবে 
পাঠিষে দেবেন, তাহলেই আমি পেয়ে যাব ।” 

“নিশ্যই দেব |” 

“এবাব আপনাব শাবীবিক সমস্যাটা বলুন ।” 

বললাম, “সমস্যা তিনটি | গলাষ ফ্যাবেনক্তাইটিস, হার্টেও কিছু অসুবিধে বযেছে, 
একটা স্ট্রোক হযেছিল, গলব্লাডাবেব আশেপাশে মাঝে-মধ্যে খুব ব্যথা হয ।” 

গ্যালার্ডোব আহানে অপাবেশন টেবিলে খালি গাষে শুষে পড়লাম ! এখন আমাব 
টেবিলেব এক পাশে দেওযালেব দিকে পিঠ কবে মিস্টাব গ্যালার্ভো। মাথাব দিকে এক 
গাদা তুলো হাতে মিসেস গ্যালার্ডো । মিস্টাব গ্যালার্ডোব বা পাশে একটা টুলেব উপব 
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বামজাতীব স্বচ্ছ তবল ওষুধ 


১২৪ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


ববেছে এক বালতি জল আব একটা বড সাদা তোযালে | ডানপাশে আব একটা খালি 
বালতি। আমাব সামনে ছোট-খাট একটা ভিড। এদেব অনেকেই বোগী এবং তাদেব 
আত্মীব-স্বজন । আমাদেব সমিতিব এক নজবদাব সভ্যকেও দেখতে পেলাদ । 
চোখ বুঁজে বিডবিড কবে কী যেন বললেন । তাবপব কিছুটা জল ও একটা বামজাতীয 
স্বচ্ছ তবল ওষুধ নিষে আমাব পেট্টে, বুকে ও গলাষ আধ-দিনিটেব মত নালিশ 
কবলেন | হাত দুটো এবাব জলেব বালতিতে ডুবিবে আমাব গলাব বা পাশে গ্যালার্ডো 
ভাব দু-হাতেব আঙুল চেপে ধবে হঠাৎ আঙুলগুলো কচলাতে লাগলেন । চট্চট কৰে 
একবকম আওযাজ হচ্ছিল | অনুভব কবলাম আমাব গলা বেষে তবল কিছু নেমে 
বাচ্ছে। বুঝলাম বন্ত | মিস্টাব গ্যালার্ডো তাব ডান হাতটা আমাব চোখেব সামনে 
ধবলেন | কালচে লাল থকথকে কিছু । হাতেব থকথকে মযলা ডান পাশেব বালতিতে 
নিলেন । ইতিমধ্যে গডিষে পড়া বন্তধাবাব কিছুটা মিসেস গ্যালার্ডো পবম ঘমতায তাব 
হাতেব তুলো দিবে মুছে দিলেন । 





অলৌকিক নয, লৌকিক ১২৫ 


এবপব একে একে খালি হাতে আমাব গলব্লাডাব ও হার্টে অস্ত্রোপচাব কবলেন 
গ্যালার্ডো ৷ অস্ত্োপচাব শেষে একটা ঘটনা ঘটল । মিসেস গ্যালার্ডো তুলো হাতে 
এগিষে এলেন বক্ত মুছিযে দিতে | এটাই সঠিক মুহূর্ত । শোষা অবস্থাতেই আমি ব 
হাতেব তুলো থেকে কিছুটা ছিডে নিযে পেট থেকে গডিযে পড়া বক্ত নিলাম । দ্রুত 
এগিষে এলেন সুবিমল দাশগুপ্ত । আমাব হাত থেকে তুলোটা নিষে একটা টেস্ট টিউবে 
ঢুকিষে মুখ বন্ধ কবে টেস্ট টিউবটা পকেটে পুবলেন । সকলেব দৃষ্টি যখন পুবোপুবি এই 
ঘটনাব দিকে তখন সাধ্যমত তৎপবতাব সঙ্গে প্যান্টেব ডান পকেট থেকে কমালটা বেব 
কবে পেট থেকে গড়িযে পড়া বক্তেব কিছুটা মুছে নিযে কমালটা আবাব পকেটেই, 
চালান কবে দিলাম । 

কিছুটা থতমত গ্যালার্ডো আমাব গলায, বুকে ও পেটেব সামান্য উপবে জল ও 
বাম-জাতীয স্বচ্ছ তেল আধ মিনিটেব মত মালিশ কবে ছেডে দিলেন। 

উঠে বসে শার্ট গাষে গলাতেই মিস্টাব গ্যালার্ডো বললেন, “এখন কেমন লাগছে ” 

“ভাল, অনেকটা ভাল | এখন আমাব শবীব ঘিবে বাম ঘষাব মত একটা ঝাজালো 
ঝিবঝিবে ভাব 1” 





১২৬ অলৌকিক নয, লৌকিন্ক 


“কাল আব পবশড আব দুদিন আসুন । বাব-তিনেক হিলিং কবালে আশা কবি 
অনেক তাডাতাডি সম্পূর্ণ সুস্থ হযে যাবেন 1” বললেন, মিস্টাব গ্যালার্ডো । 
বি 04959428 

| 

আমি ওঠাব পব সুবিমলবাবু শুলেন। ওুব কপালে ব্যথা । আবও দ্লুততব গতিতে 
হাত চালাতে লাগলেন বিশ্বখ্যাত ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব বোমেও পি গ্যালার্ডো | 
এবগব আমবা আবও চাবজন বোগীব উপব অস্ত্রোপচাব দেখলাম ও ছবি তুললাম । 
কযেকজন বোগী ও তাদেব আত্মীযদেব সঙ্গে কথা বলতে গিষে বুঝলাম অলোক 
খৈতান সত্যিই এমন বহস্যময চিকিৎসাব যোগ্য ব্যবস্থাপক। প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে 
নিখুৎ টিমওযার্ক মাবফৎ মুখ খুলতে বাবণ কবে দিষেছেন । একজন মাত্র মহিলাব কাছ 
থেকে বহু কষ্টে তাব ঠিকানা যোগাড কবতে সক্ষম হযেছিলাম 1 সেই ঠিকানাও সেদিন 
যোগাড কবেছিলাম লিটন হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দূবে, হোটেলেব চাব দেওযালেব 
ভিতব তিনিও কোনও অজ্ঞাত কাবণে আমাদেব যথেষ্ট ভীতিব চোখে দেখছিলেন । 
মহিলাটি তাব নাম বলেছিলেন অঞ্জলি সেন । বোগী তাবই ছেলে । দেখে মনে হল 
খুবই কগ্ন এবং কিছুটা জডবুদ্ধিসম্পন্ন | 

আমবা বিদা নেওযাব আগে অলোক আমাকে বললেন, “কাজটা ঠিক কবলেন 
না। মিস্টাব গ্যালার্ডো আপনাদেব বলতে বলেছিলেন, শযতানেব বক্ত,পকেটে নিষে 
ঘোবা ঠিক নয, এতে অপথাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পাবে। ডেভিল ব্লাড মিস্টাব 
গ্যালার্ডোব হাতে তুলে দিলেই বোধহয ভাল কববেন।” 

বুঝলাম প্রচ্ছন্ন হুমকী | হেসে “গুডবাই” জানিযে বিদা নিলাম আমবা। 

পবেব দিন ৭ তাবিখ ববিবাব বিকেল চাবটেব সময আবাব হোটেল লিটনে 
গেলাম ৷ এই সমষ সুবিমলবাবুবও থাকাব কথা । গিষে ভাব দেখাও পেলাম | 
হোটেলেব উপব নজব বাখা সমিতিব কিছু সভ্যদেব কাছ থেকে পাওযা কযেকটা 
খববেব ভিত্তিতে বুঝেছিলাম জল অনেক দূব গডিযেছে। যে খববগুলো জানান 
প্রযোজনীয মনে হলো সুবিমলবাবুকে সেগুলি দিলাম। গ্যালার্ডো আমাব ও 
সুবিমলবাবুব উপব হিলিং কবলেন। আজ গ্যালার্ডো, অলোক এবং আগবওযাল 
জি রহ সুতির 

95 

বললাম, “সত্যিই বিস্মযকব 1” 

তৃতীয দিন, সোমবাব ৮ সেপ্টেম্বৰ, সকাল থেকে পবপব কযেকটা ঘটনা ঘটে 
গেল। 

সকাল টা ৫০। এক তকণ আমাব ফ্ল্যাটে এলেন বিশাল এক মোটব-বাইকে 
আবোহী হযে । একে আমি হোটেল লিটনেব কনফাবেন্স কমে দেখেছি! বসতে বলে 
জিজ্ঞেস কবলাম, “আপনি কোথা থেকে আসছেন ভাই ?” 

নিজেব কোনও পবিচয বা আমাৰ প্রশ্নের উত্তব না দিষে তকণণটি সবাসবি আমাকেই 
প্রশ্ন কবলেন, “ব্লাড টেস্টে কী পেলেন খুবই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।” 

“এই কথা জিজ্ঞেস কবতে আমাব কাছে এসেছেন ? আপনাব তৎপবতাব প্রশংসা 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১২৭ 


'না বরে পাবছি না । এত তাডাতাডি আমাব বাডিতে আপনাদেব আশা কবিনি। ব্লাড 
স্যাম্পেল ধাব কাছে, প্রশ্নটা সেই সুবিমল দাশগুপ্তকেই কবা উচিত ছিল আপনাব 1” 

অফিসে যেতেই আমাব ঘবে দেখা কবতে এলো জ্ঞান। জানাল, আজ অফিস 
আসতে গণেশচন্দ্র এভিনিউযেব বাডি থেকে বেবিষে ফুটপাত ছেড়ে বাস্তায নামতেই 
একটা মোটব গিছন থেকে এসে ওকে চাপা দেওযাব চেষ্টা কবে | এ ধবনেব ভাবাব 
কাবণ, মোটবটাকে দেখেই জ্ঞানেব মনে পডেছে সকাল থেকে বাব কয়েক বাড়িব ঝুল 
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গৌহাটি ওতিনশুকিযায থাকাব পাবমিটেব প্রতিলিপি 


১২৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বাবান্দায দাডিযে এদিক-ওদিক দেখাব সময এই গাঁডিটাকে উল্টো ফুট্পাথ ধেসে 
দীডিযে থাকতে দেখেছিল এবং গাডিটা বং সাইডে ড্রাইভ কবে জ্ঞানেব ঠিক পিছনে 
নিষে আসা হয । গাডি কোনও হর্ন দেষনি | গাড়িব শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়েই 
ঝুটপাতে মাকিবে গড জন । গাডিটাও মুভ গািযে যান নব দেখা মোনও 
সুযোগ পাষনি | 

সকালে আমাব বাডিব ঘটনা এবং জ্ঞান মললিকেৰ ঘটনা ফোনে লালবাজাবে সবিমল 
দাশগুপ্তরে জানাই । সুবিমলবাবু আমাকে বললেন আজ যেন কোনও বকমভাবেই 
ফেইথ হিলিং না কবাই। দুপুবেব মধ্যে হোটেলে নজব বাখাব দাধিত্বে থাকা সমিতিব 
দুই সভ্য খবব দিলেন, আজ একটা বড বকমেব অঘটন ঘটতে পাবে, আমি যেন 
সাবধান হই। 

বিকেল ঠিক গীচটাব সময হোটেলেব বাইবে জ্ঞান আব সৌগত বাধ বর্মনকে 
পেলাম । দুজন আমাকে দেখে স্বস্তি পেল । ওদেব কাছে খবব পেলাম দুজনকেই নাকি 
আজ বিভিন্ন জাযগায অনুসবণ কবা হযেছে | আমবা তিনজনে হোটেলেব কনফাবেন্স 
কমে ঢুকলাম । ভিতবে যথেষ্ট ভিড | আমাকে দেখে এগিষে এলেন মিস্টাব অলোক 
খৈতান | বললেন, “আজ একটু দেবি হচ্ছে। আপনি আজও হিলিং কবাবেন_তো £” 

বললাম, “সেই জন্যেই তো আসা।” ূ 

অলোক বললেন, “একটু অপেক্ষা কবতে হবে। মিস্টাব গ্যালার্ভোব আজ 
মেডিটেশন ঠিক মত হচ্ছে না বলেই এই দেবি।” 

ভিডেব মধ্যে আমাদেব সমিতিব দু'জন সভ্যকেও দেখতে পেলাম । 

আমবা তিনজন হোটেলেব বাইবে এলাম | ঠিক কবলাম ওযাই এম সি এ-তে বসে 
কথা বলব । এখানেও আমাদেব পিছনে টিকটিকি | ঝুলবাবান্দায বসে ওমলেট আব চা 
খেতে খেতে আমবা ঠিক কবলাম আজ আব হিলিং কবাব না, কাবণ আজ হোটেলে 
যেন বড বেশি সন্দেহজনক চবিত্রেব আনাগোনা | শুধু বিদায নিষে আসব ওদেব কাছ 
থেকে । হোটেলে ঢোকাব মুখেই অলোকেব সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখে এগিষে এসে 
বললেন, “দাদা, আজ দুপুবে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে ডিবেক্টবেব সঙ্গে আপনি দেখা 
কবেছেন খবব পেলাম । ডিবেক্টব সাহেবেব ব্লাড বিপোর্ট কী বলছে ?” 

“আমাব শবীব থেকে আমাবই বক্ত রেব হরে । সুতবাং তাব বিপোর্ট কী, এ নিষে 
আপনাদেব কেন এত মাথা ঘামাবাব প্রযোজন হলো বুঝতে পাবছি না । দেখা কবেছি 
সে খবব জানতে পাবলেন, আব তিনি কী বলেছেন, সে খবব জানতে পাবলেন না ” 

আমাব কাছ থেকে এই ধবনেব কিছু উত্তবই বোধহয প্রত্যাশা কবেছিলেন ৷ আমাব 
কথা শোনাব পবেও বিনধী হাসি হেসে বললেন, “আজ মিস্টাব গ্যালার্ডো কাবো হিলিং 
কববেন না। আপনি ববং কাল জাসুন 1” 

একটি পত্রিকা অফিস থেকে সন্ধ্যে ছ'্টা নাগাদ যোগাযোগ কবলাম সুবিলমবাবুব 
সঙ্গে । পববর্তী ঘটনা সম্পর্কে তাকে ওযাকিবহাল কবে বাখলাম ৷ সব শুনে 
সুবিমলবাবু বললেন, “ফবেনসিক বিপোর্ট পেতে একটু দেবি হবে । তোমাব কমালেব 
দাগ দেখে ব্লাড ব্যান্কেব ডিবেক্টব সত্যেনবাবু কী বললেন ?” 

“বললেন, দাগ দেখে আমাব মনে হচ্ছে এটা কোনও মানুষেব বক্তেব নয । এই 
ধবনেব কমালেব সামান্য দাগ পরীক্ষা কবে বলাব মত আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাদেব 
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পিনাকীব শবীবে লেখকেব কবা ফেইথ হিলিং-এব ছবি 


গ্রানাডা টেলিভিশন প্রোডাকশনেব তোলা ফেইথ হিলিং-এব ছবি 






১৩২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


এনেছিলাম আসলে সেটা ছিল তুলোব ভাজে লুকোন । গ্যালার্ডো অবশ্যই আমাবই 
কাযদায প্রতিবাবই অস্ত্রোপচাবেব আগে কখনও পোশাকেব আডাল থেকে কখনও বা 
পাশে তোযালেব ভাজ থেকে নকল বক্ত ঠাসা বেলুন তুলে নিযেছেন এবং জাদুব 
প্রবিভাষায যাকে বলে “পামিং সেই "পামিং ফলুবেই বেলুন লুকিষে বেখেছেন দর্শকদেব 
এবং ক্যামেবাব চোখ এডিযে তাবপব যা কবেছেন তাব বর্ণনাতো আমাব কবা 
অস্ত্রোপচাবেব পদ্ধতিতেই দিষেছি। 

পোশাকেব আডালে বিশেষ কৌশলে অনেক জাদুকবেবা অনেক কিছুই লুকিযে 
বাখেন। একে, ম্যাজিকেব পবিভাষায বলে “লোড নেওযা”। পোশাকেব আডালে 
এ-ভাবেই জাদুকবেবা লুকিষে বাখেন পাবা, খবগোশ, এমনি আবো কত না 
জিনিস-পত্ব | 

ঘটনাটা এখানেই শেষ কবা যেত, কিন্তু এবপব আবও দু-একটা ঘটনাব উল্লেখ না 
কবে পাবছি না। প্রথম ঘটনাটি ঘটল ২৮ সেপ্টেম্বব ১৯৮৬ ববিবাব দুপগুব ২-১৫ 
মিনিটে । অলোক খৈতান আমাব বাড়িতে এলেন । জানতে চাইলেন, ফেইথ হিলিং 
বিষযে আমাব অভিমত কী। 

বললাম, পুবো ব্যাপাবটাই ধাপ্া। পিনাকীব ওপব আমাব খালি হাতে অস্ত্রোপচাবেব 
(ফেইথ হিলিং-এব) ছবিও দেখালাম অলোককে। ধাপ্লাটা কেমনভাবে দেওযা হয 
সেটাও বোঝালাম। 

সব শোনাব পবে অলোক আমাকে জানালেন, এবাব আমি গোলমাল পাকিয়ে 
দেওযাষ পুবোপুবি পবিকল্পনা মাফিক চলতে না পাবায ওঁদেব অনেক আর্থিক ক্ষতি 
হযেছে । আমি সহযোগিতা কবলে অলোক খৈতান ও বামচন্দ্র আগবওযাল পববর্তী 
পর্যাযে ম্যানিলা থেকে দু-জন ফেইথ হিলাব নিযে আসবেন এবং কলকাতায এক মাস 
ধবে দু-জনকে দিযে ফেইথ হিলিং কবাবেন। আমি সহযোগিতা কবলে প্রতিদিন 
তিনজন বোগীব দেওযা ফিস আমি পাব । অর্থাৎ প্রতিদিন ১৫ হাজাব টাকা | এক 
মাসে ৪৫০,০০০ টাকা | এছাডা আমাকে ম্যানিলাঘ নিষেও যাবেন যখন অলোক বা 
বামচন্দ্র ম্যানিলা ফেইথ হিলাবেব সঙ্গে চুক্তি কবতে যাবেন । আলোচনা চালিবে 
গেলাম- প্রস্তাবটা আব কত দৃব পর্যন্ত ওঠে জানতে | শেষ পর্যন্ত অলোক আমাকে 
প্রতিদিন দশ জন বোগীব দেওযা টাকা দেবেন বলে সর্বোচ্চ প্রস্তাব দিলেন, অর্থাৎ 
প্রতিদিন ৫০,০০০ টাকা | তিবিশ দিনে ১৫,০০,০০০ টাকা | আমাব কথায-বার্তায 
অলোক যথেষ্ট উৎসাহিত হযেই অনেক খোলামেলা কথা বললেন, তিনি জানতেন না 
তাব ও আমাব কথাগুলো টেপ বেকর্ডাবে টেপ হয়ে যাচ্ছে। 

২৯ তাবিখ অলোক আমাব অফিসে ফোন কবেন আমাব মতামত জানতে | তাকে 
জানাই, 'পৃথিবীতে চিবকালই কিছু বোকা লোক থাকে খাবা অর্থেব কাছে নিজেদেব 
বিক্রি কবেন না । আমিও এই ধবনেবই একজন বোকা লোক বলেই ধবে নিন । আমি 
পত্রিকাষ আপনাদেব ফেইথ হিলিং নিযে লিখছি । আমাকে বিপদে ফেলাব চেষ্টা 
কববেন না । গতকাল আপনা সঙ্গে আমাব যা কথা হযেছিল তা সবই টেপ কবেছি। 
ইতিমধ্যে ক্যাসেটেব কযেকটা কপি কযেকজন বিখ্যাত ব্যক্তিব হাতে চলে গেছে। 
আমার কোনও বিপদ হলে তাবা ক্যাসেটগুলো হাজিব কববেন । টাকার জোবে এদেব 
সকলকেই আপনি কিনে নেবেন ভেবে থাকলে ভুল কববেন, কাবণ দেব পবিচয 





পিনাকীব দেহ অস্ত্রোপচাব কবে মাংসেব টুকরো বেব কবছেন লেখক 
বক্ত-ভবা বেলুন অস্ত্রোপচাবেব মুহুর্তে আডুলেব ফাকে যে-ভাবে লুকিযে বেখেছিলেন লেখক 


] 


০০৯০ 








১৩৪ লৌকিক নয়, লৌকিক 
রি ্ঁ 2 হ 
আপনি কোনও দিনই পালেন লা, আনি ছাড়া আর কেউই ভালেন নাঃ কার কার আছে 
ক্যানেটের কপি আছে 
নন ন্‌ 
ভলোকি জানার পর একশ চ্যালেভহ ছুড়ে লিলেন | বললেন, জা নি কোন্‌ 
চ্যালে ছুড়ে দিলেন বললেন, সভাপশি কোন্‌ 
পতিতার ছাপবরেন £ দেখুন আপুলরে লেখা হপান জাহি বহু কবে পারি কিনা 1? 
এর কবেক দিন পরেই দৌগতের ভোলা কেইথ হিলি-এর নেগেটিভ 
এ হু! 127 হু 15111 
ঁ টির 
পরিবর্তন পত্িজা আঅকিদের নেগেটিভ লাইব্রেরি থেকে রুহসযভনক্ভাবে নিখোজ ভয়ে 


গলে! 


5৪ লভেক্র অহ্াজাতি জদনের দোতলা বির্তঘান কিলিপাইল' বিবযক এক 
আলোননা চত্তে এবং ৬৪ নভেম্থুর বাববপুর বিশ্বিন্টালহের হের কোরান কু লাইন্টিকিক নু 
হিলারের রদ; নেগেটিভ-এর রহন্যনয জন্তর্ধান বিবরে শ্রোআদেন্র জবগত কবি 1 ১৫ 
লঙ্ উকোর বিনিময়ে জলোকি খেতানের দহবোগিতা প্রার্থনার ছটনা উ ্িত 
হ্যোতাদে জানিবে এই দংত্াদে প্রয়োজনে জানার ও আনাদের সনিতির পাশে উাদের 
দাড়াতে আহা জ্ানাভু ! 

২৪ ডিলেছ্বর ৮৬. কধলুর জানার শীতে আন্োপসারের দল অন্তরহ করা রক্তের 
করিল।লুল জিপিও লেখতে পেলাম 1 তাতে পরিজার কু ছে, লাভের ননুলাটি 

০৫ চি 
পশুর ! রিপোর্টির কিছুটা রশ তলার ল্লাদ 
3590110155270280 
93017772175 21171215 01000 5185 05150985017 009 51715 0৭“ (00000) (05 
17957100550 0701781157010110, 90531/117 01. 15 12.86 01676 5210100195 
09050117012), 

50/7 916 8558 
22.12-85 


কেইথ হিলার ও ভাদুত্র পি দি দরকার (ভুনিহর) 


পপ সেলে ৮ রর পিক এত 2 

. ১৯চাছল ১৩ জাগি অভেকাল পতিকার ভিতিং কাকা সিরিভে প্ভুবন্লাত ছাড়া 
১০ শে এ স্প তে 

িপরেশল সদরে নান ভ্রাুুকুর পি ।স্‌ দরকার ভু (লিরুর)র একট লেখা প্রকান্িত 
লি 23, এ আক, ০ সি, 22৯ 

হঘ 1 লেম্খটি প্রকাশিত হওয়ার বঙ্গে রঙ্গে সাধারণের অধ্যে তত্র বিভ্রান্তির তৃষ্টি হব । 


2, 


পিজি, ৩. 

শ্রাসরন্মর “কেইথ হিলারুকে “স্পেশাল ভা্ঞার' নামে অবহিত কবে তার প্রতিবেদনে 
বই, 2, 

ভনাল, ব্রেগের এব আক্রোপচাবের সম স্পেশাল ভাজার ভার নিজের আফুলের 

চি টি রসি 2৯, রঃ 

কালে এলিন। লালন ঢুকিবে নিভেব শরীর থেকে রন্তু রেব করে| সাধারণ দর্শক 


স্পেশলে ভাক্ঞাছের শরীর পেকে রেব হগুয়া রন্কেই ব্রোদীব শরীর পেকে 
৫ 
জন্পোপসারেব ল্য বোরনে আনা হক্ত বলে ভুল কবেল | কললাজ পুলিশের গোয়েন্দা 
2 টিসু 
বিভ্ভাগ তই রেছিরে দেহে লেগে থাকা বন্ডের নদুনা করেননিক পিল্ল করে স্পেশাল 


ক, শি ্ 
ভ্যন্াবের জন্োপহার বারা তি না ধরতে গ্রিনে হরে গেছেন! কারণ করেননিক 
্ চি ০৯. 
বিপোর্টে লেখে প্রেচ্ছে বক্তা মানুবেরই | 
চক 


৯৫ 


টি ১৬৭ চা 
শ্রারলারের এই প্রতিরেদ্নতি প্রকাশিভ হওয়ার এজ হাল আগে ১০ ভুলাই ৮০7 


৫ ্  নপ 
2 
জানন্বাজাব পরিজার 'ভুলকাভর কড়চা কলমে “লৌকিক -ভলৌকিল্র শিরোনাদে 


রি এ 
এক3 খবর প্রকাশিত ভব ভাতে ভানান হত্রেছিল £ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৩৫ 


অজ্ঞান না কবে, স্রেফ খালি হাতে, ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাবে বোগ সাবানোব 
কৌশল জানা আছে বলে দাবি কবেন “ফেইথ হিলাব্বা। সেই ফেইথ 
হিলাব'-দেব নিষে সাবা পৃথিবী জুডে চলছে বীতিমতো হৈচৈ | সম্প্রতি ম্যানিলা 
থেকে গৌহাটি হযে কলকাতায এসে বোমিও পি গ্যালার্ডো আব তাব স্ত্রী 
বোজিও গ্যালার্ডো অলৌকিক চিকিৎসক হিসেবে আসব জমিয়ে বসেছিলেন । 
ওুবা দুজনে মিলে নাকি দিনে দুশজন পর্যন্ত বোগীব বোগমুক্তি ঘটাচ্ছিলেন । 
একেকজনেব অস্ত্রৌপচাবে সময লাগছিল মাত্র তিন থেকে গ্াচ মিনিট | আব 
ফি মাত্র গাচ হাজাব টাকা | অস্ত্রোপচাব শেষে বোগীব দেহে সামান্যতম দাগও 
নাকি খুজে পাচ্ছিলেন না রেউ | রেশ চলছিল এসব অবিশ্বাস্য কাজকর্ম | এমন 
সমযে আসবে এলেন 'ব্যাশনালিস্ট আআসোসিষেশন অফ ইন্ডিযা'ব সম্পাদক 
প্রবীব ঘোষ । নিজেব আসল পবিচষ লুকিষে তিনি উঠলেন গ্যালার্ডোব 
অপারেশন টেবিলে । অপাবেশনেব পুবো দৃশ্যটা ভিডিও ক্যামেবা ধবে 
বাখলেন তীব দুই সঙ্গী । আব অন্ত্রোপচাবেব পৰ প্রবীববাবু নিজেব শবীবে 
লেগে থাকা বক্ত তুলোয মুছে, তা তুলে দিলেন দুদে পুলিস অফিসাব সুবিমল 
দাশগুপ্তেব জিম্মায | বক্তাক্ত তুলো “সীল' কবা হল ফবেনসিক পবীক্ষাব জন্য | 
ব্যাপাব-স্যাপাব দেখে গ্যালার্ডো দম্পতি তড়িঘডি কলকাতা থেকে তক্সিতল্লা 
গুটিযে পালালেন ম্যানিলায ৷ ইতিমধ্যে ফবেনসিক বিপোর্টে মিলেছে এক 
গুকত্বপূর্ণ তথ্য ৷ বক্তেব নমুনা মানুষেব নয | পশুব | যুক্তিবাদী প্রবীববাবু 
বিভিন্ন সমারেশে দেখিয়ে বেডাচ্ছেন অলৌকিক বলে প্রচাকিত লোক ঠকানো 
'ফেইথ হিলিং' বা “সাইকিক সার্জাবি'-ব লৌকিক কৌশল | আব এ কাজে প্রবীব 
ঘোষকে চিঠিপত্রে প্রাযশই উৎসাহ জোগাচ্ছেন অলৌকিক-বিবোধী জনপ্রিব 
মার্কিন লেখক জেমস ব্যান্ডি । 


বিভ্রান্তির কাবণ তিনটি । প্রথমতঃ প্রতিদিন একশো থেকে দুশোজন বোগীব শবীবে 
অস্ত্রোপচাব কবাব ক্ষেত্রে নিজেব শবীবেব বস্তুকে বোগীব শবীবেব বস্ত বলে বিশ্বাস 
স্থাপন কবাতে কম কবেও যে পবিমাণ বক্ত নিজেব শবীব থেকে বেব কৰা প্রয়োজন 
সেই পবিমাণ বক্ত বেব কবাব পবও স্পেশাল ডাক্তাবেব পক্ষে ধেচে থাকা সম্ভব কি 
না? বিশেষত স্পেশাল ডাক্তাব যেহেতু প্রতিদিনই এই সংখ্যক বোগীদেব শবীবে 
অস্ত্রোপচার কবে চলেছেন! 

দ্বিতীফতঃ আডুলেব ফাকে অংশে শবীবেব ভিতব আলপিন ফুটিযে অত বিপুল 
ব্ত বেব কবা আদৌ বাস্তবসম্মত চিন্তাব ফসল নয, বিশ্বাসযোগ্য নয। 

তৃতীযতঃ কলকাতাব গোষেন্দা দণ্তব যে বন্তেব নমুনা অস্ত্রোপচাবকালীন সংগ্হ 
কবেছিল তাব ফবেলসিক বিপোর্ট বিষষে শ্রীসবকাব বলছেন-_বক্তেব নমুনা ছিল 
মানুষেবই । আমাৰ বন্তব্য হিসেবে প্রকাশিত হযেছে-_-ফবেনসিক বিপোর্ট ছিল বক্তেব 
নমুনা পশুব। আমাদেব দুজনেব পবস্পববিবোধী কথায উভয পত্রিকাব পাঠকবা 
বিনরান্ত হযেছেন। ফবেনসিক বিপোর্ট বিষযে আমাদেব দুজনেব মধ্যে একজন কেউ 
নিশ্চযই ভুল বা মিথ্যে তথ্য পবিরেশন কবেছি। ্ 

জানতাম, আমাব উপব মিথ্যা সন্দেহেব বোঝা বিচ্ছিন্রভাবে শুধু আমাব ক্ষেত্রে নয, 




























১৩৬ আলৌকিক নয়, লৌকিক 


আমাদেব সমিতির দততা বিষদ্লটিও আসতে বাধ্য, বা যুক্তিবাদী ান্দোলনকে হ্ষতিশ্রস্ত 
কববে, ব্যাহত কববে | এক্ষেতে আমার পক্ষে নীকবতা পালন বিন্রান্তিই বাড়াবে যাত। 
টেনে আনতে বাধ্য হলাম । 

বিভ্রান্ত পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে বেশ কিছু চিঠি এই প্রসঙ্গে পেয়েছি । ভাদের 
প্রত্যেকেরই মূল বক্তব্য ছিল__জামাদেব দুকনেব মধ্যে কে সত্য কথা বলছি! জামার 
বক্তব্য যদি সত্যিই হয, তবে যুখ খুলছি না কেন ? বছ চিঠির ভিতর থেকে এখানে 
দেবদর্শন চক্রবর্তী, তথাগত চট্রোপাধ্যায় ও আদৃতা মুখোপাধ্যায়ের হ্বা্বিত চিঠিটির 
উল্লেখ করছি । চিঠিতে তারা জানিবেছেন : 

আমরা যৌথভাবে আনন্দবাভাব পত্রিকার “দম্পাদক সমীপেকু বিভাগে এবং 
আক্তকাল পত্রিকার পৃপ্র সম্পাদক" বিভাগে দুটি চিঠি পাঠিয়েছি চিঠি দুটির 
প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠালাম ! এই বিষয়ে আপনাব মতামত আমরা প্রকাশ্যে 
ভানতে আগ্রহী, আপনি নীরব থাকলে জামবা জবশ্যই ধরে নেবো, ভাপনি ঘিথ্যা 
প্রচাবের সুযোগ নিয়ে যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক একভন ধূর্ত ভণ্ড ও প্রতারক | এই 
একই ধরনের চিঠি আমরা ভাদুকর পি দি সবকার (ভুনিয়ব)-কেও পাঠিরেছি। জাশা 
রাখি, আমাদের এই সত্যকে জানার ঘুক্তিনিষ্ঠ প্রচেষ্টাকে জাপনাবা দুক্তনেই স্বাগত 
ভানিযে প্রবোজনীর সহবোগিতা করবেন। 


যে দুটি চিঠি তারা পাঠিবেছিলেন, তার প্রতিলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি_ 


পপ্রিয় সম্পাদক ৩১ আঁগন্ট ১৯৮৭ 
আভকাল 
৯৬, বান্তা রামমোহন সরণি 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 
জাদুকর পি দি সবকার (জুনিয়র) “চিটিং ফাক'-এর নামে বে সব তথ্য ও তত 
পরিরেশন করছেন, সেগুলোর বিশুছতা বহ্ৃদ্ধে বথেষ্ট সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, | যাদুকব 
সরকারকে বিনীত অনুরোধ, ভানু নিষে থাকুন, ভাদু নিষে লিখুন, কিন্তু রাঁতাবাতি 
বিজ্ঞানমনন্ক সাভতে বাবেন না। বিভ্রানমলন্ক সানা যার না, হতে হয। 
সাদুকর দরকার একজন অলৌকিকত্ের ধারক-বাহক ! তার কথাফ-জ্ামার মতে 
আত্মা ভিনিষটা সম্পূর্ণ বাস্তব, কিন্ত চলতি বিজ্ঞান এখনও তাকে ঠিক মতো দমকে 
উঠতে পারেনি | তিনি ভার এক জায়গায় বলেছেল, “ভূত ম্পর্কে আমরা জানি না 
বুঝি না বলে উড়িবে দেওয়া ঘোটেই ঠিক নর ৷ বড় বড় বৈশ্ানিকেবা কেউই কিন্ত 
উড়িবে দেননি ।” আরো সুন্দর কথাও ভার কলমে জামা পড়েছি-_াভকে যেটাকে 
ভৌতিক ভাবছি, আগামী দিনে সেটা হয়ত পরিহার বিজ্ঞান বলে পরিচিত হবে ।” 
এই তিনটি উক্তি তোলা হযেছে, কিশোর মন" পত্রিকার “অমর আত্মার কাহিনী" 
রচনা থেকে । 
ভাদুকর সরকারেব এইসব বিশ্রান-বিরোধী কথার এখানে শেব নয় | তিনি নিজেও 
নাকি এক ভূতের কাছ থেকে উপকার পেয়েছেন 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৩৭ 


অস্তিত্বেও বিশ্বাসী ;অলৌকিকত্বে 
বিশ্বাসী । তারও বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তারই 
বহু লেখায় । তার মত এমন একজন বিজ্ঞান-বিরোধী 
বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষে প্রচার 
চালাতে দেখলে শঙ্কিত হই। 


শঙ্কা আবো বাডে যখন দেখি ভেজাল ধবতে গিষে তিনি নিজেই ভেজাল দিচ্ছেন । 

২০শে আগস্টেব লেখায যাদেব তিনি “স্পেশাল ভাক্তাব" বলেছেন, তাদের প্রকৃত 
টার্মটা তাব জানা ছিল না বলেই কি তাদেব ওই নামে অবহিত করেছেন ? 
এনসাইক্লোপিডিযায চোখ বুলোলে তিনি “ফেইথ হিলাব'দেব কথা নিশ্চযই পেতেন! 
তিনি কি জানেন পৃথিবীর বহু দেশ ফেইথ-হিলাবদেব নিষে তথ্যচিত্রও তুলেছে ? 
ফেইথ হিলাববা ঠিক সেই ধবনেব চিটিংবান্ত নয, অতিসবলীকবণ কবে যে ভাবে 
জাদুকব সবকাব তাদেব চিত্রিত কবেছেন। 

জাদুকব সবকারেব মতে, নিজেব আঙুলে আলপিন ফুটিযে স্পেশাল ভাক্তাব 
অপাবেশনেব বক্ত বাব কবেন। এই পদ্ধতিতে কোন বকমভাবেই এক নাগাডে মাত্র 
গ্লাচজন বোগীব উপবও অস্ত্রোপচাব চালান সম্ভব নয ; অথচ ফেইথ হিলবাবা দিনে 
একশোব উপবও অপাবেশ্রন কবে থাকেন । শ্রীসবকাবকে বিনীত অনুবোধ, কোন বিষয় 
না জেনে সে সম্পর্কে অন্যকে জানাবাব বাসনা সংযত ককন। 

জাদুকব পি সি সবকাবেব যে বক্তব্েব সাব অনুসন্ধানেব জন্য মূলত আমাদেব এই 
চিঠি লেখা, তা হলো, শ্রীসবকাৰ ভাব লেখাটিতে জানিষেছেন, কলকাতা পুলিশে 
গোষেন্দা বিভাগ বোগীর দেহে লেগে থাকা বক্তেব নমুনাব ফরেনসিক পৰীক্ষা করে 
দেখেছেন, এটি মানুষেব রক্ত - 

২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায 'কলকাতাব কডচা'য “লৌকিক-অলৌকিক' নামে 
একটি ফিচাব প্রকাশিত হ্যেছিল। তাতে বলা হযেছিল, ব্যাশনালিস্ট আ্যাসোসিষেশন 
অফ ইন্ডিযাব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ নিজেব পবিচষ গোপন কবে, খালি হাতে ব্যথাহীন 
অস্ত্রোপটারেব জন্য ফেইথ হিলাব গাল্যার্ডোব অপাবেশন টেবিলে ওঠেন । 
অস্ত্রোপচাবেব পৰ প্রবীববাবুব শবীব থেকে বেবিষে আসা ব্ত সংগ্রহ করেন পুলিশ 
অফিসাব সুবিমল দাশগুপ্ত । ফবেনসিক পৰীক্ষা দেখা যায বক্তেব নমুনা পশুব। 
ব্যাপাব দেখে খ্রেপ্তাব এড়াতে গ্যালার্ডো দম্পতি কাববাব গুটিযে পালিযেহেন 

1] 

ফেইথ হিলাবদেব ফবেনসিক বিপোর্টনিষে ুক্তিবাদীপ্রবীব ঘোষ ও ভাদুকবি সি 
সরকার (জুনিযব)-এব মধ্যে যে কেউ একজন ভুল বা মিথ্যে খবব পবিবেশন 
কবেছেন। যুক্তিবাদী ও বিভ্ঞানমনক্ক লক্ষ লক্ষ মানুষেব কাছে শ্রীঘোষেব বিজ্ঞানসম্মত 


১৩৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


যুক্তিগুলি জাদুকব সবকাবেব অতীন্দ্রিয় বিষষগুলিব ব্যাখাব চেষে অনেক বেশি 
গ্রহণযোগ্য মনে হয । যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে আমবা প্রকৃত সত্যেব মুখোমুখি হতে 
চাই। এ ব্যাপাবে সংশ্লিষ্ট সকলে সহযোগিতা কবলে বাধিত হবো । 


স্বাক্ষব : দেবদর্শন চক্রবর্তী 

(বাসটরবিজ্ঞান বিভাগ) 

স্বাক্ষব . তথাগত চট্টোপাধ্যায 

(অর্থনীতি বিভাগ) 

স্বাক্ষব আদৃতা মুখোপাধ্মাষ 

(ইংবাজী বিভাগ) 

প্রেসিডেলী কলেজ, কলকাতা । 

সম্পাদক সমীপেধু ৩১ আগস্ট ১৯৮৭ 
আনন্দবাজাব পত্রিকা 
৬, প্রফুল্ল সবকাব স্ট্রীট 
কলকাতা-৭০০ ০০১ 


২০ শে জুলাই আনন্দবাজাব পৰ্বিকায “কলকাতাব' কডচা'য “লৌকিক-অলৌকিক' 
নামে একটি ফিচাব প্রকাশিত হযেছিল। তাতে বলা হযেছিল, র্যাশনালিস্ট 
আযসোসিযেশন অফ ইন্ডিযাব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ নিজেব পবিচঘ গোপন কবে খালি 
হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচাবেব জন্য ফেইথ হিলাব গ্যালার্ডভোব অপাবেশন টেবিলে 
ওঠেন | অস্ত্রোপচাবেব পব প্রবীৰ ঘোষেব শবীব থেকে রেরিষে আসা বক্ত সংগ্রহ কবে 
ফবেনসিক পবীক্ষাঘ পাঠান পুলিশ অফিসাব সুবিমল দাশগুপ্ত । ফবেনসিক পবীক্ষা 
দেখা যায বক্তেব নমুনা মানুষেব নয, পশুব । 

২০ আগস্ট 'আজকাল' পত্রিকাব 'চিটিং-ফাক' কলমে ফেইথ 'হিলাবেব উপবে '“ছুবি 
কীচি ছাডা অপাবেশন' শীর্ষক একটি লেখা প্রকাশিত হয | লেখক জাদুকব পি সি 
সবকাব (জুনিযব)। শ্রীসবকাব জানিয়েছেন, কলকাতা পুলিশেব গোষেন্দা বিভাগ 
বোগীব দেহে লেগে থাকা বক্তেব নমুনাব ফবেনসিক পরীক্ষা কবে দেখেছেন, এটি 
মানুষেব বক্ত। 

দুই পত্রিকাব দুই বিপবীত বক্তব্যে আমরা বিভ্রান্ত । এই বিষযে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা দুটি 
এবং শ্রী ঘোষ ও স্ত্রী সবকারেব সহযোগিতা কামনা কবি! 
প্রেসিডেন্দি কলেজে পক্ষে 
আদৃতা মুখোপাধ্যায ইংরাজী বিভাগ) 
তথাগত চট্টরোপাধ্যায অর্থনীতি বিভাঁগ) 
দেবদর্শন চক্রবর্তী বোস্্রবিজ্ঞান বিভাগ) 


আবাবও বলি এই জাতীয বক্তব্যেব প্রচুব চিঠি আমি পেযেছি। 'গব উত্তবে অতি 
স্পষ্ট কবে বক্তব্য বাখাব একান্ত প্রযোজনীযতা অনুভব কবে জানাচ্ছি 
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১ কলকাতা পুলিশেব গোষেন্দা দপ্তব কলকাতায আসা ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব বা 
“স্পেশাল ডাক্তাব-এব অস্ত্রোপচাব কবাব সময একবাবই মাত্র বস্তু সংগ্রহ 
কবেছিলেন। 
২ বক্ত সংগ্রহ কবেছিলেন সেই সমযকাব কলকাতা পুলিশে যুষ্-কমিশনাব সুবিমল 
দাশগুপ্ত । 
৩| আমাব শবীবে অস্ত্রোপচাবকালে বেবিযে আসা বক্তই সুবিমল দাশগুপ্ত সংগ্রহ 
কবেছিলেন। র্‌ 
&| বাক্তেব নমুনা ফবেনসিক পবীক্ষাব ফল আগেই তুলে দিষেছি। তাতে স্পষ্টতই 
জানান হযেছে বক্তেব নমুনা ছিল পশুব। 
৫ পি সি সবকাব জেনিষব)-এব “আজকাল' পত্রিকায প্রকাশিত ফেইথ হিলাব 
সম্পর্কিত লেখাটিব বিবযে সুবিমল দাশগুপ্ত অবহিত হযেছিলেন । এবং শ্রীসবকাবেব 
বক্তব্য হযেছিলেন এবং একই সঙ্গে আন্তবিকভাবে দুঃখিত হযেছিলেন। 
প্রসঙ্গত জানাই, ফিলিপিন বেতাব ও দৃবদর্শন থেকে ফেইথ হিলাব প্রসঙ্গে আমাকে 
নিযে একটি অনুষ্ঠান প্রচাবিত হয ১৯৯০ সালে। 


পবলোক থেকে আসা বিদেহী ডাক্তাব 


“বিবর্তন সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৮৪ সালে ১৮ জানুযাবি সংখ্যায যে প্রচ্ছদ 
কাহিনী প্রকাশিত হযে প্রচণ্ড আলোডন তুলেছিল সেটিব শিবোনাম হলো-_পবলোক 
থেকে আসা বিদেহী ডাক্তাব মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকেও বাচিষে তুলছেন । 
লেখক__আনন্দস্ববপ ভাটনাগব। মূল প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক পইনদস্থান'-এ প্রকাশিত 
হয়েছিল । সেখান থেকে অনুবাদ করে লেখাটি প্রকাশ কবে “পবিবর্তন' | অনুবাদক 
কমা শর্মা । 

প্রতিবেদনটি শুক হযেছিল এইভাবে . 

যিনি বোগাত্রান্ত হন, তিনি সাধাবণত চিকিৎসাব জন্য ডাক্তাবেব কাছে যান । কেউ 
পছন্দ কবেন আযালোপ্যাথি। কেউ হোমিওপ্যাথি কেউবা কবিবাক্তি । ইদানীং শোনা 
যাচ্ছে আকুপাংচাব কবে বোগ উপশমেব কথা । 

কিন্ত পবলোক থেকে ডাক্তাব এসে বোগ নিবাময কবছেন এ খবব নতুন | 
বিদেশেও হ্যাবি এডওযার্ড একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা কবে হাজাব হাজাব মৃত্যুপথযাত্রী 
বোগীকে বাচিযেছেন। 

কী তাদেব চিকিৎসা পদ্ধতি ? বোগী বোগিণীদেবই বা প্রতিক্রিযা কী £ তাবই বিস্তৃত 


| 
প্রতিবেদনটিতে বলা হযেছিল - 
“পিবলোক সম্বন্ধে ধাবণা” 


বাস্তবে যে ব্যক্তি ইহলোকে সাবা জীবন ভাক্তাবী কবে গেছেন পবলোকে গিষেও 
ভাব সে ইচ্ছা থেকে যায । আমাদেব চিন্তাই আমাদেব ব্যক্তিত্ব আধাব এবং ঠিক 
সেভাবেই আমবা নিজন্ব কার্যকলাপ অনুধাবন কবি । সে চিন্তাচ্ন্নতাই মৃত্যুব পবও 
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আমাদেব সঙ্গে থেকে যাঁয | অধিকাংশ লোকেব পবলোক সম্বন্ধে ভুল ধাবণা বযেছে। 
ভাবা ভাবেন সৃক্ম্লোকে হযত ভূত-প্রেত বযেছে বা মৃত্যুব পব আত্মা খুব তাডাতাডি 
অন্যত্র দেহধাবণ কবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয । সূক্ষ্মলোকতত্ব এবং তাতে জীবনেব 
গতিবিধি একটি স্বতন্ত্র বিষয | মূলত একথা বলা যেতে পাবে যে এ জগতেব শ্রেষ্ঠ 
এবং পবিত্র আত্মাগণ যাবা সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকাব, যোগী, কলাকাব প্রভৃতি আপন সাধনায 
নিমগ্ন থাকেন তাদেবই ভেতব থাকেন সে সব পবোপকাবী আত্মা, ধাবা ভূ-পৃথিবীতে 
নেমে এসে নানাবকম ভাবে মানুষেব সাহায্য কবেন। পবলোকপ্রাপ্ত ডাক্তাববাও 
বোগীব সেবায বত থাকতে চান । উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য তাবা কোন সুপাত্রেব মাধ্যমে 
লোক সেবা কবেন। যাবা উদাব হৃদয ও ধার্মিক স্বভাবসম্পনন তাদেবই মাধ্যমে ঠাবা 
বোগীব অসাধ্য বোগ উপশম কবেন। . 

১৯৩৫-এব কথা । হ্যাবি এডওযার্ডকে তাব এক বন্ধু একটি চার্ঠে নিযে যান। 
সেখানে এক আত্মাব মাধ্যমে তাকে বলা হয যে, তাব মধ্যে বোগ উপশম কবাব 
প্রতিভা বযেছে। একই ভাবে অন্য চার্ঠেও সেই মাধ্যম দ্বাবা তাকে একই কথা বলা 
হয। তাই তিনি ভাবলেন, একটু চেষ্টা কবে দেখাই যাক না। সে সময তাবই এক 
বান্ধবী বন্ধু ইংলন্ডেব ক্রম্পটন হাসপাতালে মবণাপন্ন অবস্থায শয্যাশাধী ছিলেন। 
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তিনি ক্ষষ বৌগাক্রান্ত ছিলেন। হৃদপিণ্ডের স্ফীতি হওযাতে ভেতবেব নাড়ি ফেটে 
বন্তম্াব হচ্ছিল । সেখানেই হ্যারি এডওয়ার্ড তাব সম্পূর্ণ নীবোগ হওযাব কামনা কবে 
মন একাগ্র কবলেন। এক সপ্তাহ পব যখন তিনি উার বান্ধবী সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, 
তিনি বললেন, ভাব বন্ধুব হৃদপিশ্ডেব স্টীতি এখন আব নেই । বক্তশ্রাবও বন্ধ হযে 
গ্েছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করলেন এবং সেইভাবেই বোগীব 
রোগ উপশম কৰা চেষ্টায ব্রতী হলেন । কিছুদিন পব সেই বোণী সুস্থ হযে পুনবায় 
নিজেব কাজে যোগ দেন। 

একদিন হ্যাবি এডওযার্ড নিজেব ছাপাই ও স্টেশনাবি দোকানে অন্যান্য দিনেব মত 
কাজে ব্যস্ত ছিলেন । এমন সময এক মহিলা দোকানেব ভেতবে এসে বললেন, কে 
যেন তাকে এই দৌকানে ঢোকাব জন্য প্রেবণা দিচ্ছে। তাই তিনি এসেছেন। তিনি 
বললেন, তীব স্বামী লন্ডনে একটি হাসপাতালে বক্ষ ক্যানসাবে আক্রান্ত হযে অনেকদিন 
শহ্যাশাধী ছিলেন। হাসপাতালেব ডাক্তারেবা তাব নীবোগ হওষাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
কবেন। যেকটা দিন তিনি ধেচে আছেন, সে কটা দিন তিনি বাডিতে ফিবে গিযে যেন 
হাসিখুশিতে বাকী জীবনটা কাটান-_এ উপদেশ দিযেছেন। 


বিদেহী আত্মাৰ দ্বাৰা প্রতিকাব 


সেই মহিলাব মনোকষ্টে হ্যাবি এডওযার্ড অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ডাকে আশ্বাস 
দিলেন যে তীব স্বামীব চিকিতসা তিনি বিদেহী ভাক্তাবেব মাধ্যমে কববেন। কিন্তু এ 
কথা বলা যত সহজ ছিল, বক্ষ ক্যানসাব আক্রান্ত বোগীব বোগ উপশম কবা ততই 
সন্দেহজনক মনে হতে লাগল । বাতে তিনি মন একাগ্র কৰে সেই বিদেহী আত্মাব কাছে 
ভাব নীবোগ হওযাব প্রার্থনা কবলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে বোগী খুব তাডাতাডি 
সুহ্থতা লাভ কবে কাজে মনোনিবেশ কবলেন। কিছুদিন পব মহিলাটি তাব স্বামীকে 
নিষে গেলেন হাসপাতালে পৰীক্ষা কবাবাব জন্য এবং তিনি ডাক্তাবদেব জানালেন, যে 
দিন থেকে তিনি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিবেছেন সেদিন থেকেই কোন প্রকাব পথ্য 
গ্রহণ কবেননি। ডাক্তাববা অবিশ্বাসেব হাসি হেসে বললেন, টাদেব নির্ধারিত ওষুধে 
গুণেই তিনি সুস্থতা লাভ কবেছেন। 

এইভাবে হ্যাবি এডওযার্ড ভাব জীবনে প্রথম দুটি ক্ষেত্রে অত্যত্ত অচিস্ত্যানীয ভাবে 
সফলতা পেে গেলেন শব স্পিবিচ্যাল হিলিং-এব মাধ্যমে । একে আ্যাবসেন্ট হিলিং 
বলা হয । অতঃপব তিনি নিজেব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন যে ভাব ভেতব বোগ উপশম 
কবাব ক্ষমতা বযেছে। একদিন একটি মেযে মধ্যবাত্রে তাব ঘবে এসে জানালেন যে 
তাব বোন শবত্রান্ত হযে রেঘোবে পড়ে আছে এবং ভাব সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপসর্গও 
দেখা দিযেছে। ভাক্তাবেবা জবাব দিযেছেন। তিনি এক পবাশকত দৃবদৃষ্টিসম্প্ন সি 
ব্্তির আদেশে হ্যাবি এডওযার্ডেব কাছে | সে রাত্রেই তাকে আ্যাবসেন্ট 
হিলিং দেওয়া হুল। দ্বিতীয় দিন সকালে এডওযার্ড তাদেব বাড়িতে গিয়ে 
বোনটিব মাথায হাত বেখে মঙ্গল কামনা কবলেন। সে দিনটা বৃহস্পতিবার ছিল। 


১৪২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


হ্যারি এডওযার্ড জানালেন যে মেযেটি সপ্তাহখানেক পৰেই সুস্থ হযে উঠবেন । পবিবাব 
পবিজনেবা তাব দিকে অবিশ্বাস্মভবে তাকিষে বইলেন ! কিন্তু দেখা গেল ববিবাব 
সকালে সে মেযেটি বিছানা বসে চা পান কবছে এবং তাব ভ্ববও একদম ছেডে 
গেছে । অতঃপব দেখা গেল যে, সে মেযেটি ক্ষষ বোগাত্রান্ত এবং পনেব দিন অন্তব 
তাকে হাসপাতালে নিযে গিযে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কবান হত এবং বাধু সেবন কবা হত। 
হ্যাবি ভাব এই নবার্জিত প্রযাসকে অক্ষুণ্ন বেখে কাজ কবে চললেন । ক্ষষ বোগ থেকে' 
মুক্তি পেল মেষেটি। হাসপাতালেব ডাক্তাবেবা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা 
কবলেন। পববর্তীকালে মেযেটি সেই হাসপাতালে নার্সেব কাজ পেষেছে এবং এখন 
সেই কাজেই আছে। এভাবে শবীব স্পর্শ কবে চিকিৎসাব পদ্ধতিটিতে এই প্রথমবাব 
তিনি সফলতা লাভ কবলেন। এটি কনটাক্ট হিলিং-এব দৃষ্টান্ত । 

অতঃপব হ্যাবি এডওযার্ডেব বাডিতে বোগীবা ভিড কবে আসতে লাগলেন। 
ম্পিবিচুযাল হিলিং-এব মাধ্যমে তাবা নিবাময লাভ কবে বীতিমত উপকৃত হলেন। 
এখানে এই মহান মানুষ ও অপার্থিব চিকিৎসাটি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পাবে। 

২৯ মে, ১৮৯৩ সনে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। ৪২ বৎসব বযসে তিনি বিদেহী 
আত্মাব মাধ্যমে বোগ উপশম চর্চা শুক কবেন | এবং ১৯৭৬-এব ৯ ডিসেম্বব ৮৩ 
বসব বযসে 'টাব পার্থিব দেহ পবলোকে লীন হয । মবদেহ ত্যাগ কবে সুক্্মলোকে 
গমন কবেন তিনি, সেখানে বিদেহী ডাক্তাবদেব মধ্যে স্থিত হন অতঃপব | ৪১ বসব 
পর্যন্ত পৃথিবীব অনেক অসাধ্য বোগীব বোগ উপশম কবে তাদেব বোগ মুক্ত কবেছেন 
এই প্রযাত মানুষটি | ভাব বিদেহী আত্মাব আবোগ্য-মন্দিবে প্রত্যেক সপ্তাহে কযেক 
হাজাব চিঠি আসত এবং প্রত্যেকটি চিঠিব তিনি উত্তব দিতেন | ১৯৫৫ সন পর্যন্ত 
তিনি দশ লক্ষ চিঠিব জবাব দেন । ভাব স্বর্গ প্রাপ্তিব পব আজও হ্যাবি এডওযার্ড 
সেনচুবিব কাজকর্ম সে প্রকাবই কবা হ্য। 


অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা 


ভাবতবর্ষে এখনও অনেক ব্যক্তি আছেন খাবা হ্যাবি এডওযার্ডেব আযাবসেনট 
হিলিং-এব মাধ্যমে বোগ উপশম কবে আবোগ্যলাভ কবেছেন | ১৯৭০-এব আগস্ট 
মাসে ২৭ বৎসব বযস্কা কুমাবী ছাযাব পাষে স্ফোটক হয । কযেক বসব বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে তাব চিকিৎসা কবান হয কিন্তু কিছুতেই তাকে সাবান যাচ্ছিল না । অতঃপব 
সে হ্যাবি এডওযার্ডেব কাছে তিন মাস ধবে চিঠিপত্র লেখালেখি কবতে লাগল এবং 
আশ্চর্যের ব্যাপাব সব কটি চিঠিব উত্তবও পেল | একদিন সকালে সে উঠে দেখে কোন 
দৈববলে যেন তাব স্ফোটক একেবাবে উধাও হযে গেছে। 

হ্যাবি এডওযার্ড ইংলন্ডেব একটি জাকজমকপূর্ণ আলো ঝলমলে বিশাল সভাকক্ষে 
হাজাব হাজাব দর্শকেব সামনে বিদেহীবপে এসে তাব অত্যাশ্র্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
আবোগ্যলাভ হওযাব প্রক্রিযা প্রদর্শন কবতেন | বযেল ত্যালবার্ট হলে একবাব ভাব 
এবকম একটি ঘটনাব সময দিল্লিব স্পিবিচ্ুযাব হিলাব শ্রীমতী স্বর্ণনাবঙ্গ উপস্থিত 
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ছিলেন । এই প্রদর্শন কক্ষে জনৈক জটিল বোগাত্রাত্ত বোগীকে একটি মঞ্চেব ওপব 
এসে দাডাতে বলা হল । এক যুবক তাব অতি বৃদ্ধা মাকে কোলে কবে নিযে এসে সেই 
মঞ্চের ওপব টা কবাল কোনক্রমে | সেই বৃদ্ধাব সম্পূর্ণ শবীব বাতে আক্রান্ত ছিল। 
মাইকে এসে তিনি অস্ফুট শব্দে বললেন, “বাছা তুই আমাব শবীবেব আব কী ভালো 
কববি । কিন্তু এতটুকু উপকাব কব যাতে আমাব আঙুলগুলো অন্তত সোজা হযে যায, 
আমি যেন নিজেব হাত দিযে নিজেব খাবাবটুকু খেতে পাবি | আমাব ছেলে, নাতিব 
হাত দিযে তুলে দেওযাঁ খাবাব মুখে নিতে বড লজ্জা কবে । দর্শকবা হেসে উঠলেন 
হো হো কবে । এব কিছুক্ষণ পরেই সেই বৃদ্ধা নিজে চেষ্টায আস্তে আস্তে মঞ্চেব উপব 
সোজা হযে উঠে দাডালেন । খুব খানিকটা হাত গা ছোডাছুডি কবতে শুক কবলেন, 
আবাব একটু দৌডেও নিলেন আনন্দে । এভাবে হ্যাবি এডওযার্ড ভাব বোগ নিবাময 
ক্ষমতা দেখিষে দিলেন পৃথিবীব মানুষেব চোখেব সামনে । 


বিদেহী ডাক্তাব দ্বাবা আবোগ্যলাভ 


বোদ্েব হাসপাতালে বহু বিদেশি ডিগবিধাবী এক প্রতিভাবান ডাক্তাব বযেছেন, 
বমাকীত্ত কোনি । তিনি বৃদ্ধ-অবস্থাব যে কোন ধবনেব বোগ নিবাবণে বিশেষজ্ঞ | প্রথম 
জীবনে আযালোপ্যাথি পদ্ধতিতেই চিকিৎসা শুক কবেছেন। ডাঃ বমাকান্ত কোনি 
সাবন্বত ব্রাহ্মণ হলেও বিবাহ কবেছেন অন্ত প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী বাকে, যিনি ছিলেন 
গৌডব্রান্ধণ | 

১৯৭২ সনে ডাঃ কোনি কোমবেব স্পনডিলোসিস-এ আক্রান্ত হযে অত্যন্ত অসুস্থ 
হযে পডেন। মেকদণ্ডেব অসহা ব্যথাব দকন তিনি শ্যাগত হন । ভাবলেন, বাকি 
জীবনটা রোধহ্য বিছানায শুযেই কাটাতে হবে । সে সময তাব জনৈক ববস্ক বন্ধু 
তাকে হ্যাবি এডওযার্ডেব কাছে আবোগ্য কামনা কবে চিঠি লেখাব জন্য উৎসাহিত 
কবলেন । আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং সুশিক্ষিত হওযাব দকন তিনি এ বিষযটি প্রথমে 
বিন্দুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে কবতে পাবেন নি। কিন্তু বন্ধুব কথা বাখবাব জন্য তিনি 
তাকে চিঠি লিখলেন । নিজেব এবং অন্যান্য ভাক্তাবদেব এ বিষয আশ্চর্য ভাবান্তব 
দেখা দিল এবং তিনি খুব তাডাতাডি সুস্থ হযে উঠলেন। 


বিচিত্র ঘটনা 


১৯৭২ সনে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে | এতে ডাক্তাব বমাকান্ত কোনিব জীবনে 
নতুন এক অধ্যায শুক হয। এ অবস্থায ভাব একটি “সিযানস' দেখাব সুযোগ হল | ঘব 
অল্প অন্বকাব ছিল । লোকেবা চেযাবে গোল হয়ে বসে ছিলেন । মধ্যস্থলে যে মিডিযাম, 


১৪৪ 





সে ঘুবে ঘুবে এক একটি লোকেব কাছে এসে ভাদেব মৃত আত্মীষন্বজনদেব সম্বন্ধে 
সংবাদ দিযে যাচ্ছিলেন | এক সময ঘুবে এসে ডাঃ কোনিব সামনে দাডালেন। এবং 
বললেন “আমাব বিদেহী মার্গদর্শক জানাচ্ছেন যে আপনাকে বোগ উপশম কবাব 
প্রতিনিধি ঘেন্্র) সাব্যস্ত কবা হযেছে, যাতে আপনাব মাধ্যমে বিদেহী ডাক্তাব দ্বাবা 
বোগীব বোগ উপশম কবা যায।' বাববাব তাকে এ কথা বলা হল । তিনি বললেন 
“আপনি নিজেব মন হতে সমস্ত সন্দেহ, শঙ্কা ও ছন্দ দূব কবে ফেলুন ।' 
এই বৈঠকেব পব আমাব মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিযা হল । মনে হল কেউ যেন 
আমাব অন্তবে অফুবস্ত শক্তি জুগিযে দিয়েছে ৷ আমি যেন মাইলেব পব মাইল দৌডে 
চলে যেতে পাবি। আর্মীব পিঠে যেন দুটো ডানা লাগান হযেছে । আমাব মনেব এই 
বিচিত্র আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ উপলব্ধি কবে আমি প্রাঘ উন্মাদ হযে উঠলাম | আমাব 
হাতেব ছোষা মাত্র বোগী নীবোগ হযে উঠবে বলে মনে হতে লাগল | কবতল উদ্জ হযে 
উঠল । আঙুলেব প্রান্তগুলোতে যেন তবঙ্গ বযে যেতে লাগল ৷ চোখ বুজতেই 
জ্যোতিষ বিশ্ব ব্রহ্গাগুতে স্ফুলিঙ্গেব ছটা দেখা দিতে লাগল | এই বিচিত্র অনুভূতিব 
কথা তিনি ভাব নিজেব লেখা বই “সাইকো হিলিং-এ বর্ণনা কবেছেন। এরপব তিনি 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৪৫ 


বোন্বেব একজন সুবিখ্যাত মিডিযামেৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ কবলেন। তাব সহযোগিতায 
নিজেব বিদেহী মার্গদর্শক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা কবলেন | সূন্স্পলোক নিবাসী তিনি 
দুশো বসব আগে এ লোকে থাকাকালীন অবস্থায সার্জাবি ও ডাক্তাবি কবে গেছেন 
এবং এখনও তিনি পবলোকে অবস্থান কবে নানা প্রকাব অনুসন্ধান কবে চলেছেন ৷ 
তিনি এবপ ক্ষমতাসম্পন্ন যশন্বী ভাক্তাব ছিলেন যে জটিল বোগাত্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ 
কৰা মাত্র বুঝতে পারতেন বোগী কোন বোগে আত্রান্ত হযেছে। ডাক্তাব কোনিকে 
মাধ্যমে হিসেবে উপযোগী কবে তাব ক্ষমতাব সদ্বহাব কবে তিনি বোগ উপশম 
কবেন। ডাঃ কোনি যখন বোগীব শবীব স্পর্শ কবেন ভাব আঙুলগুলো বোগীব 
বোগাত্রান্ত স্থানটিব প্রতি আকর্ষণ অনুভব কবে এবং তিনি খুব তাডাতাডি বোগ নির্ণ্য 
কবে ফেলেন । ওষুধ লেখবাব সমযও তিনি অনুভব কবেন যেন কেউ তাব হাত ধবে 
ওষুধগুলোব নাম লিখিযে নিচ্ছেন যেমন 'অটোমেটিক বাইটিং-এ লেখা হয। 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ও আ্যালোপ্যাথি ডিগ্রি বিভূষিত এই আধুনিক ডাক্তাব ভদ্রলোক 
না জানি কত দুবৃহ বোগীব বোগ নিবামধ কবে তাদেব সুস্থ সবল কবেছেন। অনেক 
কঠিন বোগ নিবাময কবাব সন্বন্ধে বর্ণনা তাব ফাইলে লিপিবদ্ধ বয়েছে। মাত্র 
আ্যাবসেন্ট হিলিং দ্বাবাই তিনি ১৯৮১ সন পর্যন্ত ২৭০০ বোগ্ীব বোগ উপশম 
কবেছেন। ভাবতে শুধু বোষ্েব হাসপাতালেই এই স্পিবিচ্যাল হিলিং-এব ব্যবস্থা 
বযেছে। 


কনট্যাক্ট হিলিং 


যে সব বোগী নানা পদ্ধতিতে নিজেদেব চিকিৎসা কবিযে শ্রাত্ত ও নিবাশ হযে 
পড়েন তাবাই অবশেষে ডাঃ কোনিব কাছে আসেন বিদেহী চিকিৎদাব জন্য | বিশ্বাসেব 
অভাব তো বযেছেই তাদেব মনে, তবু তাবা শঙ্কিত হৃদযে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটিকেও 
যাচাই কবে নিতে চান | অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভাবা ধৈর্য সহকাবে সুস্থ হওযাব আশা 
বাখেন-4তবে বিদেহী আত্মাব দ্বাবা চিকিৎনা কবাতে এসে যনে কবেন যেন তাদেৰ 
অসুস্থতা জাদুমন্ত্র উডে যাবে এবং সম্পূর্ণ নীবোগ হযে খুব তাভাতাডি হাসপাতাল হতে 
বেবিষে আসবেন । কিন্তু এ ব্যবস্থায় যে কোন বোগ যতদিনকাবই হোক সাবাব কথা 
তাতে ধৈর্য হাবালে চলে না। 


প্রতিবেদন প্রস্দে কিছু কথা 


প্রতিবেদনটিব শুকতে প্রতিবেদক মৃত্যুব পব আত্মা বাস্তবিক 
গিষে যা বলেছেন তা একান্তভাবেই পতিবোরেন পিল 
বিশ্বাসের পিছনে কোনও পৰীক্ষা, পর্যবেক্ষণ কাজ করেনি। যুক্তি বা বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত 


১৪৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


'পৌছায পৰীক্ষা, পর্যবেক্ষণেব পথ ধবে। বিশ্বাস চলে আপন খেযাল-খুশিতে (কখনও 
বহু লোকে বিশ্বাস কবে,বিখ্যাত ব্যক্তিবা বিশ্বাস কবেন,এই কু-যুক্তিতে মানুষ অন্ধভাবে 
কোনও কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করেন । কখনও শাস্্বাক্য, গুকবাক্য ইত্যাদিকে অন্রান্ত 
বলে ধবে নেওযা থেকে সৃষ্টি হয অন্ধ বিশ্বীস | বিশ্বাসেব সঙ্গে যুক্তিব লডাই জন্মলগ্ন 
থেকেই । কাবও একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস কখনই বিজ্ঞানেব সত্য হযে উঠতে পাবে না, তা 
সেই বিশ্বাস আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ বাষ ধাবই হোক না কেন। যুক্তিব 
সত্য, বিজ্ঞানেব সত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই আসবে পবীক্ষা পর্যবেক্ষণের নাধ্যমেই | 
এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পডে গেল | কলিকাতা পুস্তকমেলা *৯০-এ আমাদেব 
সমিতিও আসব জাকিযে বসেছিল এক বঙিন ছাতাব তলায । প্রতিদিনই আমবা নানা 
অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তবেব মাধ্যমে জনসাধাবণেব কাছে পৌঁছতে চেষ্টা কবছিলাম | | এক 
সন্ধ্যা এক বিশপ আমাদেব সামনে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন । এই ধবনেব গশ্ন আও 
44587874894 
1 
বিশপ আমাকে বলেছিলেন, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাস বাখতেই হয, এমনই একটি 
ক্ষেত্র ঈশ্বব | ঈশ্বরকে বিশ্বাসেই পাওযা যায যুক্তিতে নয | যুক্তিতে সব কিছু প্রমাণ 
কবা যায় না। আপনাব বাবাবই যে আপ্রনি ছেলে তা কি আপনি প্রমাণ কবতে 
পাবেন? পাবেন না। এখানে আপনাকে বিশ্বাসেব উপবই নির্ভব রুবতে হয ।” 
বলেছিলাম, গর্ভধাবণ যিনি কবেছেন তিনিই আমাব মা । এবং তব স্বামীকেই 
আইনত আমি ও সমাজ বাবা বলে স্বীকাব কবে নিষেছে। নিশ্চই যুক্তিব দিক থেকে 
যে কোনও সম্তানেবই জন্ম হতে পাবে সাধাবণভাবে সক্ষম নাবী-পুকষেব মিলনে । 
সেই মিলন বিবাহিত স্বামীব সঙ্গে না হতেও পাবে । এই সম্ভাবনা আপনাব আমাব 
সবাব ক্ষেত্রেই থাকতে পাবে । কিন্তু আমবা আমাদেব জন্মদাতা নন, আমাদের 
পিতাকেই নির্দেশ কবি পবিচযদানেব ক্ষেত্রে । আব পিতা সব সময মাযেব বিবাহিত 
স্বামী । আমাব জন্মদাতা আমাবই পিতা কি না, এই ধবনেব চিন্তাব দ্বাবা বা অনুসন্ধানে 
নেমে সত্ঘকে আবিষ্কাব কবতে পাবা বা না পাবাব মধ্যে কী আসে যায? 
ডাঃ বমাকান্ত কোনি প্রসঙ্গে ববং এবাব আসা যাক । ডাঃ কোনিব দাবিব সমর্থনে 
রিহাচের ২৪ ফেব্রুধাবি, ২৮ মার্চ দুটি চিঠি দিই । প্রথম চিঠিটি এখানে তুলে 
। 


ডাঃ বমাকান্ত কোনি প্রবীব ঘোষ 
বোম্বে হাসপাতাল ৭২/৮, দেবীনিবাস বোড 
মেডিকেল বিসার্চ সেন্টাব 'কলকাতা-৭০০ ০৭৪ 
৩য তল, বোম্বে-৪০০ ০২০ 

প্রি ডাঃ কোনি, 


সম্প্রতি আপনি ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রচুব প্রচাব পাওযা এক “ফেইথ 
হিলাব' ৷ আপনিও ফিলিপিনো ফেইথ হিলাবদেব মতই দাবি কবেন অলৌকিক 
ক্ষমতাব ছ্বাবা বিদেহী ভাক্তাবদেব সাহায্যে বোগীদেব বোগমুক্ত কবেন। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৪৭ 


আমাব ধাবণা, যে সব বোগীদেব 2150900 চিকিৎসাব ছ্বাবা অর্থাৎ বিশ্বাসকে কাজে 
লাগিষে বোগমুক্ত কবা সম্ভব আপনি কেবলমাত্র তাদেবই বিনা ওষুধে বোগমুক্ত কবতে 
সক্ষম হয়েছেন এবং হবেন । অথবা “বিদেহী ডাক্তাব রোগীব প্রযোজনীয ওযুধেব নাম 
'লিখেছে', দাবি কবলেও বাস্তবে চিকিৎসা বিষষক জ্ঞানকে কাজে লাগিযেই আপনি 
ব্যবস্থাপত্র লিখছেন । যে ব্যবস্থাপত্র অনুসাবে চিকিৎসা কবিয়ে বোগীবা বোগমুক্ত 
হচ্ছেন। 

আপনি কি বাস্তবিকই দাবি কবেন-_বিদেহী ডাক্তাবেব আত্মাকে কাজে লাগিযে যে 
কোনও রোগীকে বোগমুক্ত কবতে আপনি সক্ষম ? 

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষষে জানতে আগ্রহী সত্যানুসন্ধানী । তথাকথিত 
অলৌকিকতাব পিছনে লৌকিক বহস্য কী, এই বিষযে কিছু পত্র-পত্রিকায় লিখেও 
থাকি। দীর্ঘদিন ধবে বছু অনুসন্ধান চালিষেও আজ পর্যন্ত একজন অলৌকিক ক্ষমতাব 
অধিকাবীব সন্ধান পাইনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি ওইসব তথাকথিত অলৌকিক 
ক্ষমতাব দাবিদাবদে প্রত্যেকেবই ক্ষমতাব পিছনে কোনও অলীকিকত্‌ ছিল না, ছিল 
লৌকিক কৌশল। 

আমাব এই ধবনেব সত্যকে জানাব সদিচ্ছা ও শ্রমকে নিশ্চঘই আপনি একজন সং 
মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্বাগত জানাবেন । আপনাব অলৌকিক চিকিৎসা ক্ষমতাব 
বিষযে আমি একটি অনুসন্ধান চালাতে চাই। আশা বাখি সত্য প্রকাশে স্বার্থে আপনি 
আমাব সঙ্গে আন্তবিকতাব সঙ্গে সহযোগিতা কববেন। 

আমি আপনাব কাছে তিনজন বোগীকে হাজিব কবতে চাই। আপনাব অলৌকিক 
ক্ষমতাষ ওই তিনজনকে ছয মাসেব মধ্যে বোগমুক্ত কবতে সক্ষম হলে আপনার 
অলৌকিক ক্ষমতাকে স্বীকাব কবে নিযে আপনাকে দেব দশ হাজাব' টাকা। 
আআপনি আমাৰ সঙ্গ সহযোগিতা না কবলে বা চিঠি পাঠাবার এক মাসে মখযো 

সঙ্গে যোগাযোগ না কবলে অবশ্যই ধবে নেব, আপনাব দাবি একান্তই মিথ্যা । 

'আপনি লৌকিক উপাযেই কিছু কিছু বোগীব বোগমুক্তি ঘটিযে থাকেন মার। 


শুভেচ্ছাসহ 

প্রবীব ঘোষ 

কোনি তাৰ অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে সত্যনসন্ধানে সহযোগিতা কবতে এগিষে 

আসেননি কাবণ এমিযে এসে পবাজিত হওযাব চেষে এডিযে যাওযাকেই [শ্রয মনে 
কবেছিলেন, যেমন আবও অনেক “ক্ষমতাধবেবাই' কবেন। 


ডাইনি সন্রাসী ঈন্দিতাব ভূতুডে চিকিৎসা 


১৯৮৮ সালটা যে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবিণীকে নিযে ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন 
পত্রিকাগুলো হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল তব নাম ঈদ্দিতা বায চক্রবর্তী, ডাইনি সম্ান্ভী ! 
আবতবর্ষেব বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকায বঙডিন ও সাদা-কালো ছবিব সঙ্গে বেসব 


১৪৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


প্রচ্ছদ কাহিনী ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল সে সব পড়ে পাঠক-পাঠিকাবা শিহরিত 
হলেন । শিহবিত হলাম আমিও | জানলাম, বহস্যবিদ্যা ঈঙ্সিতাব মুঠো-বন্দী | থট্‌ 
বিডিং বা মানুষেব মন বোঝাব ক্ষমতাব প্রমাণ দিয়েছেন সাক্ষাৎকাব গ্রহণকাবী 
সাংবাদিকদেব | নিখুৎ ভবিষ্যতবাণী কবতে সক্ষম | মাবণ-উচাটন, তুকতাক সবই 
আযত্তে | ডাকিনী বিদ্যাব সাহায্যে যে কোনও বোগীকে ইচ্ছে কবলেই সুস্থ কবে তুলতে 
পাবেন, যে কোনও সুস্থ মানুষকে পাবেন মাবতে | ঈঙ্সিতাব দাবি, ডাইনীব এইসব 
অলৌকিক ক্ষমতা বিজ্ঞানসম্মত সাধনাব ফল । অলৌকিক ঘটনাব গতি চিবকালই 
আমাব আকর্ষণটা বড বেশি । এই ধবনেব কোনও ঘটনা শুনলে সত্যানুসন্ধানে নেমে 
পড়াব ইচ্ছেটা প্রবলতব হযে ওঠে । তাব মধ্যে আবাব, অলৌকিক ব্যাপাব-স্যাপাব যদি 
“বিজ্ঞানসাধনাব ফল" হয তবে তো কথাই নেই । ঈগ্সিতাব ঘনিষ্ঠ এক সাংবাদিককে 
অনুবোধ কবলাম আমাব সঙ্গে ঈন্সিতাব পবিচয কবিষে দিতে | কষেক দিনেব মধ্যে 
খবব পেলাম, ঈদ্সিতা আমাব মুখোমুখি হতে অনিচ্ছুক | 

৮৮-ব জুনেব শেষ সপ্তাহে পডস্ত বিকেলে ঈন্সিতাব দক্ষিণ কলকাতাব লেক 
বোডেব ছবিব মত সাজান ফ্ল্যাটে গিষেছিলাম “আজকাল' পত্রিকাব তবফ থেকে 
সাক্ষাৎকাব নিতে | ঘবেব দু'পাশে দুই বেডল্যাম্প সৃষ্ট আলো-আধাবেব মাঝে এক 
সময ঈঙ্সিতাব আবির্ভাব ঘটলো । যথেষ্ট সময ও ত্র নিষে নিজেকে সাজিযেছিলেন। 
আমি ও আমাব সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক তাপস দেব পবিচয দিলাম | ঈদ্সিতা বসলেন। 
আমাব মিথ্যে পবিচযকেই সত্যি বলে ধবে নিষে আলোচনা শুক কবলেন। 
সত্যানুসন্ধানে এসে প্রথম সত্যটি আমাব সামনে প্রকাশিত হল, ঈঙ্গিতাব থট্‌ রিডিং 
ক্ষমতাব দাবি নেহাতেই বাতৃকে-বাত্‌ । 

মন্ত্িষলে শিক্ষা ও ডাইনি দীক্ষা পাওযা ঈপ্সিতা ইংবেজিব সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা 
মিশেল দিষে জানালেন, তাদেব সংস্থাব নাম “ওযার্্ড উইচ ফেডাবেশন” | কেন্দ্রীয 
কার্যালয মন্দ্রিফলে । সংস্থাব তবক থেকে পৃথিবীকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ কবে তাব 
দাষিত্ব দেওযা হযেছে তিন প্রধানকে । এবাই সংস্থাব সর্বোচ্য পদাধিকাবী । পূর্বাঞ্চলের 
কার্ধালয নিউ দিল্লি, প্রধানা স্ববং ঈপ্িতা | তবে ঈঙ্গিতা যখন তাব কলকাতাব ফ্ল্যাটে 
থাকেন তখন সেটাই হযে ওঠে অস্থাধী কার্যালয | ডাইনিপীঠেব কেন্দ্রীয় সদস্য সংখ্যা 
মাত্র ৭৫ এবং সকলেই মহিলা । অনেক পুকষই সদস্য হওযাব ব্যর্থ আবেদন 
বেখেছিলেন | 

আলোচনাব মাঝে চা ও বিস্কুট এল | টাষেব কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 
“কৈশোব থেকেই ওকাণ্ট বা বহস্যবিদ্যাব প্রতি একটা তীর আকর্ষণ অনুভব কবেছি। 
এ-জন্য ডাইনি, ডাইন, ওঝা,গুনিন, জানগুক, তান্ত্রিক, ভৈববী, অবতাবদেব পিছনে কম 
ঘুবিনি | প্রতিটি ক্ষেত্রেই গাদা সময আব গুচ্ছেব অর্থনাশই সাব হযেছে । যখন 
বাস্তবিকই সন্দেহ কবতে শুক কবেছিলাম, এ জীবৃনে আব বোধহ্য বহস্যবিদ্যাব হদিশ 
দেওযাব মত কাবও দেখা পেলাম না,এমনি সময আপনাব খোজ পেলাম | আপনাকে 
নিযে অন্তত গোটা আটেক লেখা আমাব চোখে পডেছে। সবই গোগ্রাসে গিলেছি । সব 
পড়ে সব জেনেও কেমন যেন বিশ্বাস কবতে মন চাইছে না, তাই আমি নিজে আপনাব 
কাছ থেকে শুনতে চাই, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাগুলোতে আপনাব সম্বন্ধে যে সব আপাত 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৪৯ 


অদ্ভুত খবব ছাপা হয়েছে তা সবই কি সত্যি ?” 

ঈন্দিতা পৰম অবহেলা আমাব দিকে তাকিষে ঠোটেব ফাকে এক টুকবো 
অবজ্ঞাব হাসি ঝুলিযে দিযে বললেন, “বাস্তবিকই প্রতিটি প্রকাশিত ঘটনাই সত্যি । এই 
তো গত ৬ জুন এক মাঝবযসী ভদ্রলোক এসেছিলেন । নাম তাবাকুমাব মল্লিক । 
থাকেন এই কলকাতাবই ৪৪ বি, বাণী হর্যমুখী বোডে । সমস্যাটি তাবাকুমাববাবুব ভাগ্নী 
মঞ্জু চ্যাটাঞ্জিকে নিযে । মঞ্জু বাতে এবং শয্যাক্ষতে শয্যাশাধী | ডাক্তাব ও হাসপাতাল 
ঘুবে এখন বাডিতেই আছেন । প্রবা প্রত্যেকেই জবাব দিষেছেন। শয্যাক্ষতেব তীব্র 


ঈঙ্সিতা ও কন্যা দীণ্তা 
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১৫০ - অলৌকিক নয, লৌকিক 


যন্তরণ্য সহ্য কবাব ক্ষমতাও হাবাতে বসেছেন মঞ্জু | সঙ্গে উপসর্গ অনিদ্রা | কসমিক-বে 
চার্জ কবা জলে ডাইনি শক্তি মিশিষে এক শিশি তাবাকুমাবকে দিযে মগ্তুব শবীবে 
লাগতে বলেছিলাম | এক সপ্তাহেই দাকণ ফল পাওযা গেল ! ১৩ তাবিখ তারাকুমার 
জানালেন মঞ্জুব শবীবেব শব্যাক্ষতেব ভ্বালা-যন্ত্রণা অনেক কম ।” 

না বুঝেও “বুঝেছি ভান কবা আমাব ধাতে সয না । তাই অকপটে ঈঞ্সিতাকে 
জানালাম, কসমিক-বে চার্জেব ব্যাপাবটা মাথায ঢোকেনি। 

ঈদ্িতাব যথেষ্ট বত্ত-সহকাবে বিষয়টা বোঝালেন । জানালেন, তাদেব সংস্থাব তিন 
প্রধানেব কাছে তিনটি ক্রিস্টাল-বাটি আছে। ক্রিস্টালেব বাটিতে জল, লাল গোলাপেব 
পাপড়ি, কিছু বিভিন্ন ধবনেব বিশেষ বত্র পাথর,কপোব টুকবো এবং সেন্ট ঢেলে বাটিটি 
বোদে বাখেন। বাটিব এমনই গুণ, সেটা সূর্য বশ্বি থেকে কসমিক-রে শোষণ কবে 
জলে জনা কবে। ঈদ্দিতাব কথায, এটা ম্যাগনেটাইজড্‌ জল | এই ম্যাগনেটাইজড্‌ 
জলে হাত ডুবিবে ঈপ্সিতা তাব মানসিক শক্তি জলে মিশিষে দেন। 

আবাব ধাক্কা খেলাঘর, ঈঙ্দিতাব বিজ্ঞান বিষযে সাধাবণ ভ্ঞানটুকুবও অভাব দেখে । 
কসমিক-বে বা মহাজাগতিক বশ্মি শক্তিশালী তড়িৎকণাব বিকিবণ] এই অদৃশ্য 
তডিৎকণাব বিকিবণ সাবা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত! সেই সম্ধ্যাঘ ঈপ্সিতা আমাব হাতে যে 
চাষেব পেধালা তুলে দিযেছিলেন, তাতেও ছিল কসমিক-বে । আসলে অজ্ঞানতার 
দকন ঈদ্সিতা সূর্ধ-বশ্ঠি ও মহাজাগতিক-বশ্থিকে গুলিষে ফেলে নিজেব বিশ্বাসেব উপব 
নির্ভব কবে এক অদ্ভুত তথ্য তৈবি কবেছিলেন। ঈদ্দিতাব দৌড আবও যতটুকু সম্ভব 
বোঝাব তাগিদে কসমিক-বে নিযে ভাব নত ধাবশাবপ্রসম না তুলে ঈঙ্দিতাকে বক্বক 
কবে বাওযাব সুবোগ দিলাম | রি 

ঈম্পিতা বলে চললেন, ডাইনি বিদ্যাকে বলা হয রহদ্যবিদ্যা বা অপবসাযন । মজা 
হল, আমাদেব এই অলৌকিক বহস্যবিদ্যা বা অপবসাযনেব তথাকথিত 
কাণ্ড-কাবখানাগুলো আমবা ঘটিযে চলেছি বিজ্ঞানে উপব ভিত্তি কবেই। এই ঘে 
৪৯-টি মহাক্তাগতিক বশ্বি সূর্যেব আলো থেকে আমবা গ্রহণ কবছি, এই ৪৯-টি 
মহাজাগতিক বশ্মিব কথা তথাকথিত বিজ্ঞানেব অগ্রগতিব অনেক অনেক আগে 
ঝকবেদেই লেখা ববেছে। এমনিভাবেই আমবা অপবসাবনেব জ্ঞান অর্জন কবেছি 
ইছদিদেব কোবলা, মিশবীযদেব অপদেবী আইসিসেব আবাধনা সংক্রান্ত বই, 'দ্য কিং 
অফ্‌ সলোমন", তিববতেব তন্ত্র ইত্যাদি পডে। 

পৃথিবীব সব কিছুব মধ্যেই বযেছে গ্াচটি মৌল শক্তি-_মাটি, জল, আগুন, হাওযা 
ও আকাশ বা মহাশূন্য | এই মৌল শক্তিগুলো থেকেই আমবা বিশেষ ডাইনি প্রক্রিযাব 
মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয কবি | ভাবপব তাব সঙ্গে যখন আমাদেব মানসিক শক্তিকে মিলিয়ে 
দিই, তখন যে ক্ষমতা আমাদেব মধ্যে আসে, সেটাকেই সাধাবণ মানুষে বলেন 
অলৌকিক ক্ষমতা | 

অঙ্ঞানেব কাছে বিজ্ঞানেব কথা শুনতে শুনতে ক্রান্ত লাগছিল! বললাম, 
“আপনাদেব ডাইনিবিদ্যা কেমনভাবে শেখান হব এই প্রসঙ্গে আপনাব বক্তব্য বলে 
কবেকটি পত্র-পত্রিকাব প্রকাশিত হযেছে, শিল্ষাক্রমেব প্রথম চাব বছৰ বিভিন্ন প্রাচীন 
গুথিপত্র পডে অপবসাযন বিষযে ভান আহবণ কবতে হয 1 পববর্তা দু'বছব আপনাবা 


অলৌকিক লধ, লৌকিক ১৫১ 


শেখেন মনকে শক্ত কবে তৈবি কবতে। এই সময আপনাবা বহু পুকষকে 
ভালোবাসেন, কিন্তু হৃদয অর্পণ কবেন না, বহু পুকষদেব সঙ্গ দেন আবাব যখন ইচ্ছে. 
তাদেব ছেঁডা কাগজেব মতই টুডে ফেলে দেন । এসব কি বাস্তবিকই আপনাদেব ডাইনি 
হওযাব শিক্ষাপদ্ধতিব অঙ্গ, না কি এই ধবনৈব নীতিহীন, মূল্যবোধহীন, অফ্‌ বিট্‌ কিছু 
বলে প্রচাবেব মধ্যে আসতে চেয়েছিলেন £” 

উদ্সিতাব চোখ সক হল, সম্ভবত ঘাডটা শক্ত হল। “যা সত্য, সেটুকুই বলেছি। 
কাব কাছে আমাব বক্তব্য অফ্‌ বিট মনে হবে, কাব কাছে হবে না, সেঁটা আমাব বিবেচ্য 
নয়।” 

“আপনাব মেষে দীপ্তাব বযস এখন বছব দশেক । তাকে আপনি না কি ডাইনি কবে 
তুলছেন । আপনাব কিশোবী কন্যা যখন আপনাবই চোখেব সামনে উচ্ছুঙ্বল জীবন 
যাপন কববে তখন কি তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ কবতে পাববেন ?”” 

“না পাবাব কী আছে? ওটা তো মনকে শক্ত কবে তৈবি কবাব একটা পৰীক্ষা 
মাত্র” বললেন ঈলিতা | 

ঈঞ্সিতাব ম্নসিক স্বাভাবিকত নিযে একটা সন্দেহ তীব্র হল। 

বললাম, “সানন্দা'ৰ শংকবলাল ভ্টরাচার্যকে আপনি আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাৰ 
প্রমাণ দিয়েছিলেন বলে পডেছি। আপনাব অলৌকিক ক্ষমতা নিজেব চোখে দেখাব 
প্রচণ্ড ইচ্ছে নিষে এসেছি। একান্ত অনুবোধ, বিফল কববেন না?” 

ঈপ্সিতা আমাব অনুবোধে আফ্রিকাব ভুড়ু মন্ত্রে সাহায্যে একটা ঘটনা ঘটিযে 
দেখাতে বাজি হলেন। জানালেন, এই ধবনেব অনুবোধ বেখেছিলেন টাইমস্‌ অফ্‌ 
ইভিযাব শিখা বসু । তকে ভুড় মন্ত্রে যা ঘটিযে দেখিযেছিলেন তাই দেখে শিখা ও তাব 
চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী মোনা চৌধুবী প্রচণ্ড ভয পেযে গিযেছিল। ঈঙ্সিতা আবও বললেন, 
“দেখি আপনাব এবং আপনাব সঙ্গীব নার্ভ কত শক্ত 1” 

ঈঞ্সিতা উঠে ভিতবের ঘবে চলে গেলেন। এলেন একটি পুতুল নিযে । পুতুলেব 
উচ্চতা দেড ফুটেব মত। পবনে প্যান্ট, শার্ট, টাই, কোট, হযাট। মুখটা কাঠেব, কালো 
বঙেব পালিশ করা । ঈঙ্গিতার সঙ্গী এবাব মেযে দীপ্তা । ওব হাতে একটা ট্রে। তাতে 
তিনটি বেগুন। আমাব সঙ্গী তাপস ছবি তোলা শুক কবল। ঈল্লিতা ভাব হাতের 
পুতুলটা তুলে ধবে বললেন “এটাই ভুড়ু। জীবন্ত প্রেতাত্মা” 

ঘবেব লাগোযা ঘেবা বাবান্দায একটা টেবিল । দু'পাশে দুটো চেযাব। টেবিলেব 
পাশেই একটা দামী টুল। তাব উপব ভূড় ূর্তিটিকে নামিযে রাখলেন ঈন্সিতা । দীপ্তা 
তাব হাতেব ট্রেটা নামাল টেবিলে। ঈঙ্সিতা তাব দু'হাতেব দশ আঙুলকে কাজে 
লাগিযে চুলগুলোকে এলো কবে ছড়িযে দিলেন। দু'হাতেব তালুতে গোলা সিদুব 
ঘসলেন। কপালেও লাগালেন গোলা সিদুবেব টিপ । দীপ্তা ঘবেব ভিতবে গিষে নিযে 
এলো দুটো মাটিব ভাড | 

ঈঙ্িতাভূডু মৃতিটাব মুখোমুখি দাভিযে বিড-বিড কবে কী সব মন্ত্র পডতে পড়তে 
ধন ঘন মাথা ঝাকাতে লাগলেন | এক সময আমাকে অনুরোধ কবলেন ট্রে থেকে 
একটা বেগুন তুলে ব হাতে দিতে । দিলাম। ঈন্সিতা একটা চেযাবে বসলেন 
ঈলিতাৰ কথা মত মুখোমুখি চেঘাবটায বসলাম আমি | টেবিলেব উপব একটা মাটিব 


১৫২ অন্নৌকিক নয, লৌকিক 


ভাড বসিষে তাব উপব বেগুনটাকে বসালেন । আব একটা মাটিব ভাড উপুড কবলেন 
বেগুনটাব মাথায । এ-বাব ঈশ্সিতা আমাব চোখে চোখ বেখে বললেন, “আপনাব 
কোনও শক্ত আছে ?” 

বললাম, “থাকতে পাবেন, আবাব নাও থাকতে পাবেন” 

ঈন্সিতা বললেন, “এখন আমবা ভুড়ু মন্ত্রের চুডান্ত পর্যাষে এসে পডেছি। আপনাব 
কোনও শক্র থাকলে তাব নাম বলুন । জীবন্ত প্রেতাত্মাকে স্মবণ করে বেলুনটা। কেটে 
ফেলবো, অমনি দেখতে পাবেন বেগুনেব কাটা অংশে বক্তেব দাঁগ । বক্তেব দাগ যত 
তীব্র হবে, শক্রব শাবীবিক ক্ষতিও ততই তীব্র হবে। ভুড়ু মন্ত্র প্রযোগেব ক্ষেত্রে 
বেগুনেব পবিবর্তে চিচিঙা বা পাতিলেবুও ব্যবহৃত হয |” 

বললাম, “সবই তে বুঝলাম । কিন্তু আমাব কোনও শক্ত নেই । আমি নির্বিবোধী 
ছাপোশা কলমচী মাত্র 1” 

“বেশ তো আমবা ববং একটা মানসিক শক্তিব পৰীক্ষা কবে দেখি । আপনি 
আপনাব সমস্ত মানসিক শক্তি দিষে ভাবতে থাকুন বেগুনটাব ভেতব যেন সাদাই 
থাকে । আমি আমাব মানসিক শক্তিকে অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিষে বেগুনটাব 
ভেতব মানুষেব বক্ত নিযে আসতে চেষ্টা কবব।” বললেন ঈম্পিতা। 

দু'জনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে বেগুনেব দিকে তাকিষে বইলাম। এক সময 


রি 





্ শালা মাযাং 
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অলৌকিক নয, লৌকিক ১৫৩ 


ঈম্পিতা বললেন, “দেখি আপনাব নাঁডিব গতি |” 

আমা নাডিব গতি পৰীক্ষা কবে বললেন, “স্বাভাবিকই আছে দেখছি । আপনাব 
নার্ভেব তাবিফ কবতেই হবে । আপনি এক মনে ভাবতে থাকুন বেগুনেব ভেতবটা 
সাদাই আছে। যখন আপনাব মনে হরে বাস্তবিকই বেগুনটা সাদাই আছে, তখন 
আমাকে বলবেন | রেগুনটা কাটবো |” 

আগি প্রা সঙ্গেই সঙ্গেই বললাম, “এবাব কাটুন ।” 

ঈঙ্গিতা তাৰ ডাইনি ছুবি 'ড্যাগাব অফ জাস্টিস তুলে বেগুনটা কেটে ফেললেন । 
বেগুনেব ভিতবেব সাদা অংশেব খানিকটা জাযগা টক্টকে লাল বক্তে ভেজা। 

ঈঙ্গিতা উত্তেজিত কঠে বললেন, “দেখছেন বস্তু | এটা আপনাব অজ্ঞাত শক্রব 
বক্ত 1” 

রেগুনেব টুকবো দুটো হাতে নিষে এক মুহূর্ত পৰীক্ষা করে বিনীতভাবে জানতে 
চাইলাম, “আপনি কী ভাবে ঘটালেন £” 

“ভুড়ু মন্ত্রে এই পদ্ধতিতে পৃথিবীব যে কোনও প্রান্তের শত্রকেই বধ কবতে পাবি 
আমবা |” 

বললাম, “ঈঞ্সিতা, ট্রে থেকে যে কোনও একটা বেগুন আমাব হাতে তুলে দিন । 
তাবপবৰ আপনি আপনাব সমস্ত ইচ্ছে শক্তি দিষে চেষ্টা ককন বেগুনটাব ভেতবটা সাদা 
বাখতে । আমি কোনও মন্ত্রেব সাহায্য ছাডাই বেগুনটা কেটে বক্ত বেব কবে দেবো, 
যেষনটি আপনি কবলেন |” 

আমাব কথা শুনে ঈঙ্সিতাব মুখেব চেহাবা গেল পাল্টে | তবু প্রাণপণ শক্তিতে 
নিজেকে শক্ত মাটিতে শেষ বাবেব মত দাড় কবাতে চাইলেন । বললেন, “ওইসব 
ছেলে-মানুষী চিন্তা মাথায বাখবেন না । ভূড়ু মন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাবাব ফল প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই ভযাবহ 

বললাম, “কোনও ভয নেই আপনাব | আমাব কোনও ক্ষতিব জন্য আপনাকে 
সামান্যতম দোষাবোপ কবব না । আপনি আমাব হাতে একটা বেগুন তুলে দিন ।” 
বি 04204544 

যাও 1” 

দীপ্তাকেও যথেষ্ট নার্ভাস মনে হচ্ছিল | ও ভ্রুত আদেশ পালন কবলো। আমি 
নিশ্চিত ছিলাম, প্রতিটি বেগুনেই লাল তবল ঢোকানো আছে । অথবা ছুবিতে মাখানো 
আছে বসাষন । ঈঙ্সিতাকে আবও একটা চমক দিতে বললাম, “আমাবও কিছু ক্ষমতা 
আছে?” 

ঈদ্দিতা সন্দেহজনক চোখে তাকালেন । লৌকিক কৌশলে তথাকথিত কষেকটি 
অলৌকিক ঘটনা ঘটিযে দেখানোতে ঈক্িতা ভাবারেগে আগ্ুত হলেন, উচ্ছসিত 
হলেন । বললেন, “আপনি জানেন না, ঠিক বুঝতে পাবছেন না, আপনাব কী প্রচণ্ড 
বকম অলৌকিক ক্ষমতা বযেছে। এই ক্ষমতাকে ঠিক মত ব্যবহাৰ কবতে পাবলে 
দুনিষা জুডে হৈ-চৈ পড়ে যাবে । ওযার্্ড উইচ একজিকিউটিভ কমিটিব সভ্য হওযাব 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিই হলেন পৃথিবী প্রথম মানুষ যিনি এই আমন্ত্রণ পেলেন । 
আপনাকে এই দুর্লভ সম্মান জানাবাব কাবণ, আপনাব কাছ থেকে আমাদেবও অনেক 
কিছু শেখাব আছে” 


১৫৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ঈক্সিতাব উচ্ছাস আমাব মধ্যে সংক্রামিত না হওযায, ভাব মত বমণীয বমণীব 
আমন্ত্রণ গ্রহণ না কবায তিনি যেমন অবাক হযেছিলেন তেমনই নিবাশ | শেষ চেষ্টা 
হিসেবে আমন্ত্রণ জানালেন শনিবাব দুপুবেব আগে আসাব | আবও কিছু না কি বলাব 
আছে শনিবাব গিযেছিলাম তাপসকে নিষেই। নিগ্ষল কিছু কথাবার্তার মধ্যে আমাব 
সফলতা ছিল একটিই । ঈপ্সিতা পবম ভালোবেসে একটি সুন্দব আধাবে দিলেন 
ম্যাগনেটাইজড জল। 

৮ জুলাই বিকেলে গিয়েছিলাম মঞ্জু চ্যাটার্জিব বাড়িতে । মধ্য-বযসী মঞ্জুকে দেখলাম 
শয্যাক্ষতে শয্যাশাধী | শয্যাক্ষত্রেব তীব্র গন্ধে বাতাস ভাবি । কথা বললাম মঞ্জুব মা 
শান্তি সেন এবং সেবাব দাষিত্বে নিযোজিত মীবা দাসেব সঙ্গে । তিনজনই জানালেন, 
বাস্তবিকই দীর্ঘ চিকিৎসাব পব ঈঙ্গিতাব কসমিক-বে চার্জ কৰা অলৌকিক জল 
প্রতিদিন শবীবে বুলিযে ভালই ফল পাচ্ছিলেন । শবীবেব ভ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কম 
ছিল। শেষ শনিবাব মন্ত্রপূতঃ জল না নিষেই ফিবেছিলেন। ভাবপব থেকে যন্ত্রণাটা 
আবাব তীব্র আকাব ধারণ কবেছে। ঘুম আসছে না। মঞ্জু কথা বলতে বলতে 
কাদছিলেন । আমি ঈঙ্গিতাব কাছ থেকে আসছি শুনে মঞ্জু অনুবোধ কবলেন, “আপনি 
একটা কিছু ককন | এই যন্ত্রণা আমি আব সহ্য কবতে পাবছি না।” 

মঞ্জুব উপব একটা পৰীক্ষা চালাতে চাইলাম । মঞ্জুকে বললাম, “আমি কিছু কথা 
বলবো, কথাগুলো আপনি চোখ বুজে মন দিযে শুনুন | আপনাব যন্ত্রণা কমে যাবে, 
ভালো লাগবে, ঘুম হবে ।” শাস্তি দেবী ও মীবাব উপস্থিতিতেই “হিপনটিক সাজেশন' 
দিলাম । মিনিট দশ-পনেবো সাজেশন দেওযার পব মঞ্জুকে জিজ্ঞেস কবলাম, “কেমন 
লাগছে £” 

মঞ্জু বললেন, “ভাল লাগছে। ব্যথা-যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে | আমাব ঘুম 
পাচ্ছে” 

বললাম, “ঘুমোন | আমি আবাব পবশু সকালে এগাবোটা নাগাদ এসে খবৰ নেব, 
কেমন “ছিলেন ।” 

ববিবাব সাডে বাবোটা নাগাদ গিষেছিলাম । গিযেই একটা আশ্চর্য খবব শুনলাম । 
ঈঞ্সিতা এসেছিলেন । সাডে দশটা থেকে বাবোটা পর্যন্ত মঞ্জুব ঘবে ছিলেন। 

ডাইনি সম্রাঙ্জী ঈপ্সিতা হঠাৎ প্রথা ভেঙে বৈভব ছেডে গবীরেব ভাঙা ঘবে 
এসেছিলেন কি শুধুই আর্তেব সেবায় ? তাবাকুমাবেব কথাতেই আমাব প্রশ্নেব উত্তব 
পেলাম । শনিবাব তাবাকুমাবেব কাছে আমাব আগমন বার্তা ও মঞ্জুব অবস্থাব 
পবিবর্তনেব কথা ঈঙ্সিতা শুনেছেন । আবও জেনেছিলেন আমি ববিবাব এগাবোটা 
নাগাদ আবাব আসবো প্রতিশ্রুতি দিযেছি। 

মঞ্জু, শাস্তি দেবী, মীবা এবং তাবাকুমাববাবুব সঙ্গে মঞ্জুব বর্তমান অবস্থা নিষে কথা 
হল । চাবজনই জানালেন আমাব কথাগুলো শোনাব পব মঞ্জু দেবীব যন্ত্রণা অনেক কম 
অনুভূত হচ্ছে। ঘুমও ভালো হচ্ছে। এ-বাডিব প্রত্যেকে কথাগুলো ধবে বাখলাম 
টেপ বেকর্ডাবে ! বিদায নেওযাব সময গুবা আবাব আসাব আমন্ত্রণ জানালেন | 

মঞ্্ুব উপব পৰীক্ষা চালিষে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, তা জানতে পেবে খুশি 
হলাম । ঈদ্িতা মঞ্জু বিশ্বীসবোধকে কাজে লাগিয়েই মঞ্জু যন্ত্রণা সামযিকভাবে কিছুটা 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৫৫ 
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ঈলিতা, দীপ্তা ও লেখক 


কমাতে পাবেন । এই ধবনেব যন্ত্রণা কমাব কাবণ কখনই ঈদ্দিতাব অলৌকিক ক্ষমতা 
নয, এব কাবণ বযে গেছে লৌকিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে | বিশ্বাস-নির্ভব এই 
ধবনেব চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (2০9০০) চিকিৎসা পদ্ধতি | এ বিষয়ে, 
আগে বিস্তৃতই আলোচনা কবেছি। যাবা এইসব অলৌকিক উপাযে বোগমুক্ত হযেছেন 
খোজ নিলেই দেখতে পাবেন তীবা প্রত্যেকেই সেইসব অসুখেই ভুগছিলেন, যেসব 
অসুখ বিশ্বাসে সাবে। ঈপ্সিতা কাদেব বোগমুস্ত কববেন তা ছিল সম্পূর্ণই ঈদ্দিতার 
ইচ্ছাধীন। নিজেব ইচ্ছেমত বোগী নির্বাচনেব দাধিত্ব বাখাব কাবণ তিনি সেইসব 
বোগীদেবই বাছতেন যাদেব প্র্যাসিবো চিকিৎসা ভালো হওযাব সম্ভাবনা বযেছে। 

ঈন্দিতাব কাছ থেকে আমি যে অলৌকিক জল সংগ্রহ কবেছিলাম, তা পবীক্ষাব 
জন্য তুলে দিয়েছিলাম বসাযন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল বাযচৌধুবীব হাতে 1 ডঃ বাযচৌধুবী 
কিন্তু ওই অপার্থিব জলে পার্থিব স্টেবযেড-এব অত্তিত্ব খুজে পেয়েছিলেন । এবপর এই 
সত্যটুকু আবিফাব করে আবও এক দফা বিস্মিত হলাম । ঈন্দিতাৰ নিজেব ওপবই 


১৫৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


নিজেব ভবসা নেই, তাই তাকে নির্ভব কফবতে হযেছে স্টেবযেডেব উপব। 

১২ আগস্ট "আজকাল পত্রিকা ঈক্িতাকে নিযে আমাব একটি প্রতিবদন 
প্রকাশিত হযেছিল। তাতে এই ঘটনাবই সংক্ষিপ্তসাব প্রকাশিত হযেছিল। শেষ 
অনুচ্ছেদে লিখেছিলাম, “ঈপ্সিতা কি ভাব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ বাখতে আমাব 
হাজিব কবা গাচজন বোণীকে সুস্থ কবে তৃলতে বাজি আছেন ? তিনি জিতলে আমি 
দেব পঞ্চাশ হাঁজাব টাকাব প্রণামী, সেই সঙ্গে থাকব চিবকাল তাব গোলাম হযে 1” 

১৩ আগস্টেব আব একটি ঘটনাব উল্লেখ কবাব লোভ সংববণ কবতে পাবলাম 
না। সে-বাতেব লালগোলা প্যাসেঞ্জার বহবমপুব যেতে হযেছিল পুলিশ দেহবক্ষী 
নিযে । কাবণ-_'আজকাল' পত্রিকাব সম্পাদক শ্রী অলোক দাশগুপ্তেব কাছে একটি 
খবব এসেছিল--সে বাতে আমাব কম্পার্টমেন্টে ডাকাত পড়বে । ডাকাতিব আনল 
উদ্দেশ্য আমাকে হত্যা কৰা । অর্থাৎ, হত্যাব উদ্দেশ্য গোপন বাখতে ডাকাতিব অভিনয 
হবে। খবব ছিল ডেপুটি ইন্সপেক্টব জেনাবেল অফ পুলিশ প্রেসিডেন্সি বেঞ্জ মিস্টাব 
সুফিব কাছেও । তাবই পবিপ্রেক্ষিতে দেহবক্ষীব ব্যবস্থা । 

১১ ডিসেম্বব ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে 
ডাইনি সন্তাঙ্ভী ঈপ্সিতাকে ডাব অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ কবাব জন্য সবাসবি চ্যালেঞ্জ 
জানিযেছিলাম ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষে । ঈ্সিতা চিঠিটা স্বযং 
গ্রহণ কবলেও চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব মত সততা, সাহসিকতা বা ধৃষ্টতা দেখাননি । যদি 
দেখাতেন তরে অবশ্যই ভাব মাথা যুক্তিবাদী আন্দোলনেব কাছে, বিজ্ঞানেৰ কাছে 
নতজানু হতই। তিনি অবশ্যই সম্মেলনে উপস্থিত হযে চূভান্তভাবে বিধবস্ত হওযাব 
চেষে উপস্থিত না হওযাকেই শ্রেষ ও কম-অপমানজনক মনে কবেছিলেন। 

ডাইনি সম্রাজীব কাছে সমিতিব পক্ষ থেকে সমিতিব প্যাডে যে চিঠি পাঠিযেছিলাম 
আপনাদেব কৌতুহল মেটাতে তা এখানে তুলে দিলাম 


ঈদ্সিতা বায চত্রবর্তী 

৬৪, লেক বোড, 

ফ্ল্যাট ২ এম, ডব্লিউ, 'বলাকা বিল্ডিং, ৫ ১২৮৮ 
কলকাতা-৭০০ ০২৯ 


মহাশযা, 
সাম্প্রতিককালে আপনিই সম্ভবত ভাবতেব সবচেষে প্রচাব পাওযা মানুষ | বিভিন্ন 
ভাষা-ভামী পত্র-পত্রিকা আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে পড়েছি । কষেক সাস 
আগেব এক সন্ধ্যা আপনাবই ফ্ল্যাটে বসে আপনি আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব বিষযে 
অনেক কিছুই আমাকে বলেছিলেন | পডেছি এবং শুনেছি, আপনি যে কোনও রোগীকে 
আপনাব অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব দ্বাবা বোগ মুক্ত কবতে পাবেন। যে কোনও 
অপবিচিত মানুষেব অতীত ও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পাবেন। 

আমি অলৌকিক ক্ষমতা বিষযে জানতে আগ্রহী এক সত্যানুসন্ধানী । দীর্ঘ দিন ধরে 
বহু অনুসন্ধান চালিযেও আজ পর্যন্ত একজনও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা একটিও 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৫৭ 


অলৌকিক ঘটনাব সন্ধান পাইনি । আমাব এই ধবনেব সত্যানুসন্ধানেব প্রযাসকে প্রতিটি 
সৎ মানুষেব মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন আশা বাখি | সেই সঙ্গে এও আশা বাখি, 
আপনাব অলৌকিক ক্ষমতীব বিষষে অনুসন্ধানে আপনি আমাব সঙ্গে সমস্ত বকম 
সহযোগিতা কববেন। 

আগামী এক মাসেব মধ্যে আপনাব সঙ্গে ঠিক করে নেওষা কোনও একটি দিনে 
সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদেব উপস্থিতিতে আপনাব সামনে হাজিব কবব পাচজন মানুব ও 
াচজন বোগীকে । পাচজন মানুষেব অতীত সম্পর্কে সে-দিনই আপনাকে কিছু প্রন্নেব 
উত্তব দিতে হবে । গাচজন বোগীকে আপনাব অলৌকিক ক্ষমতায বোগ মুক্ত কবাব 
জন্য দেব ছযমাস সময । পৰীক্ষা দুটিতে আপনি কৃতকার্য হলে আপনাব অলৌকিক 
ক্ষমতা স্বীকব কবে নেব আমি এবং “ভাবতীয বিভ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি 1 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বইলাম, আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ পেলে দেব পঞ্ঝাশ হাজাব 
টাকা । 

আমাব সঙ্গে এই অনুসন্ধান বিষযে সহযোগিতা না কবলে অবশ্যই ধবে নেব, 
আপনাব মন্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যা । 

আগামী ১১ ডিসেম্বব ৮৮ ববিবাব বিকেল চাবটেব সঘয আমাদেব মযদান তাবুতে 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে আহান কবেছে ভাবতীয বিভ্তান ও যুক্তিবাশি সমিতি । 
সে-দিন আপনাকে ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হযে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবতে আহান 
জানাচ্ছি। 

শুভেচ্ছাসহ__ 

প্রবীব ঘোষ । 

উন্সিতাৰ এই পলাযনী মনোবৃত্তিকে পবাজযেবই নামান্তব ধবে নিষে শহব কলকাতা 

থেকে প্রকাশিত প্রতিটি নামী-দামী, বহুল প্রচাবিত 'দৈনিক পত্রিকা প্রচণ্ড গুকত্ব দিষে 

বিশাল আকাবে খববটি পবিবেশন কবেন। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত হ্য দীর্ঘ 

সম্পাদকীয । বহু পত্রিকা প্রকাশ কবেছিলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতিব দামাল 
ছেলেদেব ঘটানো অনেক অলৌকিক ঘটনাব ছবি । 

১১ ডিসেম্বব ”৮৮-ব এ্তিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাইনী সম্ার্ভী ঈপ্সিতা 
ছাডাও আহান জানান হয়েছিল আবো দু'জনকে । তাবা হলেন, "শিক্ষা আশ্রম 
ইন্টাবন্যাশনাল'-এব সাই শিষ্য উপাচার্য ও হস্তরেখাবিদ নবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে । 

উপাচার্য ও শ্রীমাহাতো সবাসবি আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিযেছিলেন ৷ আমাদেব 
সমিতিব পক্ষ থেকে সেই চ্যালেগ্ সানন্দে গ্রহণ কে চিঠি দিই.ও তাদেব এ সাংবাদিক 
সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানাই ৷ 
, উপাচার্ষেব চ্যালেঞ্জটি ছিল খুবই কৌতৃহল জাগানো । তিনি জানিযেছিলেন, শ্রেফ 
সাইবাবাব বিভূতি খাইবে সাইবাবাব অপাব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রমাণ দৈবেন। বিভূতি 
খাওযাব তিন দিনেব মধ্যে আমাব পেটে তৈবি হবে ছষ থেকে এগাবোটি স্বর্ণযুদ্রা। 
চতুখ দিন অপাবেশন কবলেই ওগুলো পেট থেকে হাতেব মুঠো চলে আসবে । 

তাবপব যা যা ঘটেছিল, সে এক বোমাঞ্চকব কাহিনী । কিন্ত সে কাহিনী এখানে 
আনলে 'ধান ভানতে শিরেব গান' গাওযা হযে যাবে । এমনি আবো অনেক 


১৫৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


চ্যালেপ্তাবদেব চ্যালেপ্রে বহু বোমাঞ্চকব অভিভ্ততাব মুখোমুখি হযেছি, হযেই চলেছি | 
কিন্তু সে-সব অভিজ্ঞতাব কাহিনী “অলৌকিক নয, লৌকিক" বইতে আনা প্রাসঙ্গিক মনে 
হযনি। যে-গুলো প্রাসদ্িকভাবে প্রথম খণ্ডে হযতো আসতে পাবত, দে সব 
চ্যালেগ্াবদেব অনেকেবই মুখোমুখি হযেছি প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবাব পব | উৎসাহী 
* “ক-পাতিবাদেব পিপাসা মেটাতে তাদেবই জন্য “যুক্তিবাদী চ্যালেগ্জাববা' 
শিবোনামে একটা বই লেখায মন দিয়েছি । 


ভূতুড়ে তান্ত্রিক 


গৌতম ভাবতী ও ভাব ভূতুডে ফটোসম্মোহন 


+৮৭-ব ১ আগস্ট-এব সন্ধ্যা ৷ "আলোকপাত' পত্রিকাব প্রতিনিধি অমিতবিক্রম বাণা 
এলেন । উদ্দেশ্য আমাব একটি সাক্ষা্কাব নেওযা | বিষয-_সম্মোহন। কথা প্রসঙ্গে 
অমিত জানালেন, কযেকজন মনোবোগ চিকিৎসকদেবও সাক্ষাৎকাব নেবেন, ধাবা 
বোগীদেব বোগমুক্ত কবাব ক্ষেত্রে সম্মোহনেব সাহায্য নেন। এবং তাদেব কাছে এও 
জানতে চাইবেন, কোন্‌ কোন্‌ বোগ মুক্তিব ক্ষেত্রে সন্মোহন কার্যকব ভূমিকা নেয। 
এবই পাশীপশি কযেকজন তাস্ত্রিকেব সাক্ষাৎকাব নেবেন, ধারা দাবি 
কবেন-__তন্ত্রমস্ত্রেব সাহায্যে ভৌতিক উপাষে শুধুমাত্র একটি ফটোগ্রাফ পেলেই সেই 
ফটোব মালিককে সম্মোহন কবতে সক্ষম | এই ধবনেব ফটো-সম্মোহনেব সাহায্যে 
তাবা নাকি বিবহী প্রেমিক-প্রেমিকাদেব মিলন ও বিবাহ ঘটিযে দিয়ে থাকেন, শত্রুকে 
পাযেব সুকতলা বানিষে থাকেন ইত্যাদি ইত্যাদি । 

অমিত জানালেন কযেকজন মনোবোগ চিকিৎসক ও তাত্ত্রিকদেব নাম, ধাদেব 
সাক্ষাৎকাব নেবাব ইচ্ছে আছে৷ এবই ভিতব একটি নাম গৌতম ভাবতী | উত্তব 
কলকাতা উপকঠে লেকটাউন শিবকালী মন্দিবেব গৌতর্ম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী 
বিজ্ঞাপনেব মাহায্ম্যে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী হিসেবে খ্যাত । অনেক দিনেব 
ইচ্ছে, গৌতম ভাবতীকে একটু নেডে-চেডে দেখাব অমিতকে জানালাম, “গৌতম 
ভাবতীব মুখোমুখি হওযাব একটা আন্তবিক ইচ্ছে আমাব আছে। কিন্তু সমযাভারে 
ইচ্ছেটা বাস্তব কপ নিতে পাবেনি।” 

আমাব কথায অমিত প্রা লাফিযে উঠলেন, “আপনি যদ্দি আমাব সাক্ষাৎকার 
নেবাৰ সময আমাব সঙ্গী হন তো দাকণ হয। ব্যাপাবটা তাহলে দাকণ জমরে 1” 
বললাম, “আমাব পবিচয পেলে ব্যাপাবটা আদৌ জমবে বলে মনে হয না । ববং 
গৌতম ভাবতী হযতো মুখই খুলতে চাইবেন না। আমাব একটা পবিকল্পনা আছে। 
আমি যদি পবিচয গোপন কবে 'আলোকপাত'-এব প্রতিনিধি হিসেবে আপনাব সঙ্গী 
হই, আপত্তি আছে ?” 

আমার যুক্তি অমিতেবও স্রনে ধবলো । বললেন, "না না, কোনও আপত্তি নেই। 


১৬২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


সন্ধানে | 

গৌতম ভাবতী একজনকে ডেকে আমাদেব জিজ্রেস কবলেন, “ কী খাবেন বলুন % 

অমিতই বললেন, "মিষ্টি খেতে পাবি” 

তিনজনে জন্য মিষ্টি আব ঠাণ্ডা পানী আনাব নির্দেশ দিঘে গৌতম আমাদের 
দিকে নজব দিলেন | ববং সত্যি বলতে কি, আমাব দিকেই নজব দিলেন । একটানা 
মিনিট দশেক পুলিশী জেবাব প্রতিটি হার্ডল পাব হতে হলো | গৌতম নিশ্চিন্ত হলেন, 
আমি প্রবীব ঘোষ নই । ইতিমধ্যে তিনটি বেকাবি বোঝাই মিষ্টি এলো, এলো ঠাণ্ডা 
পানীয় । খেতে খেতে শুনছিলাম গৌতমেব অতীন্দিষ দৃষ্টি ও অলৌকিক-ক্ষমতাব 
অনেক অনেক কাহিনী । জানালেন, যে কোনও মানুষকে দেখলেই গৌতম ভাব 
অতীন্ডিষ দৃষ্টিব সাহায্যে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পান | অতীন্ডিষ দৃষ্টিব 
কাছে মানুষেব গোপনীয কিছুই থাকতে পাবে না। 

আমি প্রবীব ঘোষ নই, এই বিষযে গৌতমেব নিশ্চিন্ত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে আমিও 
নিশ্চিন্ত হলাম, গৌতমেব পুজি কতখানি জেনে । 

আমাব সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে দিযেও কথা বলাচ্ছিলেন । আরেগতাডিত 
মানুষেব মত আমিও কথা বলে াচ্ছিলাম | বলছিলাম আমাব অনেক দুঃখেব কথা । 
সাংবাদিকতাব লাইনে দীর্ঘবছব থেকেও প্রতিষ্ঠাব মুখ দেখতে না পাওযাব দুঃখেব 
কথা । 

গৌতম ভবসা দিলেন | বললেন, “আপনাব ভক্তি আছে, অনেক গুণ আছে। 
জীবনে সফলতা পেতে প্রযোজন সেইসব লুকোন গুণগুলোকে বেব কবে নিষে এসে 
ঠিক মত কাজে লাগান । একজন অভিনেতাব সমন্ত প্রতিভাকে দর্শকদেব সামনে 
সফলভাবে হাজিব কবতে পাবেন শুধুমাত্র একজন সফল ডাইবেক্টব | মাযেব ইচ্ছে 
আপনি যখন আমাব কাছে এসেই পড়েছেন, তখন আব চিন্তা কী ? ডিবেক্টুবেব ভূমিকা 
না হয আমিই নেব ধকন ধকন ধকন ৮ 

গৌতম হঠাৎ তাব ডান হাতটা শূন্যে তুলে কাপতে কাপতে নামিযে আনলেন। 
আমাব কপালে তাব কীপা কাপা হাতটা ঠেকিযে আমাব ডান হাতে দিলেন একটি 
শিকড । অমিতেব হাতেও দিলেন একটি শিকড | বললেন, “এই শিকডটা সব সময 
সঙ্গে বেখে দেবেন। মঙ্গল হবে| মাঁনসিক শক্তি বাডবে |” 

জিজ্ঞেস কবলাম, “শিকড দুটো কি আপনাব হাতেই ছিল ? নাকি ও-দুটো সৃষ্টি 
কবলেন ৮ আমাৰ স্ববে স্পষ্ট বিহুলতা । 

গৌতম হাসলেন । বললেন, “ওগুলো শুন্য থেকেই সৃষ্টি কবেছি। এই তো 
কয়েকদিন আগে আপনাদেব বিখ্যাত গাষক অমৃক সিং অবোবাকে ঠিক এমনিভাবেই 
এনে দিষেছিলাম একটা বডসড বঙিন পাথব ।” 

বিস্মিত আমি বললাম, “এতদিন জানতাম নেই থেকে আছে হয না । আজ নিজেব 
চোখে দেখে বিশ্বাস কবতে বাধ্য হলাম । আসলে তবুও ধন্দ থেকেই যায ,যা দেখেছি 
সেটা ম্যাজিক নয তো ? অথবা, সম্মোহনেব ফল £ এতদিনেব বিজ্ঞান পডাব সংস্কাব 
নি বেডিযে আসাও তো সহজ কথা নয । ভবসা দিলে একটা অনুবোধ 

৮ 
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“বলুন বলুন ।” আত্মবিশ্বাসে ভবপুব গৌতম আমাব দিকে তাকালেন-_যে চোখে 
শিকাবী শিকাবকে খেলিযে তোলাব মুহূর্তে তাকিষে থাকে৷ 

শিশুব সবলতা নিযেই আবদাব কবলাম, “আমি শিকডটা মুঠো বন্দী করছি। 
আপনি এটাকে একবাবেব জন্য অদৃশ্য কবে দিযে দেখান, আছে থেকে আবাব নেই- 
তেও কোনও কিছুকে নিযে যাওযা সম্ভব ।” 

আমাব কথায গৌতম মুহূর্তেব জন্য হতচকিত হযে পডলেন। তাবপবই বু 
বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানসেবী_ বাজনীতিবিদ ও পণ্তিতসমাজেব প্রণম্য শৌতম প্রণাম 
পাওযাব যোগ্য বুদ্ধিব পবিচয দিষে গর্জন কবে উঠলেন “আমি শুধু ঈশ্ববেব দাস, আব 
কাবও দাস নই। আপনাব কথা! শুনব কেন মশাই ” 

বুঝলাম, ডোজটা একটু কডা দিযে ফেলেছি। কীচুমাচু হযে বোকা-বোকা চোখে 
এমন কবে গৌতমেব দিকে তাকালাম, যেন অজ্ঞতাব দকন অন্যায কিছু কবে ফেলে 
বড বেশি কুঠ্ঠিত। 

অবস্থা সামাল দিতে অমিত প্রসঙ্গাত্তবে গেলেন। জানতে চাইলেন, “আপনাব 
দৃষ্টিতে অর্থাৎ এক্জন সিদ্ধ তান্ত্রিকেব দৃষ্টিতে সম্মোহন কী £% 

উত্তবে গৌতম শুক কবলেন, “সম্মোহনেব ইংবেজি প্রতিশব্দ “হিপ্নোটিজম্ঠ । 
“হিপূনোটিজম কথাটি আবাব এসেছে “হিপ্নোসিস্‌, কথা থেকে । “হিপনোস্‌, কথাব 
অর্থ ঘুম। স্বাভাবিক ঘুমেব সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও সম্মোহন-ঘুম আব 
স্বাভাবিক-ঘুম এক নয, কাবণ দু'যেব মধ্যে অ-সাদৃশ্যও কম নয | তবে এটা বলা যায, 
সম্মোহন ঘুমেবই বকমফেব, এবং জেগে থাকা ও ঘুমেব একটা অন্তবর্তী অবস্থা | - 

কোলেব ছোট্ট বাচ্চাদেব ঘুম পাডানোব কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাডানোব 
কৌশল অনেকটা একই ধবনেব। শিশুদেব ঘুম পাডানো হয একটানা একঘেষে সুবে 
গান গেষে। সন্মোহনেব জন্যেও সম্মোহনকাবী প্রায একই ধবনেব পদ্ধতিব আশ্রয 
নেষ। সম্মোহনকাবী যাকে সম্মোহন কবতে চায 1” 

গৌতমেব মুখ নিঃসৃত,বাণী শুনে বুঝলাম, গত দু'দিনে তিনি “অলৌকিক নয, 
লৌকিক' বইটিব প্রথম খণ্ডেব “সম্মোহন' অধ্যাযটা ভালমতই মুখস্ত করে ফেলেছেন। 
অমিত একটা গ্লিপ লিখে আমাব হাতে এগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা-_“ও যে 
আপনাবই বই থেকে মুখস্ত বলে যাচ্ছে” 

গৌতম ভাব সম্মোহন শক্তিব যে দুটি উদাহবণ আমাদের সামনে উত্থাপন কবলেন, 
সে দুটিই উল্লেখও “অলৌকিক নয, লৌকিক' বইতেই আছে। আমাদের 
মনোযোগিতায গৌতম আবও উৎসাহিত হলেন । বললেন, কাবোকে চোখ বন্ধ কবতে 
বলে তাব শবীবে প্রচণ্ড গবম কিছু ঠেকান হচ্ছে, এমন ধাবণা সঞ্চাব করে স্রেফ একটা 
আঙুল ছুইযে সম্মোহিত মানুষটিব শবীবে ফোস্কা ফেলে দিতে পাবেন। পাবেন 
সম্মোহনেব সাহায্যে বহু বোগীকে বোগ মুক্ত কবতে। 

বললাম, “সত্যি বলতে কি, আপনাব মুখ থেকে শোনা সত্বেও কথাগুলো বিশ্বাস 
কবতে মন চাইছে না। আপনি যদি আমাব হাতে একটু ফোসকা ফেলে দেখান (৮ 

গৌতম চতুব মানুষ । যা পাবেন না, তা গল্পেই সীমাবদ্ধ বাখেন, ঘটাবাব চেষ্টা 
করেন না। এ-ক্ষেত্রেও তাব অন্যথা কবলেন না। বললেন, “মাঝে মাঝে আসুন | 
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সমযে অনেক কিছুই দেখতে পাবেন।” 

অমিত ফটো সন্মোহনেব বিষযে কিছু বলতে অনুবোধ কবলেন । গৌতম জানালেন, 
“তন্ত্র হল বিজ্ঞান । তথাকথিত সাধাবণ বিজ্ঞানেব যেখানে শেষ, তন্ত্রের সেখানে শুক। 
এতক্ষণ আপনাদেব যে-সব সম্মোহনেব কথা বলছিলাম, সেগুলো ঘটাতে তন্ত্র 
প্রযোজন হয না, সামান্য চেষ্টাতেই যে কোনও মনোবিজ্ঞানীই ওইসব ঘটনা ঘটাতে 
পাবেন । কিন্তু ফটো সম্মোহন-_-সেটা হল তন্ত্রেব এক বিশেষ জটিল প্রক্রিযা । এই 
প্রক্রিযাব কোনও একজনেব ছবি পেলে সেই ছবিব সাহায্যেই ছবিব মালিককে 
সম্মোহিত কবা যায । অনেক ব্যর্থ প্রেমিক বা প্রেমিকা তাদেব ব্যর্থ-প্রেমকে সফল কবে 
তুলতে আমাব কাছে আসে | তাদেব কষ্ট দেখে ফেবাতে পাবি না। ফটো সম্মোহন 
কবে মিলন ঘটিযে দিযে বার্থ জীবনে বাচাব আনন্দ এনে দিই। আব এতেই আমাব 
আনন্দ । 

“ব্যাপাবটা কেমন ভাবে ঘটান ?” সত্যিকাবেব কুমাব বাষই এবাৰ প্রশ্ন কবলেন। 

“ধকন একটি ছেলে এলো | একটি মেযেব সঙ্গে গভীব প্রেম ছিল । কিন্তু বর্তমানে 
বাড়িব চাপে বা অন্য কোনও কাবণে মেযেটি ছেলেটিকে সম্পূর্ণ এডিযে চলছে। বা 
বলা যায ছেলেটিকে নিজেব জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চাইছে। ছেলেটিকে 
বললাম তাব প্রেমিকা একটি ছবি এনে দিতে | ছেলেটি একটি 'ছবি এনে দিল। 
এ-বাব শুক হল যাগযজ্জেব সাহায্যে তন্ত্রমতে মেয়েটিকে সম্মোহন কবা | মেয়েটি যত 
দূবেই থাক, তন্ত্রের এই সম্মোহন শক্তিকে কিছুতেই সে এডাতে পাববে না । তাব মস্তিষ্ক 
কোষে ধাবণা সঞ্চাব কবে দিই-_সে ছেলেটিকে ভালবাসে । ছেলেটিকে ভালবাসাব 
মধ্যেই সে খুঁজে পাবে জীবনেব সার্থকতা | এমনি তিনটে সিটিং__এবপব দেখা যাবে, 
“মেষেটি ছেলেটিব বিচ্ছেদ সহ্য কবতে পাবছে না । ছেলেটিব সঙ্গে মিলিত হবাব জন্য 
আকুল হয়ে বযেছে। ফলে দু'জনেব মিলন ঘটতেও দেবি হয না।” 

আমি প্রশ্ন তুললাম, “প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি ফটো সম্মোহনে সফলতা পাওযা সম্ভব ?% 

গৌতমও পাণ্টা প্রশ্ন কৰলেন, “কেন সম্ভব নয ? তন্ত্র যদি বিজ্ঞানই হয তবে 
প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা আসতে বাধ্য | যেমন একেব সঙ্গে এক যোগ কবলে সব 
সমযই দুই হতে বাধ্য | যাদেব দাষিত্ব নিষেছি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদেব মিলন ঘটাতে 
সক্ষম হযেছি।” 

গৌতম ভাবতীব আদেশে ম্যানেজাববাবু কিছু খাতাপত্তব বেব কবে দিলেন। 
গৌতম সে সব ধেটে চাবটি নাম বেব কবে দিলেন, মালা বসাক, সৌমিত্র সেন এবং 
স্মৃতিবেখা চ্যাটার্জি, আলোক ব্যানার্জি । বললেন, “এদেব মিলন ঘটিযেছি 
ফটোসম্মোহন কবে ।” 

বললাম, “সব কিছু জানা-বোঝাব পবও সমস্ত ব্যাপাবটাই কেমন অবিশ্বাস্য 
লাগছে । আমি একটি মেষেকে বিষে কবতে চাই, তাব ভালবাসা চাই, মেষেটিব ছবি 
আপনাকে হাজিব কবতেই আপনি তাকে আমাব কবে দিলেন-_ভাবতে পাবা যাচ্ছে 
না।” 

“ভাবতে না পাবাব মত অনেক কিছুই এই পৃথিবীতে ঘটে চলেছে । এই যে আমি 
“মোহিনী ওঁষধি' দিষে থাকি, এব এমনই বশীকবণ শক্তি যাব প্রভাবে যে কোন শক্রকে, 
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যে কোন স্ত্রী বা পুকষকে বশে আনা সম্ভব 1” জানালেন গৌতম । 

বললাম, “তাহলে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদেব “মোহিনী ওষধি' না দিয়ে এত যাগযজ্ঞ 
কবে ফটোসম্মোহন কবাব দবকাব কী ?” 

গৌতম জানালেন, “মোহিনী উঁষধি'-তে বশ কবা আব প্রেম পাওযা কি এক 
ব্যাপাব ? ফটোসম্মোহনে সম্মোহিত কবে একজনেব মনে আব একজনেব প্রতি প্রেম 
জাগিষে তুলি |” 

অমিত জিজ্ঞেস কবলেন, “ফটো সম্মাহনেব জন্য কত নেন ” 

গৌতম জানালেন, “কোনও টাকা-পযসাই নিই না । যক্রেব খবচটুকুই শুধু নিই ।” 

“সেটা কত?” অমিতই জিজ্ঞেস কবলেন। 

“তিন হাজাব এক টাকা ।” 

“আমি বললাম, “আপনাব সমস্ত কথা শোনাব পব কষেকটা বিষয আমাব মাথায 
জট পাকিয়ে গেছে । আপনি ফটো সম্মোহনেব বিষযে বলাব আগে সম্মোহন প্রসঙ্গে 
যে-সব কথা বললেন, এমনকি আপনি সম্মোহন কবে দু-জনেব ক্ষেত্রে যে দুটো ঘটনা 
ঘটিয়েছেন বলে জানালেন সে সবই আমি সম্প্রতি পডেছি। অমিতই মাস-খানেক 
আগে আমাকে 'অলৌকিক নয, লৌকিক বইযেব অংশ-বিশেষেব ফটো কপি পড়তে 
দিযেছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল সম্মোহন। তাতে এ-সবেবই উল্লেখ ছিল। সম্মোহনেব 
সাহায্যে অনেক বোগীকে আবোগ্য কবা যায বলে আপনি যে সব কথা বললেন, 
সে-সব কথাব সঙ্গে সম্প্রতি আজকাল পত্রিকাষ প্রকাশিত একটি লেখাব হুবহু মিল 
লক্ষ্য কবে আশ্চর্য হযে যাচ্ছি। প্রবন্ধটি শিবোনাম ছিল, “সম্মোহন ও বোগমুক্তি' | 
সম্মোহন প্রসঙ্গে পডে যতটুকু জেনেছি, তাতে সম্মোহন হলো মস্তিকম্াযু কোষে ধাবণা 
সঞ্াবেব ব্যাপাব । অর্থাৎ, সম্মোহন কবাব প্রাথমিক শর্ত, আপনি যাব মধ্যে কোনও 
ধাবণা সঞ্াব কবতে চাইবেন তাব মস্তিক্ষ স্নাযুকোষ অবশ্যই থাকতে হরে । আপনি 
ফটোব মধ্যে ধাবণা সঞ্চাবিত কবরেন কী কবে ? ফটো তো জড বস্ত | ফটোব মস্তিষ্ক, 
স্নায়ু বা মন আছে, এ ধবনেব কল্পনা তো শ্রেক পাগলামি বা চূড়ান্ত অজ্ঞতা । আপনাকে 
যদি চ্যালেঞ্জ জানাই, ফটো সন্মোহনেব বাস্তব অস্তিত্বে প্রমাণ দিতে পাববেন ?” 

মহা অলৌকিক শক্তিধব, অবতাব গৌতম ভাবতী আমাব কথায ফ্যাকাশে মেবে 
গেলেন । তাব বড বড চোখ দুটো সক সক হযে গেল । ফোলান বুক থেকে হাওযা 
রেবিযে গেল । সামনেব দিকে ঝুঁকে ক্ষমা ভিক্ষা কবলেন। নিজেব অজ্ঞতাকে স্বীকাব 
কবে নিলেন। অনুবোধ কবলেন ভার বিষযে বিবপ কিছু না লিখতে | 

৮৭-ব নভেম্বব সংখ্যা আলোকপাতে “দন্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয ” শিবোনামে 
লেখাটি প্রকাশিত হলো | সাক্ষাৎকাবভিত্তিক লেখাটিব লেখক তাপস মহাপাত্র ও 
অমিতবিক্রম বাণা। প্রতিবেদনটিতে লেখক জানালেন, “ছদ্মবেশে যাওযা সুদক্ষ 
সম্মোহনবিদ প্রধীব ঘোষকে তিনি (গৌতম ভাবতী) চিনতে পাবলেন না কিছুতেই। 
শুধু তাই নয প্রবীববাঝুব লেখা, “অলৌকিক নয, লৌকিক' বই-এব হুবহু উদাহবণ দিযে 
নিজেব কার্যসিদ্ধি বলে বাহবা চাইতেও ছাডেননি। প্রধীববাবুব একটাব পব একটা 
্রশ্নেৰ উত্তবে শেষ পর্যন্ত হাব মানলে শ্রীযুক্ত ভাবতী 1 কিন্তু তাব এইসব তন্ত্রত্ে 
বুজককি কথাবার্তা প্রকাশ না কবাব জন্য অনুবাধও কবলেন। কেননা এতে ভাব 


১৬৩ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ব্যবসাব ক্ষতি হবে 1” এই প্রবন্ধে প্রতিবেদক আবও জানান, ভাবতীয বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ ফটো-সম্মোহন ক্ষমতাব দাবিদাবদেব চ্যালেঞ্জ 
জানিযে বলেছেন কেউ তাদেব দাবিব যথার্থতা প্রমাণ কবতে পাবলে তিনি দেবেন 
৫০,০০০ টাকা । “আসলে পুবো ব্যাপাবটাই ফাকি । মানসিক ভাবসাম্যহীন বিবহী 
প্রেমিক-প্রেমিকাদেব মিথ্যে প্রতিশ্রতি দিযে এক ঘৃণ্য উপাযে ঠকান।” 
লেখাটিব সঙ্গে গৌতম ভাবতীব ভগ্তামীব চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে ছদ্মপবিচযে 
চিনতে না পাবা আমাকে আশীর্বাদবত গৌতম ভাবতীব একটি ছবি প্রকাশিত হ্য। 

'আলোকপাত' জানুযাবী *৮৮ সংখ্যা 'পাঠরেব অধিকাব বিভাগে একটি 
প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হ্য | পত্রলেখক অমৃক সিং অবোবা এবং গৌতম ভাবতীব 
অন্যান্য ভক্তবৃন্দ জানান, 

'নভেম্বব *৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয ৮ লেখাটিতে 
লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম এবং আচার্য শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী সম্পর্কে 
প্রবীব ঘোষেব মিথ্যা ভাষণেব প্রতিবাদ জানাই | গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতীব সঙ্গে 
অনেক মহাপুকষকে এভাবে প্রবঞ্চক হিসেবে তুলে ধবাব জন্য আমবা ব্যথিত | নিজ্ব 
মতামত দিযে কাউকে এভাবে নস্যাৎ কবাব এবং হীন বলে প্রচাব কবাব ক্ষুদ্র 
মানসিকতাব তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।” 

উত্তবে আমি যে চিঠি দিই, তা 'আলোকপাত' মার্চ ১৯৮৮ সংখ্যায প্রকাশিত হয । 
জানাই, 


“জানুযাবি ৮৮ সংখ্যা আলোকপাতেব পাঠকেব অধিকাব-এ প্রকাশিত আচার্য 
শ্রীগৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতীব ভক্তবৃন্দেব প্রতিবাদপত্রেব উত্তবে জানাই উক্ত 
প্রবন্ধটিব লেখক আমি নই, লেখক হলেন-_ভাপস মহাপাত্র ও অমিতবিক্রম বাণা। 
শ্রীবাণা আমাব একটি সাক্ষাৎকাব নেন । তাব কাছেই শুনতে পাই তিনি আপনাদের 
গুকদেবেব একটি সাক্ষাৎকাব নেবেন। আমি একজন অলৌকিক ক্ষমতাব বিষষে 
সত্যানুসন্ধানী মানুষ হিসেবে শ্রীবাণাব সঙ্গী হতে চাইলে তিনি সানন্দে বাজি হন। 
তাবপব যা ঘটেছে, যা দেখেছেন, তাই শ্রীবাণা লিখেছেন একজন সৎ সাংবাদিক 
হিসেবেই | অতএব এই লেখাব মধ্যে আমাব ভাষণ আসছে কোথা থেকে £ মিথ্যেই বা 
আসছে কোথা থেকে ? 

যাই হোক এ-বিষষে চিঠিব কূট-কচালিব কোন প্রয়োজন আছে কী? ববং 
আপনাদেব গুকদেবকে আমাব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবে (নিষমমত ৫,০০০ টাকা জমা বেখে 
৫০,০০০ টাকাব্‌ চ্যালেঞ্জ) আমাব বিকদ্ধে সমুচিত জবাব দিতে বলুন 1” 


*৮৭ শেষ হলো, ৮৮ শেষ হলো | গৌতম ভাবতী জবাব দিতে হাজিব হলেন না । 
বিপুলভাবে প্রচণ্ড সাডা জাগিযে হাজিব হলেন *৮৯-এব ফেব্রুযাবিতে | ১৯ ফেব্ুযাবি 
আনন্দবাজাব পত্রিকা ও ২১ ফেব্রুযাবি আজকাল পত্রিকা আলোকপাতেব সেই 
ছবিটি সহ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো । 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৬৭ 
আনন্দবাজীব পত্রিকায প্রকাশিত বিজ্ঞাপন 


এশী শক্তির জয় 


যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ পৃথিবীব সমস্ত সম্ত-মহাপুকবদেব ধোকা-বাজ 
বলে তীদেব কুৎসা প্রচাবে পঞ্চমুখ । কিন্তু পবিণামে সত্যেব জব নিশ্চিত । এহেন 
প্রবীববাবু-_৯৯ডি/১ লেকটাউন (লেকটাউন ও বশোব রোডেব সংযোগ স্থল) 
্রীত্রীশিবকালী আশ্রমে আচার্য শ্রীমদ গৌতম ভক্ত সিদ্ধান্ত ভাবতীব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
কবেন। শ্রীমদ ভাবতীব কাছে সকল প্রশ্নেব সুসমাধান পেযে প্রবীববাবু মাথ' নত কবে 
ভাবতীজীব আশীর্বাদ ভিক্ষা কবেন। 


টি 


্রীত্ীীতম ভাবতীর নিকট আশীর্বাদ গ্রহণবত প্রবীৰ ঘোষ। 
বিজয দাশগুপ্ত, অবসবপ্রাপ্ত সেক্রেটাবী,দমদম গৌব প্রতিষ্ঠান 
৭/২ যশোব বোড, কলিকাতা-২৮ 





পবাজিত প্রবীব ঘোষ 


এক শৌচনীয ও মর্মাস্তিক পবাজয। যুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক 
লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম--৯১ডি/১ লেকটাউন, কত 


১৬৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


অধ্যক্ষ মাতৃসাধক আচার্য শ্রীমদ্‌ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভাবতী ঠাকুবকে চ্যালেঞ্জ 
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শ্যামাপদ ঘোষ 





এরও একটা পশ্চাৎপট বযেছে। সেই বিষযে সামান্য আলোকপাত কবা প্রযোজন। 
১২ ফেব্রুযাবী আজকাল পত্রিকাব 'ববিবাসব-এ আমাব একটি লেখা প্রকাশিত 
হযেছিল। শিবোনাম_আমাব চ্যালেঞ্জাববা' | লেখাটিতে গৌতমেব সঙ্গে আমাব 
সাক্ষাৎকাবেব ঘটনাটিব উল্লেখ কবেছিলাম । সেই সঙ্গে জানিযেছিলাম-_ পত্রিকারটিতে 
(আলোকপাত) প্রকাশিত প্রতিবেদনে লেখা হযেছিল, ভাবতীষ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী 
সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ জানিযেছেন গৌতম ভাবতী তাব ফটো সম্মোহনের 
যথার্থতা প্রমাণ কবতে পাবলে শ্রীঘোষ দেবেন পঞ্চাশ হাজাব টাকা | সে নিষেও কম 
জল ঘোলা হয়নি, চিঠি-চাপাটিব অনেক চাপান-উতোব চলেছিল । আমি একটি 
চিঠিতে লিখেছিলুম, গৌতম ভাবতী ভাব দাবিব সমর্থনে প্রমাণ দিলেই যেখানে ল্যাঠা 
' চুকে যায, সেখানে এত চিঠিব কুট-কচ্কচানিব কী আছে ?” 

আজকাল-এব লেখাটিব সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশিত হযেছিল। ছবিটি ছিল 
্রীশ্রীসদানন্দ দেবঠাকুব ও আমা । কিন্তু ভূলে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে ছবিব তলায 
ছাঁপা হযেছিল__-গৌতম ভাবতীব সঙ্গে লেখক। 

আমি যে লেখাটি আজকাল পত্রিকাব 'ববিবাসব' বিভাগে দিয়েছিলাম, তাতে 
সদানন্দ দেবঠাকুব বিষয়েও কিছু লিখেছিলাম | সম্ভবত স্থানাভাবে অংশটিকে বাদ 
দিতে হয। ফলে কিছু বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হওযাব বা সৃষ্টি কবাব সম্ভাবনা ছিল। 
- এই বিজ্ঞাপন দুটি বিশাল প্রতিক্রিযাব সৃষ্টি করেছিল । অলৌকিকতাব ব্যবসাধী ও 
জ্যোতিষ ব্যবসাধীবা এবং তাদেব অন্ধ ভক্ত ও উচ্ছিষ্টভোগীবা এবং অলৌকিকতাষ 
বিশ্বাসী সাধাবণ মানুষেবা যুক্তিবাদেৰ এই পবাজযেব খববে প্রচণ্ডভাবে উল্লসিত 
হযেছে। প্রতিটি যুক্তিবাদী আন্দোলনে ব্রতী স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানকে অপ্রিষ প্রশ্নের মুখোমুখি 
হতে হযেছে । অপমানিত হতে হযেছে, ধিকৃত হতে হযেছে। কযেকটা দিনেব জন্য বু 
ক্ষেত্রেই স্তব্ধ হযে গিযেছিল কুসংস্কাব বিবোধী আন্দোলন । ঘটনাব আকম্মিকতাষ 
কিংকর্তব্যবিমূঢ শত শত সংগঠনেব চিঠিব পাশাপাশি বু মানুষেব উৎ্কষাভবা বাস্তব 
সত্যকে জানতে চাওযা চিঠিব পাহাড জমেছিল | ভোব থেকে বাত দুপুব পর্যন্ত 
বাডিতে এসেছেন দৃবেব-কাছেব বহু গণ-সংগঠনেব প্রতিনিধিবা । ভাবা অনেকেই 
অভিযোগ কবছেন, অলৌকিক বিবোধী অনুষ্ঠানেব পোস্টাব ছিডে ফেলা হচ্ছে, 
দেওযাল লিখনে লেপে দেওষা হচ্ছে আলকাতবা, হাত থেকে ছিনিষে নিষে প্রচাব-পত্র 
ছিডে ফেলা হচ্ছে । অলৌকিক বিবোধী অনুষ্ঠানে ওপব হাঁমলা চালান হচ্ছে। 
আমাদেব সংগ্রামী সাথী ধাবাই এসেছিলেন, তাদেব প্রত্যেকেবই বক্তব্ঝ 
ছিল-_একটা কিছু কবতে হবে | কোণঠাসা অবতাববা আজ যে আক্রমণ চালিযেছে, 
তাকে ভেঙে গুডিযে না দিলে আমাদেব আন্দোলনেব অস্তিত্বই বিপন্ন হযে পড়বে | 
আমবা সঠিক আঘাত হানতে পাবছি বলেই অবতাববা আজ আমাদেব প্রত্যাঘাত 
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কবেছে। 

কী কববো আমবা? কুসংস্কার মুক্তিব এই সাংস্কৃতিক আন্দৌলন যখন সঙ্কটের 
আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন আমাদেব সামনে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল-_বিজ্ঞাপনেব 
জবাবে পাল্টা বিজ্ঞাপন দেওযা। কাবণ, আমাদেব ঘতদূব জানা আছে, ইতিপূর্বে 
বিজ্ঞাপনে প্রতিবাদ পাঠান কোনও চিঠি প্রথম শ্রেণীব কোনও ভাবতীয পত্রিকা 
প্রকাশিত হযনি । আবাব ধনকুরেব অবতাবদেব বিকদ্ধে বিজ্ঞাপনেব লভাইযে নামলে 
তা হযে দাডাবে অসম লডাই। আমবা খবব পাচ্ছিলাম কিছু অবতাব ও জ্যোতিবীবা 
এই লডাইকে তাদেব বাচাব শেষ লভাই হিসেবে ধবে নিষে একত্রিত ও সংগঠিত 
হয়েছেন । এক অবতাবেব টাকাব জোবেব সঙ্গে টক্বব দিতেই যখন আমবা অপাব্গ, 
তখন বহুব বিকদ্ধে লব কেন কবে ? আমবা যখনই একটা কাগজে ছোট্ট বিজ্ঞাপন 
দিযে বাস্তব সতাকে সাধাবণ মানুষেব সামনে তুলে ধববো, তখন বিবোধী শিবিব দশটা 
কাগজে দশটা ঢাউস বিজ্ঞাপন দিযে আমাদেব বক্তব্যকে ভাসিযে নিষে চলে যাবে । 

ইতিমধ্যে “গোদেব উপব বিষফ্টোডা' | আমবা বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাব ও অগ্রণী 
বিজ্ঞান সংস্থাগুলোব প্রতিনিধিদেব নিযে অলোচনাষ বসলাম আমাদেব পববর্তী 
পদক্ষেপ ঠিক কবতে। সমস্ত বকমেব সক্রিষ সহযোগিতা মধ্য দিষে আক্রমণেব 
মুখোমুখি হওযাব জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন বিভিন্ন সংস্থাব প্রতিনিধিবা ৷ ওই উপস্থিত 
প্রতিনিধিদেব মধ্যেই কষেকজন অভিযোগ তুললেন, একটি স্ব-বিভ্ঞাপিত যুক্তিবাদী 
সমাজ সচেতন মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকাব কিছু কাছেব মানুষ ইতিমধ্যে প্রচাবে নেমে 
পডেছে- প্রবীব ঘোষ ২০ লক্ষ টাকাব বিনিমযে পবাজয মেনে নিষেছে 1 আমাদেব 
দেশে ঈর্ধাকাতব মানুষেব কোনও দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু এমন অভাবনীয 
বিপদেব দিনে কেউ সহযোগিতাব পবিবর্তে মিথ্যে কুৎসা বটিযে আখেব গুছোতে 
চাইবে এটা বিজ্ঞান আন্দোলনেব পক্ষে যেমনই দুঃখজনক, তেমনই ঘৃণ্য চক্রান্ত | 
অবশ্য এই ধবনেব যুক্তি-বিবোধী, মিথ্যাচাবিতা ও ঈর্যাপবাষণতাব বনু দৃষ্টান্ত এব 
আগেও ওই পত্রিকাটি স্থাপন কবেছে । আবো একবাব ওদেব আসল বপটা আমাদের 
দেখাল । 

আমবা সাধাবণ মানুষেব কাছে সত্যকে তুলে ধবাব প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 
আনন্দবাজাব পত্রিকাব “সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগেব সম্পাদক ধীবেন দেবনাথেব হাতে 
প্রতিবাদপত্র তুলে দিলে তিনি জানালেন, মিথ্যে বিজ্ঞাপনেব দকন কুসংস্কাব বিবোধী 
আন্দোলন ক্ষতিত্রস্ত হওযায আমাদেব প্রতি ভাব সমস্ত বকম সহানুভূতি থাকলেও, 
আমাদেব চিঠি ছাপতে তিনি অপাবগ । আনন্দবাজার পত্রিকাব সম্পাদক অভীক 
সবকাব ও আজকাল পত্রিকাব সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে আমাদেব সমস্যাব কথা 
জানিযে কুসংস্কাব মুক্তির আন্দোলনেব স্বার্থে সত্যকে তুলে ধবাব অনুবোধ 
বেখেছিলাম | দুজনেই সেই অনুবোধে সাডা দিয়েছিলেন + 

২২ ফেব্রুযাবি আজকাল পত্রিকাষ "প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে ভাবতীয বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সমিতিব পক্ষে আমাব লেখা চিঠিটি প্রকাশিত হ্য | সঙ্গে প্রকাশিত হয় 
আবও তিনটি চিঠি-_ 
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বুজককবা মিথ্যা বিজ্ঞাপনেৰ আশ্রয নিচ্ছেন 


যুক্তিবাদীদেব সঙ্গে লডাই-এ না পেবে বুজককবা এখন মিথ্যা বিজ্ঞাপনেব আশ্রয 
নিচ্ছেন । ২১ ফেব্রুযাবি আজকালেব প্রবীব ঘোষ ও ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী 
সমিতিব বিকদ্ধে শ্যামাপদ ঘোষ যে সচিত্র বিজ্ঞাপনটি দিষেছেন তা নির্জলা মিথ্যা । 
তথ্য ও সত্যেব মাবাত্মক বিকৃতি ঘটিযেছেন তিনি। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হযেছে 
লেকটাউন শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রমেব অধ্যক্ষ শ্রীমদ গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীব কাছে 
পবাজিত হযে মাথা নত কবতে বাধ্য হযেছেন। বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত ছবিটি ৮৭ সালেব 
নভেম্ববে 'আলোকপাত' পত্রিকাষ প্রকাশিত হযেছিল। তলাষ ক্যাপসন ছিল এই 
গৌতম সিদ্ধান্ত ভাবতীকে চ্যালেঞ্জ জানিষেছেন প্রবীব ঘোষ ।' বিজ্ঞাপনে 
ক্যাপসনটিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওযা হযেছে । ছবিব সঙ্গে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে যে 
তথ্য প্রকাশিত হযেছিল তা থেকেই পবিষ্কাব যে গৌতম ভাবতীব অলৌকিক ক্ষমতা 
কিছুই নেই । আলোকপাতে প্রকাশিত এ লেখাটিব শিবোনাম ছিল “সম্মোহনে অসম্ভব 
সম্ভব হয কি? লেখক ছিলেন তাপস মহাপাত্র ও অমিত বিক্রম বাণা । ছবিটি 
তুলেছিলেন কুমাব বায । প্রতিবেদনে লেখকদ্বয জানিয়েছিলেন “ফটোগ্রাফাব ভদ্রলোক 
পৌঁছুনোমাত্র আশ্রমাধ্যক্ষ (র্থাৎ গৌতম ভাবতী) হঠাহই ম্যাজিকেব মত খালি হাতটি 
এগিষে দিষে হাতেব মুঠো থেকে বেব কবলেন নাম-না-জানা শিকড | এ দিব্যৃষ্টি | 
সম্মোহনে ত্রিকাল দর্শনও কবতে পাবে । এসব ভাব দাবি। এক্ষেত্র বলাবাহুল্য 
ফটোগ্রাফাবেব ছদ্মবেশে যাওয়া সুদক্ষ সম্মোহনবিদ্‌ প্রবীব ঘোষকে তিনি চিনতে 
পাবলেন না কিছুতেই” 'প্রবীববাবুব একটাব পব একটা প্রশ্নে হাব মানলেন শ্রীযুক্ত 
ভাবতী । কিন্ত তাব এইসব অন্ত্রমন্ত্রেব বুজককি কথাবার্তা প্রকাশ না কবাব জন্যও 
অনুবোধ কবলেন | কেন না এতে তীব ব্যবসাব ক্ষতি হবে । এই লেখা থেকে পবিষ্কাব 
হাব আমাব হযনি । হেবেছেন তিনিই । ছবিটিবও একটা নেপথ্য কাহিনী আছে। 
গৌতম ভাবতীব কাছে আমি গিষেছিলাম আত্মপবিচষ গোপন কবে । সাধাবণ ভক্ত 
সেজে । নাম দিয়েছিলাম কুমাব বায । কিন্তু সবজান্তা এই গুকদেব আমাব আসল 
পবিচষ জানতে পাবেননি । আব পাচটা ভক্তকে যেমন আশীর্বাদ কবেন তেমনভাবেই 
আশীর্বাদ করেছিলেন আমাকে । আমি নিশ্চিত আমাব পবিচয জানাব পব তিনি 
আমাকে আশ্রমে ঢুকতেই দিতেন না । আমাব পক্ষেও সম্ভব হত না তাব বুজককি 
ধবা। আমাকে চিনতে না পেবে আশীর্বাদবত গৌতম ভাবতীব এই ছবিটিই 
'আলোকপাতে' ছাপা হযেছিল। এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়াব পব বেশ কিছুদিন 
চুপচাপ থাকার পব আবাব আসবে নেমেছেন গৌতম ভাবতীব “ভক্তবা' | কিছুদিন 
আগে “আজকাল' পত্রিকা ববিবাঁসবে 'আমাব চ্যালেঞ্জাববা' শীর্ষক লেখাটিতে গৌতম 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৭১ 


ভাবতীব বুজককিব মুখোশ আব একপ্রস্থ খুলে দেবাব পবই আমাব বিকদ্ধে এই 
বিজ্ঞাপন যুদ্ধ শুক হযেছে। বিজ্ঞাপনদাতা শ্যামাপদ ঘোষ সহ প্রতিটি বুজকক এবং 
তাদেব ধাবকবাহকদেব উদ্দেশ্যে জানাই টাকাব জোবে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিযে আমাদেব 
দেশে গডে ওঠা কুসংস্কাব বিবোধী গণ আন্দোলন বন্ধ কবাব ক্ষমতা আপনাদেব নেই । 
আপনাদের বিজ্ঞাপন প্রমাণ কবে আপনাবা ভীত, সন্ত্রস্ত | তাই মিথ্যাচাবিতাকে আশ্রয 
কবে গণবিজ্ঞান আন্দোলনকে আঘাত কবতে চাইছেন । আমি আবাব চ্যালেপ্র কবছি 
আপনাদেব গুকদেবকে বলুন, সবসর্মক্ষে তাব অতীন্দ্রিয ক্ষমতা প্রমাণ কবতে। 
চ্যালেগ্জ গ্রহণে ধৃষ্টতা যদি আপনাব গুকদেবটি দেখান তাহলে তীব মাথা যুক্তিবাদী 
মানুষেব পাযে তথা আন্দোলনের কাছে নত হতে বাধ্য হবে।' 


প্রবীৰ ঘোষ, সম্পাদক, ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি । 


কেন এই লেখা ? 
আমমবা ক্ষুব্ধ 
€১) 
জনৈক প্রবীব ঘোষেব “আমাব চ্যালেঞ্রাববা' শীর্ষক লেখা পডলাম | ১২ ফেব্রযাবি 
ববিবাসবে। এ ধবনেব একজন আনাডিব লেখা আজকালেব মত প্রথম শ্রেণী 
'দৈনিকে প্রকাশিত হযেছে দেখে আমবা বিস্মিত | প্রবীব ঘোষ বহু মহাঁপুকষেব নামে 
বহু বাজে উক্তি কবেছেন। এব মধ্যে লেক টাউনেব শ্রীত্রীশিবকালী আশ্রমেব অধ্যক্ষ 
গৌতম ভক্তিসিদ্ধাপ্ত ভাবতীকে নিষে একটি ভুল ছবিও প্রকাশ করেছেন । এতেই 
প্রমাণিত হয, ব্যক্তিগত স্বার্থ চবিভার্থ কৰা ও আচার্যদেবকে হেয কবাই তাব উদ্দেশ্য 
আমবা তাব এই হীন মনোভাবে ক্ষুব্ধ । আমবাও প্রবীব ঘোষকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, 
গৌতম ভীবতী ঠাকুব সম্পর্কে তিনি যাঁ লিখেছেন তাব সত্যতা তাকে প্রমাণ কবতে 
হবে। প্রমাণ কবতে পাবলে আমবা তাকে ভাবতীষ মুদ্রায় ৫০ হাজাব টাকা দেব। 
প্রবীববাবু নিচেব ঠিকানা করে আসতে পাববেন জানলে খুশি হব। আমবা তাব 
জবাবেব অপেক্ষায় বইলাম | 
বিজয দাশগুপ্ত, ৭/২, যশোব বোড, কলি-২৮। 
অসীম কুমাব মিত্র, কলি-৯১। 
কাজল কুমাব পোদ্দাব, কলি-৯ 
বজত পাল, কলি-৫০ এবং আবও অনেকে । 


€২) 
গত ১২ ফেব্রুযাবি প্রবীব ঘোষেব লেখা “আমাব চ্যালেঞ্জাববা' লেখাটি পডে আমি 
মর্মাহত। কাবণ লেখাটিব বিষযবস্ত ছিল কতিপয অলৌকিক ম্যাজিক প্রদর্শনকাবী 
জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদেব সম্বন্ধে এবং আমাব সম্বন্ধে কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না। 
অহেতুক আমাব ছবিটি এই বিতর্কিত লেখাটিব মধ্যে ছাপা হযেছে । ছবিটি গৌতম 
ভাবতীব নয, আমাব । এতে আমাব হাজাব হাজাব ভক্ত নবনাবীদেব সঙ্গে আমিও 


১৭৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


হাঁব মেনে প্রবীববাবু তাব সামনে মাথা নত কবেছেন। বস্তব্যেব সমর্থনে একটি ছবিও 
বিজ্ঞাপনেব সঙ্গে ছাপা হযেছে । বিজ্ঞাপনে ছবি ও কথাষ ছিল “পৃথিবীব সমস্ত 
সন্ত-মহাপুকষদেব ধোকাবাজ বলে তাদেব কুৎসা প্রচাবে পঞ্চমুখ” প্রবীববাবু “শ্্রীমদ 
ভাবতীব কাছে সকল প্রশ্নেব সুসমাধান পেষে মাথা নত কবে ভাবতীজিব আশীর্বাদ 
ভিক্ষা কবেন।” প্রবীববাবুব মতে, বিজ্ঞাপনেব মাধ্যমে কতখানি মিথ্যা প্রচাব কবা 
যায-_. এ তাবই নিদর্শন | ছবিটি অবশ্য সাজানো নয-_এক আলোকচিত্রীবই তোল! । 
সেই ঘটনাও ঘটেছিল সাংবাদিকদেব সামনেই, ১৯৮৭ সালে-_তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
পবিপ্রেক্ষিতে ৷ পবিচষ গৌপন কবে প্রবীববাবু উপস্থিত হযেছিলেন গৌতম ভাবতীব 
সামনে । দিব্যদৃষ্টিব অধিকাবী বলে প্রচাবিত তান্ত্রিক আদৌ বুঝতে পাবেননি প্রবীববাবুব 
উদ্দেশ্য | ববং দর্শনার্থীদেবই একজন মনে কবে ভাবতী তাকে আশীর্বাদ কবেন । সেই 
ছবিটি তখনই তোলা ৷ একটি পত্রিকায তা ছাপাও হয । হুবহু এই ছবিটিই বিজ্ঞাপনেও 
বষেছে। সেই পত্রিকাব প্রতিবেদনে স্পষ্টই জানানো হযেছিল, প্রবীববাবুব বিভিন্ন প্রশ্নে 
পবাজিত গৌতম ভাবতী প্রবীববাবুকেই অনুবোধ কবেছিলেন “তন্ত্রমন্ত্রে 
বুজককি/কথাবার্তা প্রকাশ না কবতে 1 এখন প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে কিন্তু এব উপ্টো 
কথাই বলা হযেছে। 

বাদেব নামে এই বিজ্ঞাপন বেবিষেছে তাদেব একজন দমদম পৌব প্রতিষ্ঠানেব 
অবসবপ্রাপ্ত সেক্রেটাবি বিজয দাশগুপ্ত । “ এঁশী শক্তিব জষ' শিবোনামে প্রকাশিত 
বিজ্ঞাপনেব ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন কবতেই তিনি বললেন, ছবি তোলাব সম্ময তিনি উপস্থিত 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুবীতে । ঘটনাটি লেকটাউনেব | তা সন্বেও তিনি জানালেন, 
বিজ্ঞাপনেব দাধিত্ব তাবই ৷ একই মর্মে প্রবীব ঘোষ পবাজিত' শিরোনামে আব একটি 
বিজ্ঞাপনও মুদ্রিত হয়েছিল । সেই প্রসঙ্গে বিজ্ঞপক শ্যামাপদ ঘোষ বললেন, প্রবীববাবু 
তাদেব বিকদ্ধে অপপ্রচাবে নেমেছিলেন । “কিন্তু আশীর্বাদ তো তিনি নিয়েছেন, 
আমবা সেটাকেই ঘুবিষে প্রচাব কবছি।” 

গেলাম গৌতম ভাবতীব কাছেই। বাঘছালেব আসনে বসে থাকা এক দোহাবা 
যুবক । জানতে চাইলাম | আপনি কি অলৌকিক-শক্তিমান ?--“আমি ? আমি কিছুই 
না। সবই মা। আমি কী তা কে বলবে । তোমবা বল ।” লক্ষ্য ভক্তবা । তাবা গুকব 
আশ্চর্য সব ক্ষমতাব কথা বললেন । গুক জানিয়ে দিলেন ক্ষমতা তাব নয, 'ক্ষমতা' 
মাষেব' । তা সত্বেও তিনি পার্থিব সম্পদ কিন্তু পান ভক্তদেব কাছ থেকেই । যদিও তাব 
নিজেব কথা “আমি কিচ্ছু নিই না। ওবা দেখ । জোব কবে দেখ । না নিলে তো 
ওদেব অপমান কৰা হয, তা-ই নিই | এই যে কপোব গ্লাস, ওই যে ওটা (এযাবকুলাব), 
সব জোব কবে ব্যবহাব কবায আমাকে দিযে 1” 

এক ভক্ত জানালেন, গুকব কোনও দাবি নেই । কেউ দু'হাজাব টাকা দিলে তা-ই 
নেন, কেউ পঁচিশ হাজাব দিলে তা-ও নেন। 

আপনি কীভাবে বোগ সাবান ? 

-_আমি না, আমি না-_মা সাবান । আমি হাত মুঠো করি । মা সন্দেশ দিলে আমি 
সন্দেশ দিই, মা বসগোল্লা দিলে আমিও বসগোল্লা দিই । বাববাব প্রশ্ন কবা সত্বেও কিন্ত 
বিজ্ঞাপন নিষে আলোচনায গেলেন না তিনি । শুধু বললেন, “ও সব ভক্তদেব কাজ,” 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৭৫ 


তাবপবেই সাবাক্ষণ কবজোডে বসে থাকা গৌতম ভাবতী সুব পাল্টে বললেন, “তবে 
উনি (প্রবীব ঘোষ) বড বাডাবাডি কবছেন, ওব ব্যবস্থা ভক্তবাই কববে 1” সেই সঙ্গেই 
জানিয়ে দিলেন, কাগজগুলোও যদি বাড়াবাড়ি কবে, ভক্তবাই ব্যবস্থা নেবে । “আমি 
ওদেব বাবণ কবি, ওবা আমাব কথা শোনে না।” 

চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি , যা জানা যাচ্ছে তা থেকে মনে হচ্ছে প্রবীববাবুব বিকদ্ধে 
ভক্তবা 'ব্যবস্থা নিতে দৃঢপ্রতিজ্ঞ ৷ যদিও গৌতম ভাবতী এও বলেছিলেন, “কে এই 
প্রবীব ঘোষ ? সে বিখ্যাত লোকেব গাষে কাদা ছুঁডে বিখ্যাত হতে চাইছে ।” মজীব 
কথা, গৌতম ভাবতীব শিষ্যবাই কিন্তু এই বিজ্ঞাপন ছেপে প্রবীববাবুকে আবও বিখ্যাত 
হওযাব সুযোগ কবে দিলৈন | বাব বাব প্রশ্ন কবে জেনেছি গৌতম ভাবতী প্রবীব 
ঘোষেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আগ্রহী নন প্রবীববাবু কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন, “মিথ্যাচাবিতাকে 
আশ্রয কবে টাকা-পযসাব জোবে ওবা বিজ্ঞান-আন্দোলনকে আঘাত কবতে চাইছে ।” 
ভক্তদেব কাছে প্রবীববাবু তাদ্বে গুকদেরেব অতীন্দ্রিষ ক্ষমতা প্রকাশ্যে প্রমাণেব 
চ্যালেঞ্জও জানিষেছেন। (একটি সূত্রেব খববে প্রকাশ ইতিমধ্যেই লেকটাউনেব 
শিবকালী আশ্রমেব গৌতম ভাবতী ও তাব দাদা দমদম শিবকালী আশ্রমেব গৌতম 
ভাবতীব সঙ্গে আবও দু-একজন তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী যুক্ত হযেছে)। 

২ মার্চ 'আজকাল' পত্রিকা প্রথম পৃষ্ঠায প্রকাশিত হলো আব একটি ছবি সহ 
শাবব-_ 















শৌতম ভারতী হাসপাতালে : ভাঙচুব, পুলিস 





দেবাশিস ভট্টাচার্য “আত্মহত্যাব' চেষ্টায ব্যর্থ হযে “অলৌকিক শক্তিধক গৌতম 
ভাবতী এখন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেব এমার্জেলিব তিনতলাব বেডে 
চিকিৎসাধীন । দমদম লেকটাউনেব স্রীশ্রী শিবকালী আশ্রমেব “অলৌকিক শক্তিধব' এই 
আচার্য বুধবাৰ ভোববাতে নিজেব তলপেটে ভাঙা কাচেব বোতল ঢুকিযে বক্তাবক্তি 
কাণ্ড বাধান। হঠাৎই আ্যাপেন্ডিসাইটিসেব প্রচণ্ড ব্যথা ওঠায “অলৌকিক শক্তিধব' 
গৌতম ভাবতী যন্ত্রণা ছটফট কবতে কবতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হযে একটি বোতল 
ভেঙে নিজেব তলপেটে ডানদিকে ঢুকিষে দেন। তাবপৰ যন্ত্রণাকাতব গৌতম 
ভাবতীব চিৎকাবে আশ্রমেব ভক্ত-শিষ্যবা ছুটে এসে দেখেন চাবদিক বক্তে ভেসে 
যাচ্ছে। ওই অবস্থায় তাব ভক্ত-শিষ্যবা গৌতম ভাবতীকে মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে নিযে আসেন । এমার্জেলিব তিনতলাষ সি বি টপ ১৩৬ নম্বব বেডে তাকে 
ভর্তি কবা হ্য। ডাক্তাববা সঙ্গে সঙ্গে ডাব ক্ষতস্থানেব চিকিৎসা কবেন। বুধবাব 
সকালেই ভাব আ্যাপেন্ডিসাইটিস অপাবেশন কবা হয। অপাবেশনেব পব প্রা 
সাবাদিনই তিনি ছিলেন অচৈতন্য । সন্ধ্যে নাগাদ ধীবে ধীবে ভাব জ্ঞান ফিবে আসে । 
সাবাদিনই তীব স্যালাইন চলে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ এক সিস্টাব তাকে ইপ্রেকশন 
দিতে এলে গৌতম ভাবতী আবাব কদ্রমূর্তি ধবেন। হঠাৎই উন্নন্তেব মত আচবণ 
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কবতে থাকেন তিনি | চিৎকাব কবতে কবতে তিনি রেড থেকে লাফ দেন। তাব 
নিজেব স্যালাইনেব বোতল ছিটকে পড়ে । এবপব তিনি তাব চাবদিকেব বোগীদেব 
দিকে তেডে যান। তাদেব স্যালাইনেব বোতল ছিডে নিষে তিনি চতুদিকে 
এলোপাতাডি টুডতে থাকেন। 

গৌতম ভাবতীব উন্মত্ত আচবণে অসুস্থ অবস্থাতেও অন্যান্য বোগীবা দৌডদৌডি 
শুক কবে দেন । ইঞ্জেকশন দিতে আসা সিস্টাব ভয়ে দৌডে চলে যান । ডাক্তাববাও 
ভয পেষে যান । ডাক্তাব এবং সিস্টাবদেব অনুবোধ সত্বেও গৌতম ভাবতীব উন্মস্ততা 
বন্ধ হ্যনি। এবপব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হন পুলিসকে খবব দিতে । তাবা 
লালবাজাব এবং বৌবাজাব থানায ফোন কবেন | দু ঘণ্টা পবে প্রা বাত নটা নাগাদ 
পুলিস আসে হাসপাতালে । ডাক্তাবদেব উপবোধ অনুবোধে যে কাজ হ্যনি, পুলিশ 
আসামাত্রই সে কাজ সমাধা হয । পুলিশ দেখেই গৌতম ভাবতী চুপচাপ তাব বেডে 
শুষে পডেন। এই প্রতিবেদক বাতি দশটা নাগাদ মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালেব 
তিনতলাব ওই ওষযার্ডে গিষে দেখেন চাবদিকে ছডিযে বষেছে স্যালাইনেব বোতল ভাঙা 
কাচেব টুকবো। চিকিৎসাবত ডাক্তাববা জানান, সম্প্রতি যুক্তিবাদীবা “অলৌকিক 
শক্তিধব গৌতম ভাবতীব 'শক্তি'কে চ্যালেঞ্জ জানিষেছেন | সম্ভবত, সেই চ্যালেপ্রেব 
মোকাবিলা কবতে না পাবাব আশঙ্কাষ, গৌতম ভাবতীব মধ্যে “মস্তিষ্ক বিকৃতি'ব লক্ষণ 
দেখা দিযেছে। আ্যাপেন্ডিসাইটিসেব যন্ত্রণা তাকে ইন্ধন যুগিযেছে। ফলে হিতাহিত 
জ্ঞানশূন্য হযে তিনি সম্ভবত আত্মহত্যায প্রবোচিত হন | ডাক্তাববা জানান, গৌতম 
ভাবতীব শাবীবিক অবস্থা এখন আব সঙ্কটজনক নয | বুধবাব বাত সোযা নটা নাগাদ 
গৌতম ভাবতীকে দেখতে আসেন একজন মনস্তত্ববিদ | চিকিৎসাবত ভাক্তাববাই 
তাকে ডেকে আনেন । এদিন সন্ধ্যায গৌতম ভাবতীব উন্মাত্ত আচবণেব ব্যাখ্যা দিতে 
গিষে মনস্তত্ববিদ বলেছেন, বোগীব (গৌতম ভাবতী) সম্ভবত বোজ সন্ধ্যা মদ, গাজা 
খাওযাব অভ্যাস আছে । এদিন (বুধবাব) সন্ধ্যা তা না পাওযায তিনি হিংসাত্মক হযে 
উঠে ভাঙচুব কবেন | তবে, আবও পর্যবেক্ষণ না কবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না 
বলে মনস্তত্ববিদ মন্তব্য কবেছেন। 





২ মাঠি আমাকে কিডন্যাপ কবাব চেষ্টা হলো | আমাকে তুলতে কোনও অবতাবেব 
“মা' আসেননি । যদিও অবতাবদেব কথা মত সবই মা'যেব ইচ্ছে। তবু আশ্চর্ষে সঙ্গে 
লক্ষ্য কবলাম, অবতাব নিজেই কিন্তু মাষেব শক্তিব উপব সামান্যতম ভবসা কবেন না । 
ভবসা কবেছিলেন পেশীশক্তি সম্পন্ন অ-মানুষেব ওপব | হাঁয খাবা, শক্রকে ব্ব-বশে 
আনতে অপবকে মোহিনী ওষধি দেন, তাবাই আবাব শক্রকে বশ কবতে মোহিনী 
উঁষধিব উপব ভবসা বাখতে পাবেন না? বশীকবণ, ফটোসম্মোহনেব দাবিদাববাও 
নিজেব বিপদকালে অসাব দাবিব কথা ভুলে বাহুবলেব ওপব অধিক ভবসা বাখেন। 


৩ মার্চ বিভিন্ন ভাষাব পত্র-পত্রিকায গুকত্বেব 'সঙ্গে খববটি প্রকাশিত হল | এখানে 
“আজকাল'-এ প্রকাশিত খববটি তুলে দিলাম__ 
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প্রবীর ঘোষকে কিডন্যাপের চেষ্টা 
অপ্রকৃতিস্থ নন গৌতম ভাবতী : বিশেষজ্ঞ 


আজকালেব প্রতিবেদন . বুধবাব বাতে মেডিক্যাল কলেজেব সি বি টপ ওযার্ডে 
তাগুবেব নাক “অলৌকিক শক্তিধব' গৌতম ভাবতী মোটেই অপ্রকৃতিস্থ ভ্যাবনর্ম্যাল) 
নন। মনোবোগ বিশৈষজ্ঞেব এই অভিমত | বৃহস্পতিবাব মেডিকেল কলেজেব 
সাইক্রিযাট্রি বিভাগেব প্রধান ডাঃ হবি গাঙ্গুলি গৌতম ভাবতীকে দেখেন । চিকিৎসক 
ডাঃ মৃগাঙ্ধমোহন দাসেব কাছে লেখা নোটে তিনি জানিযেছেন “নো আ্যাবনর্ম্যালিটি 
হ্যাজ বিন ফাউন্ড ইন হিজ স্পিচ ওবিষেন্টেশান ভ্যান্ড পাবসেপশান ।' এ নোটেই তিনি 
জানিয়েছেন বুধবাব বাতে গুব আচবণ এক ধবনেব হিস্টিবিযা অথবা ভানও হতে 
পাবে। রোগী অবসাদগ্রস্ত ও অপবাধবোধে আক্রান্ত | মদ্যপানেব অভ্যাস বযেছে। 
যাতে পান না কবতে পাবে সে ব্যাপারে নজব বাখা উচিত। এদিকে “শী 
ক্ষমতাসম্পন্ন লেকটাউনেব শিবকালী আশ্রমেব এই আচার্ধেব ক্ষমতাব প্রথম 
চ্যালেঞ্জাব প্রবীব ঘোষকে এদিন সকালে দুই দুরবৃস্ত ভাব বাড়িব সামনে থেকে তুলে 
নিযে যেতে চেষ্টা কবে। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ তাকে বাডিব সামনেই পাকডাও 
কবে দুর্ৃত্তবা। বলে মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী তাকে ডেকে পাঠিযেছেন। এখনই তাকে 
তাদেব সঙ্গে যেতে হবে । প্রবীব কখে দাডানোয তাবা অবশ্য পিছু হটে | পবে প্রবীব 
সুভাষবাবুব ঘনিষ্ঠ মহলে খোঁজ নিষে জানতে পাবেন এদিন সকালেই তিনি দীঘা চলে 
গেছেন । এই ঘটনাব ব্যাপাবে দমদম থানায প্রবীব একটি ভাষেবীও কবেছেন | বুধবাব 
বাতেব ঘটনাব প্রতিবাদে এদিন অল বেঙ্গল জুনিযব ডাক্তাব ফেডাবেশন এবং স্পেশাল 
ভ্যাটেনডেন্ট ইউনিযনেব পক্ষ থেকে সুপাবেব কাছে একটি ডেপুটেশন দেওযা হয | 
বিক্ষোভ চলে সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত । আ্যাটেনডেন্টদেব অবশ্য অন্যান্য 
দাবিদাওযাও ছিল। দুটি সংগঠনই এই ঘটনাব পবিপ্রেক্ষিতে তাদেব নিবাপত্তাব দাবি 
জানিযেছেন। এ বি জে ডি এফ-এব পক্ষ থেকে ডাঃ গিবিশ বেবা ও সুবীব ব্যানার্জি 
জানান বাব বাব জানানো সব্বেও পুলিশ ঘটনাব ২ ঘণ্টা পৰে এসেছে । অবস্থা সামাল 
দেওযাব বদলে পুলিশ ডাক্তুবদেব সঙ্গেই দুর্ববহাব কবেছে। চিকিৎসক ডাক্তাব 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেব কাছে সুপাবিশ করেছেন বোগীকে 'মালাদাভাবে বাখা হোক। 
কিন্তু বৃহস্পতিবাব সন্ধ্যা অবধি গৌতম ভাবতীকে অন্য বেডে নিযে যাওযা হযনি। 
এদিন এ ওয়ার্ডেবই রেশ কিছু বোগী অভিযোগ কবেন এমন একজন পেশেন্টেব সঙ্গে 
থাকতে ভয লাগ্ছে। বুধবাব বাতে তাণ্ুবেব সময ডাক্তাব, নার্স, কর্মী ও 
বোগীদেব সবাই গ্রালিে গেলেও নিকপায কষেকজন বোগী বিছানাতেই ছিলেন। 
এদেব অন্যত্র যাওযার ক্ষমতাও ছিল না । এই ঘটনা আবাব ঘটুক তা তীবা চান না। 
রোগীদেব অনেকেবই জিজ্ঞাসা শুনেছি উনি বিবাট সাধুবাবা । তা হলে নিজেব 
জ্যাপেন্ডিক্সটা অলৌকিক ক্ষমতাবলে উনি সাবিযে তুলছেন না কেন? 
এসব সত্তেও ভক্তবা এদিন ভিজিটিং আওযাবে ভিড জমিযেছেন ভাব শয্যা 
সামনে | হাত পা বাধা ভারতী অবশ্য ভীঁদেব সঙ্গে কথা বলতে পাবেননি। ডাব 
স্যালাইন চলছিল । এদিকে অলৌকিক শক্তিধবেব ক্ষমতাব প্রথম চ্যালেঞ্জাব ভাবভীয 


কিক (২)১--১২ 


১৭৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব সাধাবণ সম্পাদক প্রবীব ঘোষ এদিন এ প্রসঙ্গে জানান 
যুক্তিবাদীদেব সঙ্গে পটে উঠতে না পেবে ও এখন এইসব অভিনয শুক করেছে। ও 
একজন বড অভিনেতা । এই ঘটনাই প্রমাণ করেছে ও ধাগ্নাবাজ । যিনি অপবেব বোগ 
নিবাময কবতে পাবেন বলে বিজ্ঞাপন দেন তিনি নিজেব বোগ নিবাময কবতে পাবলেন 
না কেন £ এমনও হতে পাবে, এইসব অভিনয কবে উনি ৬ুব শিষ্যদেব আমাব বিকদ্ধে 
লেলিষে দেবাব চেষ্টা কবছেন | আমাদেব সমিতি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানকর্মী সংগঠনের 
পক্ষ থেকে গণ বিজ্ঞান আন্দোলনেব বিকদ্ধে পবিকল্পিত সন্ত্রাস বোধে ব্যবস্থা নেওযাব 
জন্য মুখ্যমন্ত্রীব কাছে একটা স্মাবকলিপি পাঠানো হযেছে। 










ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাষ যুক্তিবাদী আন্দোলনেব সমর্থনে গৌতমকে ধিকাব 
জানিষে বহু চিঠি প্রকাশিত হযেছে, যা আমাকে এবং আমাদেব যুক্তিবাদী আন্দোলনকে 
শক্তি যুগিষেছে, প্রেবণা দিষেছে। 

১৪ মার আনন্দবাজাব পত্রিকাব চতুর্থ পৃষ্ঠাটি খুলেই নিজেব চোখকেও যেন বিশ্বাস 
কবতে পাঁবলাম না । মানুষ আমাদেব আন্দোলনেব সমর্থনে আছেন, নিশ্চিত হলাম, 
এত মানুষেব ভালবাসায জয ছাডা আব কিছুই আসতে পাবে না । “সম্পাদক সমীপেষু 
বিভাগে “অলৌকিক শক্তিধবদেব প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপন্ন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন' 
শিবোনামে প্রীয পৃষ্ঠা জুডে বহু পাঠকেব চিঠি প্রকাশিত হযেছে এবই মধ্য থেকে 
কিছু চিঠি আপনাদেব আগ্রহ নিবাবণেব জন্য তুলে দিচ্ছি। 


অলৌকিক শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ, বিপনন যুক্তিবাদী এবং প্রশাসন 


গত ১৯ ফেব্রুযাবি আনন্দবাজাবে গৌতম ভাবতীব আশীর্বাদ প্রহণবত প্রবীব 
ঘোষেব ছবি দেখেছিলাম । ছবিটি দেখেই বুঝেছিলাম এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাই 
অপেক্ষা ছিলাম আপনাদেব কাগজ মাবফত প্রবীব ঘোষেব প্রতিবাদেব । 

২৫ ফেব্রুযাবি অপেক্ষাব অবসান হ্য। দেখলাম প্রবীব ঘোষেব প্রতিবাদের 
উত্তবে অলৌকিক শক্তিধব গুকব ছুমকিব সংবাদ | বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্প্ন মানুষেবা যখন 
যুকতিথ্াহ্য জ্ঞানেব সাহায্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত কবাব চেষ্টায় বত, তখন মুষ্টিমেয 
ক্ষমতালিগ্গু অলৌকিক (1) শক্তিধবদেব প্রশ্রয দিষে যান মানুষকে ভুল রোঝাবাব 
জন্য। 


কোনও অলৌকিক (1) কারণে হযতো প্রবীব ঘোষ অদৃশ্য হতে পাবে। কিন্তু ভাব 
যুক্তিবাদী মননেব শিকড যে বু দুব পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ কবেছে তা এই উত্তববঙ্গেব 
গ্রামে বসেও অনুভব-কবছি। এক প্রবীব ঘোষ ইতিমধ্যেই বহু প্রবীব ঘোষেব জন্ম 
দিষেছে। গৌতম ভাবতীব দল কি তীদেব স্তব্ধ কবতে পাববে ? 


সাধিকা দাস। মথুবাপুব, মালদহ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৭৯ 


0২৫ 

“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেগ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শিবোনামে বে প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হযেছে তাব জন্য কৃতভ্তা ানাই | ভাবতীয বিশ্তান ও যুক্তিবাদী সমিতিব 
সদস্য হিসাবে সত্যিই খুব বিপন্ন বোধ কবছিলাম । কলকাতা থেকে প্রা একশো 
কিলোমিটাব দূবে আমাব নিজেব গ্রাম এবং সন্নিহিত কবেকটি অধলেব কষেকভন 
জ্যোতিষী এবং গুকজিব তন্ত্রমন্ত্ব বুজককি ধোকাবাভ্তিব বিকদ্ধে জামবা কষেকভন 
যুবক-যুবতী সাধাবণ মানুষেব মধ্যে প্রচাব চালাচ্ছি ৷ খুব একটা সাভা বে পাচ্ছিলাম তা 
নয। তবে চেতনা বাডছে। গ্রামে লডাইটা একেবাবেই অদম। ওঝা. জ্যোতিষী, 
গুরজিদেব এখানে বড সুবিধা । গ্রামেব অধিকাংশ মানুষ অক্ষবন্তানহীন। তাছাডা, 
যাবা শিক্ষিত ভাদেব মধ্যেও অনেকে প্রেদেব দলে শিক্ষকশাইবাও জাহেন) 
জ্যোতিবীদেব মুখনিঃসৃত বাণীকে অভ্রান্ত মনে কবেন। 

এ অবস্থায কাগজে ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাছী সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষেব 
ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওযাব সঙ্গে সঙ্গে কাগজে কাটিং নিযে স্থানীৰ 
গুকজিবা প্রচাবে নামেন ৷ তাদেব চেলাবাও যত্রতত্র আমাদের অশ্লীল ভাষাৰ গালাগালি 
দেন । আনন্দকাজাবে অলৌকিক শক্তিধবদেব সুখোশ খুলে দিষে যে প্রতিবেদ্ন 
প্রকাশিত হবেছে সেটা দেখেই আট কপি আনন্দবাজার কিনে কষেকটি গ্রামে ঘুবলাম। 
পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেব এটা একটা উপথুক্ত জবাব | 


মধুসূদন সবকাৰ | গীংনাপুব, নদীষা 


0৩ & 

২৫ ফেব্রুযাবি আনন্নবাঙ্তাবে ভাবতীয বিজ্ঞান ও বুক্তিবাদী সমিতিব সম্পাদক প্রহীব 

ঘোষেব বিপদেব কথা পঙলাম | গুব অপবাধ, তিনি তথাকথিত গুক/বাবাদেব ুখোশ 

খুলে দিতে চান ধোকাবাভ মহাপুকষদেব পৃষ্ঠপোবকেব অভাব হয না। হুক্িবাদঈী 

আন্দোলনকে বানচাল কবতে তাবা যে বথাসাধ্য চেষ্টা কববেন সেটাই স্বাভাবিক | 

বাম সববাবেব কাছে বিনীত অনুবোধ , অবিলহ্ে প্রবীববাবুব যথোপধুক্ত 
নিবাপত্তাব ব্যবস্থা ককন এবং যুক্তিবাদী আন্লেলনকে এগিয়ে যেতে দিন। 


আশিস বাযটৌধুবী । জলপাইগুড়ি 


0৪7 
অলৌকিক শক্তিধবেবা কববেব ভেতব ঘণ্টাব পর ঘণ্টা থেকে, আগুনের উপব দিতে 
হেঁটে, কিংবা নাডিবহ্ছন কবে সমাধিস্থ হওযাব বিভিন্ন প্রকাব 'ভলৌকিক কাণ্ড 
দেখায | চ্যালেগ্ জানালাম-_আামিও তাদেব সামনে ওইসব হেলা দেখাব এবং তাক 


১ 


ভাত্তক যুক্ত দেখাব । সপ প্রি টি 
সুশাত দে। দিঘডা, উঃ ২৪ পঃ 2 12 


১৮৩ অলৌকিক নয, লৌকিক 


॥৫॥ 

“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন প্রতিবেদন খুবই 
গুকত্বপূর্ণ । অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী শিক্ষা অভাব 
সেখানে একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং এদেব ঘিবে গে ওঠা কিছু স্বার্থান্বেষী এবং কিছু 
অন্ধ কুসংস্কাবাচ্ছন্ন সমর্থকদেব দল বহু লোকেব কষ্টার্জিত সম্পদ কৌশলে হস্তান্তব 
কবেন কেবল মাত্র অলৌকিক আশীর্বাদ, আশ্বীস, মাদুলি, কবচ, পাথব প্রভৃতি 
বুজককিব দ্বাবা। হতাশাগ্রস্ত মানুষেবা অলৌকিকত্বেব ফাদে পডে মিথ্যা আশ্বাসে 
ক্ষতিগ্রস্ত হন। এমনকি মিথ্যা আশ্বাসে অচিকিৎসায বা বিনা চিকিৎসা প্রাণ পর্যন্ত 
হাবাতে হয । মাঝে মাঝে তথাকথিত গুকদেব প্রতাবণার খবব আদীলত পর্যন্তও 
গডায | উন্নত দেশগুলিতে সাধাবণ মানুষেব স্বাস্থ্য ও সম্পদ কোনও অলৌকিক শক্তিব 
দ্বাবা অর্জিত হয়নি | সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই ভাবা এগিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন । 
কোনও স্বর্ী মা বা বাবা তাদেব কিছু পাইয়ে দেষ না। 

আমাদেব দেশে যেখানে চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, ভ্রীভাবিদ্‌, সাহিত্যিক, বাজনৈতিক 
নেতা ও সমাজেব বিশিষ্ট ব্যক্তিবা পর্যন্ত আংটি বা মাদুলি ধাবণ কবে ভাগ্য ফেবানোব 
চেষ্টা কবেন সেখানে যুক্তিবাদীদেব আবও সঙ্ঘবদ্ধ হযে প্রচাবে নামতে হবে । যুব 
সমাজকে চিন্তা কবতে হবে ড্রাগ আযাডিকুশনেব মতো অলৌকিকত্বেব আসক্তিও একটা 
সামাজিক সমস্যা । যুক্তিবাদী প্রবীববাবু একা নন, তাকে সমর্থন কবতে অগণিত 
প্রগতিশীল নবনাবী এগিযে আসবেন। 


ডাঃ শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যাষ | নৈহাটি 


0৮৬৪ 

প্রবীব ঘোষেব চ্যালেঞ্জ যে গুকদেবকে বেশ বিপাকে ফেলেছে তা প্রমাণিত হল 
গৌতম ভাবতীব হাস্যকব হুমকি ও অসংলগ্ন বক্তব্যে | তিনি ভক্তদেব দেওযা পার্থিব 
সম্পদ গ্রহণ কবেন, কেননা না নিলে “ওদেব অপমান কবা হয' ৷ আবাব প্রবীব ঘোষ 
এবং 'কাগজগুলোও যদি বাডাবাডি কবে, ভক্তবাই ব্যবস্থা নেবে। 

এইভাবে সবাসবি ভক্তদেব প্রবোচিত না কবে তিনি নিজেব "অলৌকিক ক্ষমতা' 
এক্ষেত্রে প্রদর্শন কবতে অথবা ভক্তদেব সঠিক পথে পবিচালিত কবে প্রকৃত গুক হতে 
পাবতেন । “আমি ওদেব বাবণ কবি, ওবা আমাব কথা শোনে না ।” তিনি কেমন গুক 
যে ভক্তবা তাকে মান্য না কবে উন্মার্গগামী হয ? 


তপনকুমার দাস । রানাঘাট, নদীযা 


0৭॥ 
দীপ্তেন্্র বাযটোধুবীব 'অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন 
লেখাটি (২৫-২) পডলাম । ধাবা প্রবীববাবুব জীবননাশেব হুমকি দিচ্ছেন ভার্দেব 
ধিকাব জানাই । প্রকৃত ধর্ম বুজককিব ধাব ধাবে না। মহাঁভাবত বলছে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৮১ 


*যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বদ্ধনাধ্যাপি ধিযতে স ধর্মট-_অর্থাৎ যাব ছ্বাবা নিজেব 
এবং অপবেব জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয, তাই ধর্ম। মনুব মতে-_ধৃতি, ক্ষমা, দম, 
অস্তেয় (অটো), শৌচ, ইন্রিয নিগ্হ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্কোধ-_এই দশটি ধর্মেব 
সাক্ষাৎ লক্ষণ । হাবীতেব মতে, 'যাতে উন্নতি হয, তাই শ্রেয়, তাই ধর্ম? যাজ্ঞবন্কেব 
মতে, 'যাকু-কার্য ও কলুষ থেকে সকলকে নিবৃত্ত কে সৃষ্টিকে বক্ষা কবছে, তাই ধর্ম। 
বিবেকানন্দেব মত সকর্মই ধর্ম এবং যা নিজেব কল্যাণ কবে ও জগতে হিতসাধন 
কবে তাই ধর্ম। 
প্রকৃত গুক ধাবা তাবা কোনও দিন ধান্দায ছোটেন না। 


বাধাকৃষণ প্রধান। ডাষমণুহাববাব 


10৮॥ 
আমবা দুর্গাপুবে যুক্তিবাদী সংগঠন কবেছি যাব নাম “লৌকিক' । 'লৌকিকেব' পক্ষ 
থেকে গৌতম ভাবতী ও তাব অন্ধ বিশ্বাসধাবী শিষ্যদেব এইটুকুই জানিধে বাথছি যে, 
প্রবীব ঘোষ ও ভাব বিজ্ঞান সংগঠন কর্মীদের মৃত্যুব হুমকি দেওযাব আগে একটু চিন্তা 
কবে নেবেন। 


উৎপলকুমাব দে। দুর্গাপুব-১০ 


)৯॥ 

মিথ্যাচার তথা বিশ্বাসঘাতকতাব মাধ্যমেই কুক-পঞ্চালে ১৫০০ ধ্রীঃ পূর্বান্দে 
বাবা-প্রথাব উত্তৰ হযেছিল । পথ্গলেব আর্য 'জন-সমিতিব তৎকালীন সেনাপতি 'ধ্যশব 
কয়েকটি যুদ্ধ জয কবে সমগ্র আর্ধসমাজেব সম্মান লাভ কবে। এই সুযোগে আত্মসুখ ও 
অন্যেব পবিশ্রমেব ফল ভোগেব লোভে 'বধশ্ব' জন-সমিতিব ক্ষমতা খর্ব কবে বাজা 
প্রথাব প্রবর্তন ঘটায আব বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রেব পূর্বপুকষকে উৎকোচ দিযে তাদেব 
বাবা-পদে' বসায | পবিবর্তে এই বাবাৰা প্রচাব কবেছিল- ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বকণ, 
বিশ্বদেব এবং অন্যান্য দেবতাবা বাজাকে পাঠিবেছেন গৃথিবীব প্রজাকে শাসন কববাব 
জন্য। অতএব সাধাবণ মানুষ যেন বাজাব হুকুম মেনে চলে আব যথাবিহিত সম্মান 
কবে। এব সবটাই ছিল বেইমানী। 'বাবাদেব মিথ্যাচারেব ফলে পঞ্চালেব 
আর্ধ-দমাজেব গণতন্ত্র বংস হযেছিল । পববর্তীকালে বধশ্য-গৌত্র দিবোদাসেব বাজত্রে 
'বিশ্বামিত্র বাবাগিবি কবে জনগ্রণকে প্রভাবিত করেছিল । আজ গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গে 
বাম বাজতে ভাবতীবা শূন্য থেকে মাযেব দেওযা সন্দেশ এনে খাওযাচ্ছে জাব বিজান 
কের (ও গনেশ থেকে বসগোলা, দেশ আনতে) যেবে ফেলার হকি 

| 


স্বাধীনোত্তব ভাবতবর্ষে ঘৃণ্য বাজনীতিব আবর্তে সবাসবি অন্যাযেব বিবোধিতা 
কবতে গিষে কে কতটা প্রশাসনিক সাহায্য পারেন সে ব্যাপাবে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 


১৮হ অলৌকিক নয, লৌকিক 


জনপ্রতিনিধি বা আমলাবা যেখানে বাবাদেব দ্বাবস্থ হন সেক্ষেত্রে সাহায্য পাবাব আশা 
দুবাশা মাত্র | 


অভিজিৎ বোস । বহড়া, উঃ ২৪ পঃ 


॥১০॥ 

গৌতম ভাবতী জানিয়েছেন, তিনি আসলে কিছুই কবেন না। মা ৫) ই সব কবে 
থাকেন । তা হলে প্রবীববাবুকে শাযেস্তা কবাব জন্য তিনি কেন 'ভক্তদেব' সাহায্য 
নিচ্ছেন 2 এখানে কি ভাব “মা” ব্যর্থ ঃ তাব ভক্তবা কাগজগুলোকেও দেখে 
নেবে--এমন হুঙ্কাবও তিনি ছেডেছেন। তাব এই হুঙ্কাবেব কাবণ কী ? তিনি কি 
অস্তিত্বেব সন্কটে পডেছেন £ 


চিত্তবঞ্জন পাল | হাওডা-৩ 


0১১ ॥ 

"অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন শীর্ষক খববটি (২৫-২) 
পড়ে বুঝলাম সক্রেটিসেব হাতে বিষ তুলে দেওযাব যুগ থেকে অনেকটা এগিষে 
আসাব অহঙ্কাবটা আমাদেব মিথ্যে । অলৌকিক শক্তিধবদেব বুজককিব ভিত হল 
মানুষেব প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাস । সেই ভিতে নাডা পড়লে মিথ্যাব মিনাবটি মিলিয়ে 
যাবাব আশঙ্কা বিপন্ন বোধ কবে তাবা তো ছলনা ও কৌশলেব আশ্রষ নেবেনই। 
কাবণ ধোকাবাজিই তাদেব একমাত্র অবলম্বন । 


জ্যোতিরুণা মুখোপাধ্যায় ৷ খভাপুব 


0১২) 
“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন' প্রতিবেদনটি পড়লাম । 
প্রবীব ঘোষ গত এক দশকেব চেনা নাম | তথাকথিত “সর্বজ্ঞ "অমুক বাবা' 'তমুক 
ব্রহ্মচাবীদে'ব যে কোন অলৌকিক ক্ষমতাই নেই যৌক্তিক পদ্ধতিতে তিনি মে কথা 
সাধাবণেব কাছে পৌছে দিতে চেষেছেন। ভাব বিজ্ঞানমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য কোথায 
তাকে নিযে আমবা গর্ববোধ কবব তা নয, তিনি আজ বিপন্ন হতে বসেছেন । তাব 
আবেদনে সাডা দিযে পুলিশও ইতিকর্তব্য পালনে বিমুখ । 


তিমিবববণ টদ | গুসকবা, বর্ধমান 


৮১৩ ॥ 
“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন (২৫-২) প্রতিবেদন পড়ে 
অবাক হলাম ভাবতেব মতো গণতান্ত্রিক দেশে কি বাক-্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে £ 
মনৌজ ভোজ । কলকাতা-৬ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৮৩ 


১৪] 

“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন" শীর্ষক সংবাদে বিশ্মিত ও 
উদ্বিগ্ন হলাম। দেশেব দুববস্থাব অন্যতম প্রধান কাবণ হল এই সব 'গুকবাবা' | 
বর্তমানে মানুষেব ভাবনা অনেক উন্নত হযেছে, যুক্তি ছাডা কোনও কিছুকে কেউ মেনে 
নিতে পাবছে না । তাই “মাধেব সুপুতুর্ববা মাষেব নামে ভঘ দেখিযে বা জোব কবে 
সাধাবণ মানুষকে তাদেব চেলা বানাতে চাইছে। 


গার্থসাবথি বিশ্বীস। হেতিযা, বীকুডা 


1১৫ 
দীপ্রেন্্র বাযটৌধুবীব প্রতিবেদন “অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেপ্জ করে যুক্তিবাদী 
বিপন্ন' (২৫-২) এবং “শী শক্তিব জয' বিজ্ঞাপন (১৯-২) প্রকাশের জন্য যুগপৎ 
অভিনন্দন ও ধিকাব। কিছু অসাধু লোক ধর্মেব দোহাই দিযে লোক ঠকাচ্ছে। 
প্রবীববাবু তাদেব মুখোশ খুলে দিযেছেন। এতেই তাদেব গাত্রদাহ, শিবঃগীভা । ওবা 
খুনেব হুমকি দেখ । যুগে যুগে এটাই হযে আসছে। 


সীবকুমাব বাঘ । মঙ্গলবাডি, মালদহ 


॥১৬॥ 

২৫-২-৮৯ তাবিখেব আনন্দবাজাব থেকে জানলাম, অলৌকিক শক্তিধবদেব 
চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষ বিপন্ন খুবই স্বাভাবিক-_কাবণ, প্রবীববাবু 
চ্যালেগ ছুঁডে “অলৌকিক শক্তিধবদেব মুখোশ ছিডে ফেলে ভাদেব ভণ্ডামি জনসমক্ষে 
ফাস করে ফেলছেন যে! আসলে অল্প আযাসে প্রচুব অর্থ বোজগাবেব লোকঠক্নি 
বাযবসায ভাটা পড়ে যাবাব আশঙ্কা বুদ্ধিমান জোচ্চোবেব দল নিজেবাই বিপন্ন হযে 
প্রবীব ঘোষেব প্রাণনাশেব এমন আদিম বর্ববোচিত হুমকি দিচ্ছে । 

যে সব “ভক্ত' মিথ্যা বিজ্ঞাপন দিযে জনগণকে ধোকা দেবাব চেষ্টা কবে, তাবা যে 
শেফ বুককদেব দালাল সেটা সাধাবণ লোকেও বোবে। দালালবা হাতসাফাই-এব 
কাষদা-জানা এক একজন লোককে কবাধত্ত কবে অবতাব ছাপ দিযে দেয । আব 
এইভাবেই হাজাব হাজাব কুসংস্কাবাচ্ছন অসহায বোকা লোককে ঠকিষে আদাষ কৰা 
লাখ লাখ টাকাব দান-প্রণামী নিজেদেব মধ্যে ভাগ করে নেয। 


অশোক প্রামাণিক | বীবভূম 


0১৭ 
তথাকথিত অলৌকিক শক্তিধবদেব বিকদধ যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষেব দুঃসাহসিক 


চেষ্টা ও বুজককদেব ছববা াব প্রাণনাশেৰ হুমকিব সংবাদ আপনাদেৰ কাগজে মুদ্রিত 
কবাব জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। 


আশিসকুমাব নন্দী । ব্রিবেদী 


১৮৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


॥১৮॥ 

প্শী শক্তিৰ জঘ' বিজ্ঞাপনটি যে বিভ্রান্তিব সৃষ্টি করেছিল, “অলৌকিক শক্তিধবদের 
চ্যালেঞ্জ কবে যুক্তিবাদী বিপন্ন' শীর্ষক বিপোর্টে সেই বিভ্রান্তিব অবসান ঘটেছে। 
ইচ্ছাকৃত প্রতিবন্ধকতাব বা হুমকিব দ্বাবা কখনও প্রকৃত সত্যেব গতিবোধ কৰা যাযনি, 
যাবেও না 1 "অলৌকিক শক্তিধব' বুজককেব দল সাবধান । 


স্বস্তিক সেনগুপ্ত । স্কটিশ চার্চ কলেজ 


1১৯ ॥ 
ধর্মগুকবা নিজেদেব অস্তিত্ব বাচাতে-ুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদেব প্রাণদন্ডের 
।হুনকি দিতে শুক কবেছেন। আগেও বিজ্ঞানীকে মবতে হযেছে কিছু ধর্মগুকব 
নির্দেশে । কিন্তু বিংশ শতাব্দীব শেষ ভাগে দাডিযেও ধর্মগুকদেব হিংসামূলক কাজকর্মে 
উসকানিতে কিছু মানুষকে উৎসাহিত হতে দেখে অবাক লাগে। 


মলযকুমাৰ দাস। কেশিযাডি, মেদিনীপুর 


॥ ২০ ॥ 
“অলৌকিক শক্তিধবদেব চ্যালেগ্ করে যুক্তিবাদী বিপন্ন' খববটি পড্ড স্তস্ভিত হচ্ছি । 

প্রবীব ঘোষকে ধাবা হত্যাব হুমকি দেখাচ্ছেন তাদেব জানা উচিত একজন প্রবীব 

ঘোষেব মুখ বন্ধ কবা যা হযতো, কিন্তু সত্যেব মুখ বন্ধ কবা যায না। 


আশিসকুমাব চক্রবর্তী | জগদীশপুব, হাওডা 


॥২১॥ 

আনন্দবাজাবেব খবব (২৫-২-৮৯) থেকে জানলাম যুক্তিবাদী প্রবীব ঘোষ 
তথাকথিত বাবাদেব বিবাগভাজন হযেছেন। তাব উপব নাকি দৈহিক আক্রমণও হতে 
পাবে । এটা প্রমাণ কবে যে, ধাবা নিজেদেব অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী বলে প্রচাব 
কবেন, তাব৷ ভব পেবেছেন। এবং এইখানেই প্রবীববাবুব সাফল্য ৷ 


অমল বাযটৌধুরী | চন্দননগব | 


ভূতুভে সম্মোহনে মনেব মত বিষে ঃ কাজী সিদ্দিকী চ্যালেঞ্জ 


“আলোকপাত' জানুাবি ১৯৮৮ সংখ্যায পাঠকদেব অধিকাব বিভাগে “দৌষ ধর্মে 
নব, ব্যক্তিব” শিবোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয | চিঠিটি লিখেছিলেন চুকলিযা, 
বর্ধমান থেকে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী । চিঠিটা খুবই কৌতৃহল জাগানোব মত এবং 


অলৌকিক নব, লৌকিক ১৮৫ 
তাবই সঙ্গে যুক্তিবাদীদেব বিকদ্ধে একটি জোবালো চ্যালেগ্ত ৷ চিঠিটি এখানে তুলে 
দিলাম । 


আলোকপাত নভেম্বব "৮৭ সংখ্যায 'সম্মোহনে অসম্ভব সম্ভব হয ৮ পডলাম। 
প্রবীব ঘোষ মহাশযেব চ্যালেঞ্জে পবিপ্রেক্ষিতে জানাই, বিজ্ঞান বিশ্ব সৃষ্টি কবেনি এবং 
নিমন্ত্রকও নষ। 
মূলত ধর্মেব সঙ্গে বিজ্ঞানেব কোন প্রভেদ নেই। সুগ্সতাত্বিক ব্যাপাব হেতু সাধাবণ 
বুদ্ধিতে এব ব্যাখ্যা মেলে না । এই তত্বকে প্রখ্যাত সুফী সাধক জোলনুন থেসবী তিন 
ভাগে বিভক্ত কবেছেন। যথা-- 

১) ঈশ্ববেব একত্ব তত্ব, এই জ্ঞান সাধাবণ বিশ্বীসীদিগেব ৷ 

২) প্রামাণিক ও যৌক্তিক তত্ব, এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগেব ! 

৩) একত্রে গুণ-বাশিব তত্ব, এই জ্ঞান ঈশ্বব প্রেমিক খষিদিগেব ৷ 

এই সুত্রানুসাবে প্রবীববাবু দ্বিতীষ শ্রেণীভুক্ত বলা যায । এখানে ধর্মেব ভডং কবে 
কেউ যদি প্রতাবণা কবে তাহলে তা ধর্মেব দোষ নয-_দোষ ব্যক্তিব । এই জাতীয 
প্রতাবণা ধবে বিজ্ঞানেব মহিমা গাথায ধর্মকে অস্বীকাব কবা অহংকাবেব প্রকাশ 
মাত্র_-এটা অযৌক্তিক ও অসমীচীন। এই অহংকাবেব বশবর্তী হয়ে তিনি বিবাট 
অংকেব চ্যালেঞ্জ কবে বসেছেন । ফটো সম্মোহন বা তাদ্্রিক মতে এ জাতীয কোন 
্রক্রিাৰ ফল হয কি না জানি না । তবে এমন কিছু প্রক্রিযা আছে যা আকার্তিকত 
পুকষ বা নাবীব মধ্যে প্রগাঢ প্রেমাবেগ বা বিতৃষ্ঞা এনে মিলনেব সূত্রপাত ঘটিযে দিতে 
445 

] 


প্রবীববাবুব যদি তাব পবিচিত কোন নাবীকে প্রকৃতই জীবন সঙ্গিনী কবাব ইচ্ছে 
থাকে তাহলে কোন ছবি-উবি নয শুধুমাত্র কযেকটি প্রকৃত তথ্য দিলেই হবে। 
তথ্যগুলো অবশাই অপার্থিব নয । 

যদিও তিনি ফটো-সম্মোহন বিষযে চ্যালেঞ্জ কবেছেন তবুও তিনি আগ্রহী হলে ভাব 
এ প্রক্রিযাব জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবছি। 

প্রকাশ থাকে যে তাব ঘোষিত অর্থেব আমাব কোন প্রয়োজন নেই । মিলনেব 
সূত্রপাত ঘটলে তিনি ইচ্ছে কবলে তাব ঘোষিত অর্থ কোন নির্মীযমাণ মুসলিম 
ছাত্রীআবাসে বা কোন অবফ্যানেজে নিত পছন্দ মত দান করে দেবেন। 


কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী'ব চিঠিটি আমাব নজবে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ৭ জানুষাবি 
পট তব পাঠিয়ে দিই 'আলোবপাতাপরিকাব দপ্তরে টিঠটি এখানে তুলে 
] 


আলোকপাত জানুযাবি ৮৮ সংখ্যায 'পাঠকদেব অধিকাব' বিভাগে কাজী খোদা বক্স 
সি্দিকী'ৰ একটি চিঠি প্রকাশিত হযেছে । চিঠিটিতে কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আমাকে 
চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, সম্পূর্ণ ধর্ীয প্রক্রিযায তিনি আমাব মনেব মত নাবীকে 
আমাব জীবন সঙ্গিনী কবে দিতে পাবেন। কাজী জানতে চেযেছেন আমি াব চ্ালেগ্ 


১৮৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


গ্রহণে আগ্রহী কি না ? চিঠিতে এক জাযগায লিখেছেন অহংকাবেব বশবর্তী হযে আমি 
চ্যালেঞ্জ কৰে বসেছি। 

উত্তবে বিনীতভাবে জানাই__এই চ্যালেঞ্জ কোনও অহংকাব নয, এই “চ্যালেঞ্জ 
যুক্তিবাদী আন্দোলনেব একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায । প্রচাব ও বিজ্ঞাপনেব দৌলতে যে 
গকগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদেব মাটিতে নামিযে এনে আবাব ঘাস খাওযাতেই এই 
“চ্যালেঞ্জ ৷ অবতাব, জ্যোতিষী, অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও তাদে উচ্ছিষ্টভোগী 
এবং অন্ধভক্তদেব কাছে অথবা কিছু ঈর্যাকাতবদেব কাছে “চ্যালেঞ্জ 'অশোভন' 
“অহংকাব' ইত্যাদি মনে হতেই পাবে, কাবণ “চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে সাধাবণ মানুষেব 
কাছে তুলে ধবে। সাধাবণ মানুষেব কাছে কিন্তু “চ্যালেঞ্জ বিষষে জনপ্রিষ প্রশ্ন 
এটাই-_যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলেই দাবি প্রমাণ কবা যাষ, সত্য প্রকাশিত হয, 
সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন? অলৌকিকতাব বিকদ্ধে এই চ্যালেঞ্জ 
যুক্তিবাদী আন্দোলনেব, কুসংস্কাব মুক্তিব আন্দোলনেব অতি শক্তিশালী হাতিযাব। 

আমি বিবাহিত । তাই আমাব মনেব মত নাবীকে জীবনসঙ্গিনী কৰাৰ প্রশ্নই ওঠে 
না। আমাব এক তকণ চিকিৎসক বন্ধু অনিকদ্ধ কব অবিবাহিত । কাজী খোদা বক্স 
সিদ্দিকী যদি অনিকদ্ধেব পছন্দমত এবং আমাব নির্দেশ মত মেষেটিকে অনিকদ্ধব 
জীবনসঙ্গিনী কবে দিতে পাবেন তবে অনিকদ্ধেব বিষেব সাত দিনেব মধ্যেই কাজী 
সাহেবেব ইচ্ছে মত প্রতিষ্ঠানেব হাতে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজাব টাকা, এবং সেই সঙ্গে 
স্বীকাব কবে নেব--পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনাব অস্তিত্ব আছে। 

কাজী সাহেবেব কথা মত মেষেটিব “কযেকটি প্রকৃত তথ্য' অবশ্যই দেব, উপবস্ত 
দেব মেষেটিব একটি ছবি। 

কাজী সাহেব যদি বাস্তবিকই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তবে মেযেটিব তথ্য ও ছবি 
কাজী সাহেবেব হাতে তুলে দেওযাব পব দেব ৬ মাস সময, এই সমযেব মধ্যে 
অনিকদ্ধেব পছন্দমত মেষেটিব সঙ্গে তিনি বিষে ঘটিযে দিতে পাবলে আমি পবাজয 
স্বীকাব কবে নেব। নতুবা ধবে নেব কাজীসাহেব পবাজিত ! 


প্রবীব ঘোষ 


আমাব চিঠিটা আজ পর্যন্ত 'আলোকপাত'-এব পৃষ্ঠায প্রকাশিত হযনি। কাজী 
সাহেবেব চ্যালেঞ্জ যে অনেককেই নাডা দিয়েছিল তাবই প্রমাণ পাই যখন দেখি *৮৮ 
ফেব্রুযাবি 'পবিবর্তন'-পত্রিকা আমাব একটি সাক্ষাকাব নিতে এসে কাজী সাহেবের 
প্রসঙ্গটি তোলেন । ৩০ মার্চ *৮৮ সংখ্যাব পপবিবর্তন'-এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকাবটি প্রকাশিত 
হয। সেখান থেকে কাজী সাহেবেব প্রসঙ্গটুকু শুধু তুলে দিচ্ছি। 

“পবিবর্তন “আলোকপাত জানুযাবি *৮৮ সংখ্যায বর্ধমান জেলাব চুকলিযাব 
জনৈক কাজী খোদা বক্স সিদ্দিকী আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিযে বলেছিলেন, সম্পূর্ণ ধর্মী 
পরক্রিযাষ আপনাব মনেব "মতো নাবীকে আপনাব জীবন সঙ্গিনী কবতে পাবেন। 
পববর্তী দুটো সংখ্যা 'আলোকপাত'-এ এমন কোনও খবব চোখে পডলো না যাতে 


লেখা আছে আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবেছেন ৷ আপনি কি তবে পিছু হটেছেন ধবে 
নেব ? 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৮৭ 


শ্রীধোষ ৭ জানুযাবি একটি চিঠি দিযে “আলোকপাত' সম্পাদককে জানাই, “আমি 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলাম ।' এইট্কু বলতে পাবি চিঠিটি এখনও প্রকাশিত হ্যনি ! চিঠিব 
প্রতিলিপিটি আপনি দেখতে পাবেন।” 

এখনও কাজী সাহেবেব জন্য চ্যালেগ্ত খোলাই বইলো, তবে তিনি চ্যালেগ্জ গ্রহণে 
সমযেব মধ্যে যদি ডাঃ অনিকদ্ধি কব বিষে কবে ফেলেন তবে আমাব অন্য কোনও 
অবিবাহিত বন্ধুব পছন্দ মত মেষেকে বন্ধুটি জীবন সঙ্গিনী কবতে হবে । 

অনিকদ্ধ আমাকে এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞেস করেছিলেন, “মেবেটিকে পছন্দ কবাব পৰ 
কাজী সাহেব যদি সেই মেষেটিব সঙ্গে যোগাযোগ্ন কবে আক্ষবিক অর্থে তাব হাতে- 
পাষে ধবে আমাব সঙ্গে বিষে ঘটিষে দেয ?” 

আমি বলেছিলাম, “আপনাব শ্রীদেবী, বেখা, অথবা তাব চেষেও কোনও দুর্লভ 
মেষেকে বিয়ে কবতে কোনও আপত্তি নেই তো।” দুর্লভ মেযেদেব যে সব নাম 
বলেছিলাম, তাতে অনিক প্রাণ খুলে হো-হো, কবে হেসে বলেছিলেন, “কাজী সাহেব 
আপনাব চিন্তাব হদিশ পেলে চ্যালেঞ্জ জানাবাব দুঃসাহস দেখাতেন না ।” 


ভূতেব দুধ খাওযা 


মেদিনীগুব জেলাব “গৌলগ্াম গ্রামোনযন সংস্থা' আমন্ত্রণে আমাদেব সমিতিব 
সদস্যবা ও আমাদেব সহযোগী ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সভ্যবা *৮৮-ব ১১ 
ফেব্রুযাবি 'অলৌকিক নয, লৌকিক' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠান কবতে যান । 
গ্রীমোমযন সংস্থাব তবফ থেকে ঘণধব মুগ অনুষ্ঠানের মাস দূষেক আগে যখন 
প্রথম আমাব সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখনই ভাব কাছ থেকে জেনেছিলাম, ডেববা ও 
গৌলগ্রাম অঞ্চলে ওঝা, গুণিন, জানগুক সখাবা কী কী তথাকথিত অপ্রাকৃতিক 
ক্ষমতা দেখিযে স্থানীয মানুষদেব বিশ্বাস অর্জন করেছেন। উদ্দেশ্য, সেই সব 
অপ্রাকৃতিক ক্ষমতাব পবিচঘই আমাদেৰ সমিতিব সভ্যবা অনুষ্ঠানে দেবেন এবং 
তাবপব প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতাব লৌকিক কৌশলগুলো দর্শকদেব বুবিযে দেবেন। 
এব কলে স্বভাবতই ওবা, গুণিন, জানগুক, সখাদেব লোকঠকানো ব্যবসা বন্ধ হবে। 
ইতিপূর্বে না পেযেছি। 

আমাদেব ছেলেবা ওখানে গিষে সাধাবণ মানুষদের মধ্যে প্রচণ্ড বকমেব সাডা 
জাগিযেই অনুষ্ঠান কবেছিলেন। সেই সঙ্গে সভাষ এই ঘোষণাও কবেন-_আপনাবা 
যদি কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা চান, আমাদেব সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ 
কববেন অথবা গোলশ্রাম গ্রামোন্নঘন সংস্থাব সঙ্গে যোগাযোগ্ধ কববেন। আমবা 
আপনাদেৰ জানতে চাওয়া অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্মা কবে দেব। 

ওই সভাতেই গ্রামোননযন সংস্থাবই এক কর্মকর্তা গুণিন এন কে মান্নাব কথা 
জানান । মানা ওই অঞ্চলেব অধিবামী । তিনি সাধাবণ মানুষদেব সামনে বহ্বাব প্রমাণ 
কবেছেন ভূত আছে। ভূত নিযে এসে প্রমাণ করেছেন ভূতেব অস্তিত্ব | কেমনভাবে 
ভুতেব অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন ? একটা কাচেৰ গ্রাসে তাড়ি বাখা হয ; তাড়ি গ্লাসে-ব 


১৮৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


উপব তিনি একটি মডাব মাথা বসিষে দেন। নানা ধবনেব মন্ত্র-তন্ত্রেব সাহায্যে 
নবমুগ্ুকে জাগ্রত কবেন। নবমুণ্ড তখন চো-টো কবে গ্লাসের তাড়ি পান কবতে 
থাকে । শ্রীমান্না ভক্তদেব নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধাবেৰ ব্যবস্থা কবে দেন, নান 
সমস্যা সমাধানেব উপায বাতলে দেন । এই সবই তিনি কবেন ভূতেব পবামর্শমত | 
বাংলা চলচ্চিত্রে অতি জনপ্রি এক নাষকও নাকি মাঝে মধ্যে শ্রীমান্নাব কাছে 
আসেন। 

আমাদেব ছেলেবা সেখানেই এই ঘটনাব ব্যাখ্যা দিতে পাবেননি । জানিষেছিলেন, 
এই বিষযে তাবা নিশ্চযই যত তাভাতাডি সম্ভব গোলগ্রামেব মানুষদেব কাছে ব্যাখ্যা 
হাজিব কববেন। 

সমিতিব সভ্যবা ফিবে এসে শ্রীমান্নাব বিষযটি আমাকে জানান । সঙ্গে সঙ্গে 
ছেলেদেব ছবি একে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিলাম, স্রেফ লৌকিক কৌশলেই বাস্তবিকই 
এই ধবনেব ঘটনা ঘটানো সম্ভব | 

২১ ফেব্রুযাবি দমদম কিশোব ভাবতী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিধি ও 
অঞ্চলেব বিজ্ঞানকর্মীদেব নিষে সাবাদিনব্যাপী এক কুসংস্কাব বিবোধী শিক্ষা শিবিবেষ 
আযোজন কবি । সেখানে শ্রীমান্নাব ভূতে তাড়ি খাওযাব প্রসঙ্গটি আলোচনা কবি। 
হাজিব কবি একটি দুধ ভর্তি গ্রাস, অর্থাৎ ভাডিব অভাবে দুধ । একটি মডাব খুলি 
গ্রাসেব উপব চাপিয়ে বিড-বিড কবতেই দর্শকবা অবাক হযে দেখলেন গ্লাস থেকে 
কোন অলৌকিক ক্ষমতায দুধ দ্রুত কমে যাচ্ছে । দর্শকদেব বিশ্ষাবিত দৃষ্টিব সামনে 
ব্যাখ্যা হাজিব কবতেই বিস্ষাবিত চোখে নেমে, এলো আনন্দেব জোযাব। 

কৌশল মডাব খুলিতে ছিল না। কৌশল ছিল না দুধে বা শ্রীমান্নাব তাডিতে । 
কৌশল যা ছিল, সবই ছিল গ্লাসে । দুটি ভিন্ন মাপেব স্বচ্ছ প্লাস্টিক গ্লাস জুডে তৈবি 
কবা হযেছিল গ্লাসটি | একটি গ্লাস ঘত বড আব একটি গ্লাসতাব চেষেসামান্য ছেটি। 
দেখতে হবে ছোট গ্নাসটা যেন বড গ্লাসটাব মধ্যে ঢুকে যায । ছোট গ্লাসেব তলাষ 
একটা ছোট্ট ফুটো কবা বষেছে। বড গ্লাসেব উপবে কানা ঘেসে ওই ধবনেবই আব 
একটা ফুটো বষেছে। দুটো গ্লাসেব কানা এমনভাবে জুডে দেওযা যাতে সামান্যতম 
বাতাস ওই কানাব কোনও অংশ দিষে ঢুকতে না পাবে। ছবিতে গ্রাস দুটো একে 
বোঝাবাব চেষ্টা কবছি। 


৫] 


ভিতবেব ছোট গ্লাস বাইবেব বড গ্রাস 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৮৯ 


এবাব গ্লাসেব ভিতব দুধ ঢাললে ছোট গ্লাসেব ফুটো দিযে দুধ দু-গ্লাসেব ফাকে 
এসেও জমা হয । বড গ্রাসেব কানায যে ফুটো আছে সেটা সেলোটেপ দিযে বন্ধ কবে 
দিই । এবাব গ্লাসটা উপুড কবে দিলে ছোট গ্রাসেব দুধ যায পড়ে । দু'গ্লাসেব মাঝে ঢুকে 
থাকা দুধ থেকেই যায । নবমুণ্ডটা গ্লাসে বসিয়ে মন্তব পডাব সময সেলোটেপটা খুলে 
নিতেই বাইবেব বাতাস বড গ্লাসেব ফুটো দিযে ঢুকে পডতে চাপ দিতে থাকে। বাইবেব 
বাতাসেব চাপে ছোট গ্লাসেব ফুটো দিযে দুধ বেবিষে এসে ছোট গ্লাসেব তলায জমতে 
থাকে এবং দু'ধাসেব ফাকে আটকে থাকা দুধ দ্রুত কমতে থাকে | এক্‌ সময ছোট গ্লাস 
ও দু'গ্লাসেব ফাকেব দুধ একই সমতলে এসে হাজিব হয । দর্শক! দেখতে পান, বিশ্বাস 
কবেন শরমুণ্ডই দুধ খেল, পড়ে বইল সামান্য তলানি। 

পববর্তীকালে গোলগ্রামেব “অলৌকিক নয, লৌকিক” অনুষ্ঠানে 'ভাবতীয বিজ্ঞান 
ও যুক্তিবাদী সমিতি'-ব সভ্যবাই ভূতেব তাতি খাওযাব বহস্য উন্মোচন কবেন স্থানীয 
মানুষদেব বিপুল হ্র্যধ্বনিব মধ্যে । 





১৯০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


তাবপব থেকে এখন পর্যন্ত বু সংস্থাই “অলৌকিক নয, লৌকিক” শিবোনামেব 
অনুষ্ঠানে এই ঘটনাটি ঘটিযে দেখাচ্ছেন । 


'জাগ্রত' নবমুণ্ড সিগাবেট টানল 
তাবাগীঠেব মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দেব নির্দেশে 


১৬ জানুযাবি *৯০ আজকাল পত্রিকা চোখ বোলাতে গিষে চমকে উঠলাম । তিন 
কলম জুড়ে ছবি সহ একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবেছে। প্রতিবেদনটি নিঃসন্দেহে 
অলৌকিক বিশ্বাসীদেব ও অলৌকিক ব্যবসাদাবদেব নব বলে বলীষান কববে, কিছু 
যুক্তিবাদীদেবও অস্বস্তি ঘটাবে, বিভ্রান্ত কববে। 

প্রতিবেদনটি এই বকম 





'জাগ্রত' নবমুণ্ড সিগাবেট টানল 

আজবকালেব প্রতিবেদন গা ছ্ছমে তাবাগীঠ শ্বাশানেই শুটিং হচ্ছে 'তান্ত্রিক' ছবিব। 
এই ছবিতে অভিনয কবছেন তাবাগীঠেব মহাতান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ স্বযং ! দ্বাবকা 
নদীব ধাবে ভাবাগীঠ শ্রাশানেব ওপবেই নির্মলানন্দ তীর্থনাথেব ছোঁট আশ্রমটাই 
লোকেশনে। আশ্রম না বলে একটা ছোটখাটো খুডেঘবই বলা উচিত। যাব মধ্যে বসে 
নির্মলানন্দ তান্ত্রিক সাধনা কবেন | তাব বেদিব নিচেই প্লোতা বযেছে একটা ন বছবেব 
মেষেব মৃতদেহ | ঘবেব চাবধাবে নবমুণ্ড সাবি সাবি সাজানো । মাঝখানে হোমকুণ্ড! 
এব মধ্যে একটা নবমুণ্ডেব পুবোপুবি অভিনেতা । 

তন্ত্র নিযেই ছবি | পবিচালক অঞ্জন দাসকে এ ব্যাপাবে পুবোপুবি সাহায্য কবছেন 
তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ নিজেই । তন্ত্র হল বিজ্ঞান, কোণেব দিকে আঙুল তুলে 
নির্মলানন্দ বললেন, এটা জাগ্রত। আমিই জাগিযে বেখেছি একে । দিনে সিগাবেট ও 
খাবেই। বলেই একটা সিগাবেট নরমুণ্ডেৰ মুখে গুজে দিলেন তীর্থনাথ | নবমুগ 
সিগাবেট খেতে শুক কবল অবিকল জীবন্ত মানুষেব মত । নির্মলানন্দ এদিকে শুটিং 
জোনে গিযে নিজেব সংলাপ বলে এলেন | সন্ধ্যা বায, অনুপকুমাবেব সামনে | এ 
ছবিতে তন্ত্রের সমস্ত ধাবাই আসবে । আসবে শবসাধনা । যেখানে মৃতদেহ সবাসবি 
চিতা থেকে তুলে আনবেন নির্মলানন্দ তীর্থনাথ | পবিচালক অগ্তন দাস নিজেই এই 
তান্ত্রিক ছবিব আলোকচিত্রী | ভাব ভয এই সব দৃশ্য তিনি ক্যামেবাষ সাহস কবে শেব 
অবধি ধবতে পাববেন কিনা । 

“তন্ত্রকে আকর্ষণীয কবাব জন্যে এই ছবিতে একটা গল্প থাকছে | আব সেখানেই 
অভিনয কবছেন সন্ধ্যা বায, অনুপকুমাব প্রমুখবা | আসলে তন্ত্রে গোপন বহস্যকে 
তুলে ধবাব জন্যেই এই ছবি | আব সেই শর্তেই এই ছবিতে অভিনয কবতে বাজি 
হযেছে তাবাগীঠ শ্মশানে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ ও তাব সাধন মা শুক্লাতিথি বসু। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১ 


৯১ 

বাতেব শ্শানে চিতা হোম সেবে ভোব হতেই শুটিংযে নেমে পড়ছেন এখন 

তাবাগীঠেব তান্ত্রিক | যিনি দীর্ঘ বাব বছব সাধনাব মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন, তাকে ফিলো 
বন্দী কবাব মত কঠিন কাজ কবছেন পবিচালক অর্জন দাস। 


প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওযাব কযেকদিনেব মধ্যে এই বিষষে আমাদেব বক্তব্য 
জানতে চেষে বাশি বাশি চিঠি এলো । 

২৬ ফেব্রুযাবি সমিতিব তবফ থেকে একটা চিঠি পাঠালাম "আজকাল" পত্রিকাব 
দপ্তরে । ৬ মার্চ চিঠিটি প্রকাশিত হল। 


জাগ্রত নবমুণ্ড একটি চ্যালেঞ্জ 





১৬ ফেব্রুযাবিব আজকাল পত্রিকায প্রকাশিত 'জাগ্রত নবমুণ্ড সিগাবেট' টানল' 
প্রতিবেদনটি পডে জানতে পাবলাম “তান্ত্িক' ছবিব শুটিং হচ্ছে তাবাগীঠ শ্বশানে | তন্্- 
সাধনা নিযে তোলা হচ্ছে ছবিটি । তন্ত্র-সাধনাকে তুলে ধবাব স্বার্থে অভিনযে বাজি 
হযেছে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ ও তাব সাধন মা শুক্লাতিথি বসু। ছবিটিব 
পবিচালক অগ্ন দীস | নির্মলানন্দ নাকি দাবি কবেছেন-_তন্ত্র হল বিজ্ঞান | তিনি নাকি 
নবমুণ্ডকে তন্ত্বলে জাগ্রত কবে বাখেন। প্রমাণ হিসেরে নবমুগ্ডেব সুখে গুঁজে 
দিষেছিলেন একটা সিগাবেট । নবমুণড সিগাবেট টানতে লাগল অবিকল জীবন্ত মানুষেব 


মত। 


“আজকাল'-এব মত একটি সমাজ সচেতন ও যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসাবে অগ্রণী 
পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হুওযায স্বভাবতই বিষষটি সাধাবণ মানুষেব কাছে খুবই 
গুকত্ব পেয়েছে । ইতিমধ্যেই এই বিষে আমাব ও আমাদেব সমিতিব বক্তব্য জানতে 
চেয়ে বাশি বাশি চিঠি এসেছে। গত ২৫ ফেব্াবি লেকটাউন বইমেলাব সাংস্কৃতিক 
মঞ্চে আমাদেব সমিতিব “অলৌকিক নয লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনজন জাগ্রত নবমু্ডেব 
সিগাবেট টানাব প্রসঙ্গটি উ্থাপন করে ব্যাখ্যা চান। একজন তো কাগজেব কাটিংটি 
পর্যন্ত হাজিব কবেছিলেন। সাধাবণেব মধ্যে বিভ্রান্তিব অবসান কল্পে ভাবতীয বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী সমিতিব সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি । তিনি 
নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাডা মডাব খুলিকে দিয়ে সিগাবেট টানাতে 
পাবলে ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং সমিতিব কযেক'শত সহযোগী 
সংগঠন ও শাখা সংগঠন ভাদে সমস্ত বকম অলৌকিক বিবোধী কাজ-কর্ম থেকে 
বিবত থাকবেন। প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজাব টাকা । এই চিঠিটি 
আজকাল'-এ প্রকাশিত হওযাব দশ দিনেব মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদেব সমিতিব সঙ্গে 
যোগাযোগ কবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না কবলে অবশ্যই ধরে মেব নির্মলানন্দ একজন 
বুজকক, প্রতাবক | যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবেন, তবে আমবা ভাব চ্যালেপর 
গ্রহণেব এক মাসেব মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাব অলৌকিক 


১৯২ অলৌকিক নয, লৌকিক 





চিঠি প্রকাশেব সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ দেখা কবে, ফোনে অথবা চিঠিতে অভিনন্দন 
জানালেন, দেব অনেকেবই বক্তব্য ছিল, “আপনাব চ্যালেঞ্জে নির্মলানন্দ আসবেন 
না । যতসব ফালতু ব্যাপাব ।” আমাৰ স্ত্রী সীমাব তবলটা গোবিন্দ লাহিডি ৮ তারিখ 
সকালে এসে জাগ্রত নবমুণ্ড প্রসঙ্গটি তুলে জানালেন, “গোবক্ষবাসী বোডে এক 
জ্যোতিষী থাকেন । যিনি আবাব তান্ত্রিকও । প্রা শনিবাবই তাবাপীঠে যান । পবশুও 
আমি ও আমাদেব পাডাব কযেকজন “আজকাল'্টা নিষে গিয়েছিলাম দেখাতে । আমবা 
বললাম, নির্মলানন্দ কি প্রবীববাবুব চ্যালেঞ্জ নেবেন? তান্ত্রিক ভদ্রলোক বললেন, 
নির্মলানন্দকে খুব ভালবকমই চিনি । তাবাগীঠেব সব তান্ত্রিককেই চিনি । নিজেও তন্ত্র 
বিষষটা ভালবকম জানি । তন্ত্রেব কেউ নবমুগ্ডকে জ্যান্ত কবে সিগাবেট খাওযাবে এমন 
আজগুবি গপ্পো কোন দিন শুনিনি । পত্রিকা সাংবাদিক সিনেমাকে তোল্লা দিতে 
নিজেই বানিয়ে টানিষে ওসব লিখে দিষেছে।” 

গোবিন্দবাবুকে বললাম, “আপনাদেব পাডাব তান্ত্রিকটি বেজায ধূর্ত। তাই 
সাংবাদিকেব উপব দাষিত্ব চাপিে নির্মলানন্দকে ও তন্ত্রশক্তিকে বাচাতে চাইছেন। 
আপনাব তান্ত্রিক প্রতিবেশী নবমুগ্ডেব সিগাবেট খাওযা ব্যাপাবটা ঘটানো একেবাবেই 
অসম্ভব বলে সাংবাদিকেব উপব খববটিব সব দাষ-দাধিত্ব চাপাতে চাইছেন বটে, কিন্ত 
যদি প্রমাণ কবে দিই নবমুগণ্ডকে দিবে সিগাবেট খাওযানো আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব তখন 
তিনি কী বলবেন? যে চিঠিটা আজকাল পত্রিকায প্রকাশেব জন্য দিয়েছিলাম, তাব 
থেকে শেষ কিছু অংশ প্রকাশ কবা হযনি | প্রকাশিত হলে ওই তান্ত্রিকবাবাজী ও কথা 
বলতেন না।' 

“শেষ অংশে কী ছিল?” গোবিন্দবাবু “জানতে চাইলেন । 

“অফিস কপি' বেব কবে ওই অংশটুকু পবে শোনালাম 

“প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুযাবি *৯০ লেকটাউন বইমেলাব অনুষ্ঠানে দর্শকদেব কাছ 
থেকে চেষে নেওযা একটি ছবিব মুখে সিগাবেট গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বেলে দিতেই 
'ছবিটি সিগাবেট টেনেছে, বিং ছেডেছে জীবন্ত মানুষেব মতই। উপস্থিত দর্শকবাই 
সাক্ষী । ঘটনাটা ঘটিযে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবিব ভূতকে জাগ্রত কবে নয়। 

একই সঙ্গে পবিচালক অঞ্জন দাসেব কাছে দাবি জানাচ্ছি-_-সত্যেব নামে মিথ্যা 
প্রচার কবা থেকে এবং অন্বাকাব যুগে ফিবিষে নেওষাব চেষ্টা থেকে বিবত থাকুন অথবা 
আমাদেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবে প্রমাণ ককন তন্ত্র হল বিজ্ঞান ।” 

আশা বাখি আমাদেব এই দাবিব সঙ্গে প্রতিটি সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও 
গণসংগঠন একমত হবেন এবং সোচ্চাব হবেন ।” 

৯ মা '৯০ বর্তমান পত্রিকাতেও ছবি সহ চাব কলম জুডে একটি প্রতিবেদন 


শী 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৯৩ 


প্রকাশিত হলো-_বাংলায তন্ত্র নিযে ছবি হচ্ছে_তান্তরিক । প্রতিবেদনটিব শেষ অংশে 
ছিল-_“তাবাপীঠেব শ্মশানে দাড়িযে শুটিং স্পটে নিরমলানন্দ বলেছিলেন, “তহ্থ্ে 
প্রভাব এখনও নষ্ট হযে যাষনি | কিছু অপপ্রযোগে তন্ত্র নিবে ভ্রান্ত ধাবণা তৈবি হচ্ছে । 
তন্ত্র এখনও জাগ্রত 1 সেই সময জনৈক সাংবাদিক বলে ফেললেন, “দেখাতে 
পাববেন ”_ হ্যা নিশ্চই । বলেই পাশেব কুটিরেব ভেতবে নিযে গিষে দেখালেন 
বিশাল হোমকুণ্ডব সামনে সাব সাব খুলি। সেই খুলিব মুখে ভুলন্ত সিগাবেট 
দিলেন-_অবিকল মানুষেব মত সেই খুলি সিগাবেটে ঘন ঘল টান দিচ্ছে। সাংবাদিকবা 
বিস্মিত হলেন- বিশ্বাসে মিলা বন্ত তর্কে বহু দুব। 

১৯ মার্চ ১৩ বর্তমান পত্রিকা এব উত্তবও প্রকাশিত হলো “ভনমত' বিভাগে । 


তান্ত্রিক চ্যালেগ্ জানালো খুক্তিবাদী সমিতি 





৯ মার্চ “বর্তমান' পত্রিকাষ প্রকাশিত “বাংলাষ তন্ত্র নিষে ছবি হচ্ছে__তান্ত্িক' 
প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক অপূর্ব গঙ্গোপাধ্যায লিখেছেন জনৈক সাংবাদিকেব প্রশ্নেব 
উত্তবে তান্ত্রিক নির্মলানন্দ তীর্থনাথ একটি মডাব খুলিব মুখে ভূল্ত সিগাবেট গুঁজে 
দিযে দেখালেন যে সেই খুলি সিগাবেটে ঘন ঘন টান দিচ্ছে! অর্থাৎ এই ঘটনাব মধ্যে 
দিযে তিনি প্রমাণ কবলেন যে, “তন্ত্র এখনও জাগ্রত" | 

“বর্তমান-এব মত একটি জনপ্রিঘ পত্রিকাষ খববটি প্রকাশিত হওযাষ স্বভাবতই 
জনমনে বিশেষ গুকত্ব পেষেছে। ইতিমধ্যেই এই বিষযে আমাব ও আমাদেব সমিতিব 
মতামত জানতে চেয়ে বাশি বাশি চিঠি এসেছে । গত ২৫ ফেব্রুযাবি লেকটাউন 
বইমেলাব সাংস্কৃতিক মঞ্চে আমাদেব “অলৌকিক নয লৌকিক' অনুষ্ঠানে তিনক্তন 
জাগ্রত নবমুণ্ডেব সিগাবেট টানাব প্রসঙ্গটি উত্থাপন কবে ব্যাখ্যা চান । কাবণ ইতিপূর্ে 
অন্য একটি পত্রিকায খববটি প্রকাশিত হয়েছিল । একভ্ন তো এঁ পত্রিকাব কাটিং 
পর্যন্ত হাজিব কবেছিলেন | সাধাবণেব মধ্যে বিভ্রান্তিব অবসানকল্পে “ভাবতীয বিভ্রান ও 
যুক্তিবাদী সমিতি'ব সাধাবণ সম্পাদক হিসেবে নির্মলানন্দকে চ্যালে্ জানাচ্ছি, তিনি 
নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্য সমাবেশে কৌশল ছাডা মডাব খুলিকে দিযে সিগাবেট টানাতে 
পাবলে ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও সমিতিব কযেকশো সহযোগী সংস্থা 
এবং শাখা সংগঠন তাদেব সমস্ত বকম অলৌকিক-বিবোধী কাজকর্ম থেকে বিবত 
থাকবে । প্রণামী হিসেবে আমি দেব ৫০ হাজাব টাকা । 

এই চিঠিটি 'বর্তমান' পত্রিকাষ প্রকাশের দশ দিনেব মধ্যে নির্মলানন্দ আমাদেব 
সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ কবে চ্যালেঞ্ড গ্রহণ না কবলে অবশ্যই ধবে নেবো নির্মলানন্দ 
পিছু হটেছেন। যদি তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে আমবা তব চ্যালেপ্ গ্রহণে 
একমাসেব মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনেই তাব অলৌকিক ক্ষমতাব 
প্রমাণ নেবো! 

প্রসঙ্গত জানাই, ২৫ ফেব্রুয়ারি লেকটাউনে বইমেলাব অনুষ্ঠানে দর্শকদেব কাছ 
থেকে চেয়ে নেওযা একটি ছবিব মুখে সিগাবেট দিযে আশুন জ্বেলে দিতেই ছবিটি 


১৯৪ অলৌকিক নয. লৌকিক 





একটি 'অলৌকিক নয, লৌকিক" অনুষ্ঠানে সিগাবেট টানছে মডাব খুলি 


সিগাবেট টেনেছে, বিং ছেডেছে জীবন্ত মানুষেব মতই । উপস্থিত দর্শকবাই সাক্ষী । 
ঘটনাটা ঘটিযে ছিলাম লৌকিক কৌশলে, ছবিব ভূতকে জাগ্রত কবে নয । 
একই সঙ্গে পবিচালক অঞ্জন দাসেব কাছে দাবি জানাচ্ছি সত্যেব নামে মিথ্যা প্রচাব 
কবা থেকে এবং মানুষকে অন্ধকাবেব যুগে ফিবিযে নিষে যাওযাব চেষ্টা থেকে বিবত 
থাকুন । অথবা আমাদেব চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবে প্রমাণ ককন “তন্ত্র হলো বিজ্ঞান। 


প্রবীব ঘোষ 
সাধাবণ সম্পাদক 
ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি 
৭২/৮, দেবীনিবাস বোড, 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪ 





৩১ মার্চ '৯০ “আজকাল' পত্রিকাষ নির্মলানন্দেব পা্টা চ্যালেঞ্জ প্রকাশিত হয। 
চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি। 





জাগ্রত নবমুণ্ড ' পাল্টা চ্যালেঞ্জ 


৬ মার্চেব আজকালে “জাগ্রত নবমুণড : একটি চ্যালেগ্ত শীর্ষক চিঠি চোখে পল | 
চিঠিটি লিখেছেন প্রবীব ঘোষ । বলতে বাধ্য হচ্ছি, চ্যালেঞ্জ কবাটা প্রবীব ঘোষ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৯৫ 


মহাশযেব একটা নেশায পবিণত হযেছে । গুব চিঠিতে 'বুজককি' কথাটা উল্লেখ কৰা 
হযেছে বলেই নেশা কথাটা লিখতে বাধ্য হলাম । হযতো! গুব জানা নেই, আত্মাব কোন 
মৃত্যু নেই এবং অভেদানন্দেব লেখা “মবণেব পবে' বইটাও হযত পড়া নেই। ভ্ত্র 
সাধনা আত্মা নিযে খেলা এবং এটা বই পড়ে হয না । এজন্য চাই কঠোব পবিশ্রম ও 
সাধনা | ওব প্রণামীব চাইতে তাবা মা এবং গুকব আশীর্বাদ আমাব কাছে যথেষ্ট 
নবমুণ্ডেব সিগাবেট টানাব ব্যাপাবটা বিতর্কিত ছবিব মধ্যে নেই কাবণ আমাব সাধনাব 
বন্ত কখনই এভারে প্রকাশিত কবা যাষ না | তবে বিভিন্ন পত্রিকাব সাংবাদিকেবা যখন 
ছবিব শুটিং দেখতে যান তখন অন্য সকল দর্শনীষ ভ্রব্যেব সঙ্গে এই নবমুগ্ডেব সিগাবেট 
টানা দেখে অবাক হন । ভাবা পত্রিকা একথা প্রকাশ কবেন। চ্যালেঞ্জ থেকে চ্যালেঞ্জে 
আসতে বাধ্য হলাম! প্রবীব ঘোষ যেন এই চিঠি পত্রিকাষ প্রকাশিত হওযাব দশ দিনেব 
মধ্যেই নিজেব হাতে আমাব সামনে এসে পবীক্ষা কবেন। এঁ পৰীক্ষা এ মহাশ্বশান বা 
আশ্রমেই কবতে হবে | কাবণ সাধনাব বস্তু কখনই বাজাবেব ফলমূলেব মত তুলে আনা 
যায না । যদি উনি না আসেন, তাহলে আমাব যা কবণীয তা কবব । আমি তান্ত্রিক না 
সাধক জানি না তবে মাকে নিষে পডে আছি। 


নির্মলানন্দ তীর্থনাথ। 


তাবাগীঠ মহাশ্মশান। 
চত্তীপুব ।বীবভূম । 


৪ এধিল '৯০ বর্তমান'__পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলো নির্মলানন্দেব চিঠি । 





প্রসঙ্গ "তান্ত্রিক 





গত ৯ মার্চ 'বর্তমান' সংবাদপত্রে “বাংলায তন্ত্র নিযে ছবি ইচ্ছে তাত্তরিক' শিবোনামে 
একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ ছিল, আমি সাংবাদিকদের সামনে একটি মাথাব খুলিব মুখে 
ত্বল্ত সিগাবেট জে দেওযায সেই খুলি সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল । একথা 
সম্পূর্ণ সত্যি। এবপব গত ১৯ মা আমায চ্যালেঞ্জ জানিযে ভাবভীয বিজ্ঞান ও 
সমিতিব সম্পাদক প্রবীব ঘোষ একটি চিঠি লিখেছেন। ওই চিঠিব 

তে জানাই, স্বামী অভেদানন্দেব লেখা বইটি হযত ভাব পড়া নেই। আত্মার 

কোনও মৃত্যু নেই। তন্ত্র সাধনা আত্মা নিষে খেলা এবং এটা বই পড়ে হ্য না । কঠঠোব 
পরিশ্রম, সাধনা সেই সঙ্গে ঈশ্ববেব কৃপা থাকলে তবেই এটা সম্ভব হয। নবমূণডেব 
সিগাবেট টানাব ব্যাপাবটা “তান্রিক' ছবিব মধ্যে নেই! সাংবাদিকব্য অন্য সকল দর্শনীয় 
বন্তব সঙ্গে এটা দেখে অবাক হযে যান এবং একথা পত্রিকায প্রকাশ কবেন। 
আমি চ্যালেপ্রের জবাবে চ্যালেগ্ জানাতে বাধ্য হলাম । এই চিঠি প্রকাশিত হবাব 
দশ দিনেব মধ্যে পরবীববাবু যেন নিজে হাতে আমাব সামনে এই পবীক্ষা কবেন | এই 
পৰীক্ষা তাবাপীঠেব মহাশ্মশানেই কবে হবে। কারণ, সাধনাব বন্ত কখনই বাজারের |. 


১৯৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ফলমূলেব মত তুলে আনা যায না । যদি উনি না আসেন তরে আমাব যা কবাব তাই 
কববো। আমি তান্ত্রিক না সাধক জানি না--তবে মা-কে নিযে পডে আছি। 
পত্রলেখককে অভিনন্দন সহ শ্বাশানবাসী এই অনভিজ্ঞ-ব এই আবেদন বইল। 


নির্মলানন্দ তীর্থনাথ 





তাবাগীঠ মহাম্মশান, চণ্ডিপুব, বীবভূম 


“আজকাল' ও 'বর্তমান' দুটি পত্রিকাতেই আমবা বক্তব্য পাঠালাম ১ এপ্রিল ও ৪ 
এপ্রিল *৯০ । কিন্তু চিঠি দুটি যে কোনও কাবণে হোক প্রকাশিত হযনি | এ বিষযে 
সাধাবণ মানুষেব আগ্রহ ছিল । আমবাই কযেক শো চিঠি পেযেছি__যেগুলোতে 
পত্রলেখক জানতে চেয়েছিলেন নির্মলানন্দেব চ্যালেঞ্জ আমবা গ্রহণ কবেছি কি না? 

আজকাল পত্রিকায পাঠান চিঠিটিব একটি প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ কবলাম। 
'বর্তমান' পত্রিকাতেও এই বক্তব্যে চিঠিই পাঠিযেছিলাম | 


১-৪-৯০ 
৩১ মার্চ আজকাল পত্রিকায “জাগ্রত নবমুণ্ড পাঁ্টা চ্যালেঞ্জ শিবোনামে প্রকাশিত 
চিঠিটি পডলাম | তাব চিঠিব প্রথম অভিযোগেব উত্তবে জানাই, "চ্যালেঞ্জ' ভাবতীয 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব কর্মধাবাব বিভিন্ন পর্যাষেব একটি উল্লেখযোগ্য পর্যা 
মাত্র । আমাদেব সমিতি কুসংস্কাব ও জাতপাতেব বিকদ্ধে যুক্তিবাদী মানসিকতা গডে 
তুলতে আমবা তৃণমূল পর্যাষেব জনসাধাবণেব মধ্যে হাজিব হযে তাদেবই সঙ্গে মিশে 
গিয়ে কুসংস্কাব ও তাব মূল কাবণগুলোব বিষযে সচেতন কবছি, নাটক, প্রদর্শনী, 
গণসংগীত, প্রতিবেদন, বইপত্র, আলোচনাচক্র, শিক্ষাচক্র, ইত্যাদি মাধ্যমে। আমবা 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে কেউ কোনও অলৌকিক ঘটনাব ব্যাখ্যা চাইলে দেব | সাধাবণ মানুষকে 
অবতাব ও জ্যোতিষীদেব “নেশা মুক্ত কবতেই আমাদেব চ্যালেঞ্জ । যতদিন সাধাবণেব 
মধ্যে ব্যাপকভাবে অবতাব ও জ্যোতিষীদেব 'নেশা' থাকবেল ততদিন “নেশা' কাটাতে 
আমাদেব চ্যালেঞ্জেব নেশাও থাকবে | 
নির্মলানন্দ জানিষেছেন, স্বামী অভেদানন্দেব “মবণেব পবে' বইটা হয তো আমাব 
পড়া নেই। উত্তবে বিনীততাবে জানাই বইটিব নাম 'মবণেব পাবে", “পবে' নয । কিন্ত 
বইটিব প্রসঙ্গ টানলেন কেন, বুঝলাম না । আমাব পড়া থাকা বা না থাকায কি আত্মার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয? 
বইটি পডা আছে । অভেদানন্দেব কথা মত আত্মা মানেই “চিস্তা', চেতনা', বা "মন । 
শবীব বিজ্ঞানেব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জেনেছে, মস্তি ন্নায়ুকোষেব কাজ-কর্মে 
ফলই হলো 'চিন্তা', 'চেতনা' বা “মন' | মানুষেব মৃত্যুব পব তাব মস্তিষ্ক সাযুকোষের 
অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয। তাই চিস্তাবগী চৈতন্যবগী আত্মাবও মৃত্যুব পর বাস্তব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ১৯৭ 


অস্তিত্ব সম্ভব নয। 

নির্মলানন্দেব পৰীক্ষা গ্রহণ কবতে চেযেছিলাম নিবপেক্ষ স্থানে এবং প্রকাশ্যে ৷ 
একবাবেব জন্যেও অনুবোধ কবিনি, আমাদেব সমিতিব কার্যালযে এসে তাকে প্রমাণ 
দিতে হবে | জানতাম নির্মলানন্দ কখনই নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে কোনও কৌশল ছাড়া 
নবমুণ্ডুকে সিগ্াবেট খাওযাতে পাববেন না । তাই একান্ত বাধ্য হযেই উনি প্রকাশ্যে 
নিবপেক্ষ স্থানে হাজিব হতে অক্ষমতা জানিযেছেনু। নাবাজ হওযাব পিছনে একটি 
কুষুক্তিও হাজিব কবেছেন-_“কাবণ সাধনাব বস্তু কখনই বাজাবেব ফলমূলেব মত তুলে 
আনা যাষ না।” 

সিনেমাব তো এখন আন্তর্জাতিক বাজাব | সেই বাজাবে সাধনাব ফলকে হাজিব 
কবতে পাবলে নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যে হাজিব কবতে অসুবিধে কোথায ? গুব আশ্রমে 
আমি গেলে আমি হাবলেও হাববো, জিতলেও হাববো। 

চিঠিব শেষে নির্মলানন্দ 'যে প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়েছেন, আমাব বা আমাদেব সমিতিব 
কাছে সেটা নতুন কিছু নয। এব আগে যখনই আক্রান্ত হযেছি, দুর্বাব জনবোষ 
আক্রমণকাবীদেব ভাসিয়ে নিষে গ্রেছে। আক্রমণকাবীবা কখনও হযেছে ফেবাব, 
কখনও 'বা সচেষ্ট হযেছে আত্মহননে। 

নির্মলানন্দকে আবাবও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, প্রকাশ্য নিবপেক্ষ স্থানে আপনাব ক্ষমতাব 
পৰীক্ষা দিষে কৌশল ছাডা নবমুণুকে দিযে সিগাবেট খাওয়ান । আব প্রকাশ্য স্থানটা 
কলকাতা প্রেস ক্লাব হওযাটাই বাছ্ছনীয। চ্যালেঞ্জ গ্রহণেব ধৃষ্টতা যদি নির্মলানন্দ 
দেখান, ভাব মাথা যুক্তিবাদেব কাছে নত হতে বাধ্য হবে। আবাবও প্রমাণ হবে 
অলৌকিকত্বেব অস্তিত্ব আছে শুধু কল্পকাহিনীতে । 

ঠাকুবনগব খেলাব মাঠে ১৩ এপ্রিল বিকেল তিনটেয আমাদেব সমিতিব 
“অলৌকিক নয, লৌকিক' অনুষ্ঠানে নির্মলানন্দেব ছবিকে দিযেই সিগাবেট খাওযাবো । 
নির্মলানন্দসহ উৎসাহিতদেব উপস্থিতি কামনা কবছি। 


শুভেচ্ছা সহ 

প্রবীব ঘোষ 

সাধাবণ সম্পাদক 

ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি 
৭২/৮, দেবীনিবাস বোড 
কলিকাতা-৭০০ ০৭৪ । 


এবপবও আবও কিছু বলাব বযে গেছে । নির্মলানন্দকে বেজেষ্ট্রি ডাকে একটি চিঠি 
ভা দি লা রা আরা 
'বর্তমান-এ জবাব-_যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হযনি । শেষ অংশটুকু আপনাদের 
কৌতুহল মেটাতে তুলে দিচ্ছি। 2 


“ইতিমধ্যে আমবা বহু “অলৌকিক নয, লৌকিক' শিবোনামেব অনুষ্ঠানে ছবিকে 


১৯৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


দিযে সিগাবেট পান কবিষেছি। ছবি সিগাবেট টেনেছে জীবন্ত মানুষেব মতই । পরবর্তী 
অনুষ্ঠানগুলোতেও যে কোনও নিবপেক্ষ স্থানে প্রকাশ্যেই এমন ঘটনা ঘটিষে দেখাবেন 
আমাদেব সমিতিব বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থাব হাজাব হাঁজাব সভ্যবা | এব জন্য 
আমবা আশ্রষ নিয়েছি তন্ত্রেব নয, কৌশলেব। 

মাসিক পত্রিকা “আলোকপাত পাঠে জানলাম, আপনি নবকস্কালেব মুগুকে দিযে 
কাবণবাবিও পান কবান । ইতিমধ্যে আমাদেব সমিতি ও কযেকশত সহযোগী সংস্থা ও 
শাখা সংগঠন নবমুগ্ুকে দিষে দুধ (মদেব পবিবর্তে) পান কবিষে দেখিযেছেন অন্তত 
কষেক হাজাব অনুষ্ঠানে । 

আমাদেব সঙ্গে আপনাব পার্থক্য, আমবা এগুলো ঘটিযে দেখিযে কোনও অলৌকিক 
ক্ষমতাব দাবি বাথি না। আপনি এগুলো ঘটিযে দাবি কবেন অলৌকিক ক্ষমতাব | 

যেহেতু নবমুগুকে দিযে সিগাবেট পান বা মদ্যপান লৌকিক কৌশলেই কৰা সম্ভব, 
তাই আপনাব অলৌকিক ক্ষমতাব দাবি বিষষে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে । আমবা ভাবতীয় 
বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিক ক্ষমতা ও জ্যোতিষ ক্ষমতাব দাবিদাবদেব দাবির 
যথার্থতা জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি | আপনি একজন সৎ মানুষ হলে 
আমাদেব এই সৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিযে আপনাব দাঁবিব ক্ষেত্রে আমাদেব 
সত্যানুসন্ধান চালাতে সমস্তবকম সহযোগিতা কববেন--এ আশা বাখি। 

আগামী ১৬ জুন ববিবাব প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহান করেছে 
ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি | সময বিকেল চাবটা | সেদিন সাংবাদিক 
সম্মেলনে উপস্থিত হবে আপনি মডাব খুলিকে জাগ্রত কবে সিগাবেট ও মদ খাওযাতে 
পাবলে আমি ও আমাদেব সমিতি পবাজয স্বীকাব কবে নেবো । তবে অবশ্যই 
ঘটনাগুলো আপনাকে ঘটাতে হবে কৌশল ছাডা। 

আমাদৈব সমিতিব এই সত্যানুসন্ধান বিষযে সহযোগিতা না কবলে অবশ্যই ধবে 
নেব আপনাব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাগুলে! আব ধাদেবই দেখান না কেন, 
আমাদেব নিবপেক্ষ পবীক্ষাব মুখোমুখি হওযা আপনাব পক্ষে সম্ভব নয, কাবণ 
আপনিও আমাদেব মতই কৌশলেব সাহায্যেই ঘটনাগুলো ঘটিষে থাকেন। 


শুভেচ্ছা সহ 
প্রবীব ঘোষ 


না, নির্মলানন্দ চিঠিটি গ্রহণ কবেননি। সম্ভবত প্রেবক হিসেবে আমাদেব সমিতির 
ও আমাব নামটিই চিঠিটি গ্রহণ কবাব পক্ষে বাধা হযে দাডিযেছিল । চিঠিতে পুবো 
ঠিকানাই অবশ্য ছিল। ট 
শ্রীনির্মলানন্দ 
তাবাগীঠ মহাশ্মশান, চণ্ডীপুব, বীবভূম । - 


নির্মলানন্দেব জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ আজও বইল । সাধ্য থাকলে যেন গ্রহণ কবেন। 


| 


শি শী শী শশী শশী 


টিটি 0 


ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ 


ডাইনি লাগা 


'বর্তিকা' পত্রিকাব *৮৭ সালেব জানুযাবি-জুন সংখ্যাব জন্য লেখাব আমন্ত্রণ পেষে, 
অজিত সিং একটি লেখা পাঠান । লেখাটি প্রকাশিত হয। পত্রিকাটিব সম্পাদক 
মহা্েতা দেবী। অজিত সিং তাব একটি অভিজ্ঞতাব কথা জানিয়েছিলেন! 
আপনাদেব অবগতিব জন্য লেখাটি এখানে তুলে দিলাম 


আপনাব দেওয়া পত্র পাইযা, আপনাব পত্রিকা জন্য চাওয়া বিষয নিম্নে লিখিযা 

লাম । 

ডাইনি আজকাল কেউ বিশ্বাস কবে না, কাবণ বিজ্ঞানে যুগ, কিন্তু আমি কবি! 
এ বিশ্বীস আমাব জন্মেছে গঞ্স শুনে নয, ডাইনি শক্তি চোখে দেখে। 

চোখে কি দেখেছি_বলছি। 

আজ থেকে কিছুদিন আগেকাব ঘটনা | আমি দিযে খেলা দেখছিলাম | বেশ 
জমানো তাস খেলা হচ্ছে। এমন সময একজন এসে খবব দিল যে, ইন্দ্েব মাকে 
ডাইনি লেগেছে। সবাই খেলা ছেডে ইন্দ্রেব বাডী গেল । গিষে দেখি ইন্দ্রের মু ভুল 
বকাবকি কবছে। হঠাৎ এই অবস্থা দেখে কেউ যেন কূলকিনাবা পাচ্ছে না৷ কাবণ 
সবাই দেখছে ইন্দ্রেব মা এখনি পুকুব থেকে স্নান কবে গেছে। 

এব আগে তো এমন দেখিনি | যাবা ডাইনি বিশ্বাস কবে তাবা বলছে হযতো জব 
হ্যনি, যাবা বিশ্বাস কবে না তাবা বলছে হযতো জ্বব তুলেছে, কিন্তু ভব তুললে তো 
গাষেব তাপ পবিবর্তন হয | ইন্দরেব মাকে দেখে মনে হয না যে, তাব জব তুলতে পাবে, 
কাবণ সে'তাকিযে চুপচাপ বসে আছে। এই অবস্থাধ দেখে গ্রামে এক ওঝা আছে, 
তাকে ডাকা হলো | ওঝাকে দেখে ইন্দ্রে মা যেন অন্য মূর্তি | ওঝা তাব কাছে গিষে 
বসলো । ওঝাব কাছে ছিল একটি আলো এবং একটি হাডিব লাটা | ইন্দ্রে মা তখন 
আলোব দিকে তাকীযনি, অন্যদিকে তাকিষে আছেন । “আলোটাব দিকে একবাব মুখ 
ঘুবা মা”"__এই বলে ওঝা আলোটা তাব মুখেব দিকে নিষে যায 1 তখন ইন্দ্রের মায়ে 
মুখ টাকা নিযে অন্য দিকে তাকায এবং একটু কবে হাসছে। তখন ওঝা বাইবে এসে 
ইন্্রকে বলে যে, "প্রকৃত ডাইনি ভব কবেছে।” ওঝাকে ভিভ্ঞাসা কবলাম, “কি কবে 
বুঝলে যে ডাইনি ভব কবেছে” ? ওঝা তাব উত্তবে আমাদেবকে বলল, তাব কতগুলো 


২০০ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


নিযম আছে, “যেমন আলোব দিকে তাকায না, আতা পাতা দিলে তাব বাগ হয | যদি 
না বিশ্বাস হয যা দেখি একজন আতা পাতা নিষে তাৰ কাছে দিযে আয ।” কিন্তু কে' 
যাবে- সবাই এব মনে একটা ভয আছে। গৌব নামে বছব ৩৫/৩৬ এব একজন' 
লোক এই কথা শুনে কিছু আতা পাতা নিষে তাব কাছে গেল । যেমনি বিছানাব কাছে 
এসেছে, তেমনি সে তাকে তাড়া কবে নিযে যেতে লাগল । গৌব তখন কি তার 
বিছানাষ আতা পাতা দিবে-_-ভষে ঘব থেকে পালিষে এলো । তাবপব আবাব সে 
বকাবকি আরম্ভ কবে দিল । ওঝা বাবণ কবে বলল, “শুধু শুধু তাব সঙ্গে লাগিস না ।” 

তখন আব কেউ না লাগিযে ওনাব বহস্য দেখতে লাগল | ওঝা একটি পাত্রে কিছু 
আগুন বেখে, মুখে কি বিড বিড কবে বলল, তাবপব আগুনেব মধ্যে কিছু ধূনা ফেলে 
দিল | তখনই ইন্দ্রেব' মা “ছাড-_ছাড, আমি ঘব যাব» এই বলে ওঝাব কাছ থেকে 
চলে এলো । কিছুটা গিষে ইন্দ্রেব মা ফিবে এলো । এইভাবে ওঝা তিন-চার বাব কবাব 
পবে ও যখন তাৰ গন্তব্য স্থানে পৌছাতে পাবল না, আবাব সে ফিবে এলো । ওঝা 
তখন বুঝতে পাবল যে, এখন ডাইনিব ভব তাব গা থেকে যাবে না। সন্ধ্যাব সময 
যাবে । ওঝাব এই কথা শুনে একজন বলল যে, কোথাকাব ডাইনি, কোন ডাইনি ভব 
কবেছে ? ওঝা কোনো মতেই এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে বাজি হয নাই । কাবণ তাব 
বিশ্বাস ডাইনি সহজে তাব নাম এবং বাড়ী কোথায বলে না। বেশী আলতু-ফালতু 
জিজ্ঞাসা কবলে কণ্ঠা ফেলে দেয | তবু তাকে কোনো মতে বাজি কবান গেল । ওঝা 
তথন ইন্দ্রের মাকে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা কবছে যে, “তুমি কোথায এসেছো £৮” এব 
উত্তবে ইন্দ্রে মা বলল, "কেন আমাব পুত্রাবাডি এসেছি । আবাব কি জিজ্ঞাসা কবতে 
এসেছো ? আমাব দবকাব ছিল তাই এসেছি ?” তুমি কবে এসেছ ? “কাল থেকে 
এসেছি।” এই কথা শুনে সবাই মনে ভাবতে লাগল কোথাকাব ডাইনি কেউ বুঝতে 
পাবুছে না। ওঝা জিজ্ঞাসা কবছে, “ঘৰ কখন যাবে ?” “সন্ধ্যাব সময় যাব” । তোব 
কষ ছেলে মেয়ে? আমাব তিন ছেলে এক মেযে। ইন্দ্রের বাবা তোব কে 
হয £_-“ভাশুব হয" । ওঝা তাবই বাডীব সামনেব এক ছেলেকে লক্ষ্য কবে 
বলল-_“এ কে হয ৪ একে চিনতে পাবলাম না ।” তখন বুঝতে পাবা গেল কোথাকাব 
ডাইনি | ওঝা ইন্দ্রেব বাবাকে কাছে ডাকল, কাছে যেতে ইন্দ্রেব মা ভাশুব আসছে বলে 
মাথায ঘোমটা তুলে ওঝাব কাছ থেকে সবে যেতে লাগল । 

ইন্দ্রের বাবাকে ওঝা বলল যে, “গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয, তাদেব কাবো 
তো তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নেই। পাশাপাশি গ্রামেব যাবা ডাইনি বলে পবিচয 
তাদেবকে লক্ষ্য কবলাম। সাতভাণ্তাবী গ্রামেব একজনেব তিনটি ছেলে ও একটি 
মেয়ে । কাল তাদেব বাড়ী গিষেছিল ধানেব ব্যাপাবে নিষে | সবাই জানে সে খুব শান্ত 
ডাইনি । যাক এখন কিছু কবাব নেই | সন্ধ্যায যা হবাব হবে । সম্ধ্যাব সময ওঝা তাব 
কাজ শুক কবল । চাব পাচ জন লোক ডেকে বলল, “আমি এখন ধূনাব ছাট মাবব, 
তোমবা খুব শক্ত কবে ধববে । আব ছাডা হযে গেলে তাব পেছন ছাডবে না । মাটিতে 
বেশী জোবে পড়তে দেবে না” । এই বলে ওঝা মুখে কি বিডবিড কবে বলল, তাবপব 
ধূনাব ছাট মাবল। ধুনাব ছাট মাবতে কি কবে বাখবো ছাড ছাড বলে,--ছুটে ঘব থেকে 
বেবিষে এলো এবং বাস্তায এসে দাম কবে পড়ল । সেখান থেকে তুলে আনলে 


অলৌকিক নয, লৌকিক 


আবাব ধূনা ছাট মাবল, এবাবও তাকে তুলে আনল । তাব ঘব কৌ 
না। তাকে ধবতে না পাবলে ঘব জিজ্ঞাসা কী কবে কববে | এবাব খুব ধববে 
এবং ঘব জিজ্ঞেস কববে | এই বলে ওঝা মুখে কি বিড বিড কবে বলল এবং মাবলো 
ধূনাব ছাট । তাবা খুব শক্ত কবে ধবে জিজ্ঞাসা কবল, “তোব ঘৰ কোথা ? ছাড 
বলছি।” এবাব তাব গ্রামেব নাম সাতভাণ্তাবী বলে ঘব থেকে বেবিযে এলো । কিন্তু 
নাম জিজ্ঞাসা কবতে পাবল না । তাবপব বাস্তা থেকে তুলে আনল এবং আবাব ধুনাব 
ছাট মাবল, কিন্তু আব কিছু হলো না | তখন ইন্দ্রব মা খুব ক্লাস্ত হযে পডেছে। ওঝা 
তখন বলল, তাব গাে ডাইনি আব ভব কবে নেই । তাকে বিছানায শুইযে দিল এবং 
ইন্দ্রে বাবাকে বলল, কাল যদি এইভাবে বকাবকি কবে বা কাউকে না চিনতে পাবে, 
তবে ওঝাকে যেন ডাকে । স্বাভাবিক থাকলে ডাকতে হবে না। সহজেই এইভাবে 
ডাইনি ধবা যাব 

এই ঘটনাটি নিযে আলোচনায যাওযাব আগে 'বর্তিকা'ৰ ওই সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 
শ্রীগঙ্গাধব মাহাত'ব অভিজ্ঞতা আপনাদেব শোনাতে চাই 


'ডাইনি', শব্দটা অশবীবী, অলৌকিক আব অলৌকিক মানেই তাব কোন বস্তুগত 
ভিত্তি নেই (অন্তত সাধাবণেব কাছে), আব আমবা যেহেতু ইলেকট্রনিকস্‌-এব যুগে বাস 
কবছি সেহেতু স্বভাবতই এব পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক ধাবণা যেদিও মৌলিক নয) 
চালাবাব চেষ্টা কবি আব সেখানেই আমবা সব থেকে বেশি ভুল কবি বলেই আমাব 
ধাবণা ! আমাব অবশ্য বিজ্ঞান চিন্তাধাবা অনেকটা সীমিত তবু এব মধ্যেই বিশ্লেষণ 
কৰা চেষ্টা কবি, কোনও দিন সফলকাম হতে পাবিনি । মানুষকে বোঝাবাব চেষ্টা কবি 
এসব এক ধবনেব বোগ কিন্তু কী বোগ তাব কোন সফল ব্যাখ্যা দিতে পাবি না কাবণ 
আমি নিজেও জানিনা ব্যাপাবটা আসলে কী? 

একটা ঘটনাব কথা উল্লেখ কবি, কষেকদিন আগে আমাবই এক বন্ধুব বোন, বযস 
৯/১০ বছব, হঠাৎ ভনলাম তাব নজব লেগেছে। গ্রামেব লোকেব কথায ডাইনি 
লেগেছে। তড়িঘড়ি কবে ছুটলাম, আমাব বাড়িব ৩০০ গজেব মধ্যে তাব বাড়ি | গিষে 
দেখি মেযেটি মুখ ঢেকে হাত-পা ছুডছে কখনো হাসছে কখনো কাদছে। মুখ থেকে 
হাত সবিযে দেবাব চেষ্টা কবলাম তখন তিন জন সমর্থ পুকষ হিমসিম খেষে গেলাম 
তাকে সামলাতে। এবাৰ গ্রামেব প্রথামত আতা পাতা বিছানায দিলাম। তখন সেকি 
ছটফটানি সামলে বাখা দায। ছেডে দিলাম, সবিস্মযে দেখলাম সমস্ত পাতাগুলো ফেলে 
না দেওযা পর্যন্ত তাব যেন স্বস্তি নেই। সবাই একমত হলেন যে ওকে ডাইনি ভব 
কবেছে ওঝা ডাক্তাব ব্যবস্থা কবা হলো। অবশ্য আমরা মানে আমি এবং আমাব বন্ধ 
যাবপবনাই চেষ্টা কবলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ওঝা এসে মন্ত্র পডে 
ধুনোব এ বামব (একটি পলতেতে আগুন ভ্বালিষে সেই শিখাব উপব দিযে ধুনোব 
গুডোব ঝাওটা মাবা' এতে অনেক সময বোগিণীব চামভা পুবে যায চুল পুডে যা) 
মাবতেই সে চিত্কাব কবে উঠলো “ছেডে দে আমি যাবো' । বলেই বিছানা থেকে 

উঠে দৌড লাগাল এবং একটি বাডিব দবজাব সামনে পড়ে গেলো। সেই 
বাডিব একজন মধ্যবযস্কা স্ত্রীলোক 'ডাইনি' বলে পবিচিত। এব কোন বৈজ্ঞানিক কাবণ 
আমি খুঁজে পাইনি । 


২০২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আব একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ না কবে পাবছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো আজ 
থেকে একবছব আগে, আমাব মাষেব ক্ষেত্রে, সবেমাত্র টাইফযেড ছেডে পথ্য কবেছেন, 
দেহ বেশ দুর্বল হাঁটা চলা কবেন খুব কম। ঘবেব পাশাপাশি সকাল বিকাল একটু 
বেডান। বযস পঞ্চাশেব কোঠায । সেদিনটা ছিল শনিবাব স্কুল থেকে ফিবে মাকে 
ওষুধ খাওযানোব জন্য গিষেছি। হাত ঘডিতে তখন বেলা তিনটে | দেখি মুখে আচল 
চাপা দিষে মা শুষে আছেন আব বিডবিড কবে কী যেম বলছেন । আমি ডাকলাম, “মা 
ওষুধ খাবে ওঠ' কোন সাডা নেই, বিডবিড কবে কী বলছেন শুনতে চেষ্টা কবলাম কিন্তু 
কিছুই বুঝতে পাবলাম না । গাযে হাত দিযে একটু জৌবেব সঙ্গে ডাকলাম সঙ্গে সঙ্গে 
প্রচণ্ড ঝাঝেব সঙ্গে উত্তব "কে তোব মা' ৷ আমি আবাব বললাম “মা আমি গঙগাধব' ৷ 
“দূব শীলা দিদি বলতে পাঁবিস না ? আমি তোব মা নই, আমি তোব দিদি ।” ভযে 
বিস্মযে আমাব মুখ দিযে কথা বেবোল না, প্রথমে ভাবলাম মা কি পাগল হযে গেলেন ? 
পথ্য কবাব পব থেকে যিনি কথা বলতে পিষে ওঠেন তিনি এত জোবে কথা বললেন 
কী ভাবে | হাত ধবে ওঠাবাব চেষ্টা কবলাম কিন্তু এত জৌবে ঝটকা দিলেন আমি খাট 
থেকে নিচে নেমে এলাম। অবাক হলাম। যিনি হাটতে পাবেন না এত জৌব গেলেন 
কোথা থেকে | এবাব আমাব ধৈর্যেব বাধ ভাঙলো, মন সন্দিহান হযে উঠলো । বাড়িব 
অন্যান্য লোকদেব খবব দিলাম ৭ তাবাও এসে বিভিন্ন প্রশ্ন কবলেন একই ধবনেব 
উত্তব। যেমন কাকা এসে বৌদি ডাকতেই বলে উঠলেন “দূৰ বেহাযা আমি তোব কাকী 
হই, লঙ্জাব মাথা খেযেছিস।” সবাব মনে সংশয় ঘনীভূত হল | এত কাণ্ডে মধ্যেও 
কিন্তু মুখ থেকে কাপড একটুও সবাননি, বিডবিড কবা অব্যাহত আছে । বাডিব ও 
আশেপাশেব প্রবীণ-প্রবীণাবা আতা পাতা এনে বিছানায দিলেন আব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
পাতাগুলি ক্ষিপ্রতাব সহিত উনি বিছানাব নিচে ফেলে দিলেন । অতঃপর্ব ওঝা এলো, 
মন্ত্র পডলো। মা খাট থেকে নেমে বাইবে গেলেন এবং একটি ঘবেব দবজাব পাশে 
ধীবে ধীবে শুষে পডলেন ৷ আমবা সবাই ধবাধবি কবে খাটে এনে শুইযে দিলাম। 
প্রচণ্ড ঘাম হলো আব তিনি অজ্ঞান হযে গেলেন । কিছুক্ষণ আগেও ধাব শক্তি 
আমাদেব পবাভূত কবেছিলো তিনি এখন জ্ঞানহীন, সাবা মুখে ক্রান্তিব ছাপ স্পষ্ট। 
সকলেব সমবেত প্রচেষ্টা অল্পক্ষণেই জ্ঞান ফিবলো । দুচোখ বড বড কবে আমাদেব 
দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন মনে হলো অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা আগন্তকদেব 
দেখছেন। 


ভুতে পাওযা নিষে আগে যে বিস্তৃত আলোচনা কবেছি, সে আলোচনাব আলোকে 
আপনাদেব নিশ্চযই বুঝতে সামান্মতমও অসুবিধে হচ্ছে না যে তিনটি ক্ষেত্রেই মহিলা 
তিনজনই মানসিক বোগেব শিকাব হয়েছিলেন । এই মানসিক বোগ বিষযে ধাবণা না 
থাকলে মনে হতেই পাবে, "ভুতে ভব বা “ডাইনি পাওযা” বিষযগুলোব পিছনে কোন 
বস্তুগত ভিত্তি নেই বলে যে সব ইলেকট্রনিক্স যুগেব মানুষ বিষযটা এক ফুঁষে উডিযে 
দেওযাব চেষ্টা কবছেন, তাবা ভুল কবছেন। 

এও ঠিক, আমবা সাধাবণ মানুষেব কাছে এই বিষষে বিজ্ঞানসম্মত ধাবণা অর্থাৎ 
প্রকৃত তত্ব ও তথ্য তুলে দিতে পাঁবিনি | কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই বিষ্ধষে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩৩ 


যতটুকু কাজ কবেছেন, প্রযোজনেব তুলনায তা এতই অপ্রতুল যে মানুষেব মনেব 
'ভূত-প্রেত-ডাইনি' মন ছেডে নির্বাসনে যাষনি | এই বিষযে সাধাবণ মানুষকে সচেতন 
কবাব, জানান ও রোঝানোব ন্দাযিত্ব কিন্তু বর্তায প্রধানত বিজ্ঞান আন্দোলনকর্মী, 
যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, 
গণমাধ্যম এবং সবকাবী প্রশাসনেব | 


সীওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস 


সাওতাল সমাজে ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা বিষযে বিশ্বাস সমুদ্র-গভীব | এই 
সমাজেব যাবা শিক্ষাব আলোকপ্রাপ্ত তাদেবও সংখ্যাগবিষ্ঠদেব মধ্যেও ডাইনিদেব 
অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিষযে বিশ্বাস গভীব | একই সঙ্গে তাবা জানগুকদেব অলৌকিক 
ক্ষমতায ও তাদেব ভাইনি খুজে বেব কবাব ক্ষমতায আস্থাশীল | হি 

যাবা ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে সামিল হযেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদেব 
অনেকেই এই বিষযে দ্বিধাগ্স্ত বাস্তবিকই ডাইনি ও জানগুকদেব কোনও অলৌকিক 
ক্ষমতা আছে ? কী, নেই ঃ 

সিংবাই মু বাকুডা জেলায ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনে নেমেছেন । সিংবাই, 
মুম্ব কথায_ 

আমাদেব সমাজে এক শ্রেণীব অসাধু ব্যক্তি আছে, আদিবাসী ভাবায এদেব সানি ও 
সখা বলে! ভালো কথায জানগুক | ইনি ভূত প্রেত ধবতে জানেন এবং কেউ ডাইনি 
হলে ঠিক বকম বলতে পাবলে কিন্তু ডাইনি ছাডাতেও পাবে অবশ্য সেই জন্য মোটা 
টাকা দক্ষিণা হিসেবে দাবি কবে | এবং ডাইনি কাউকে কবিলে জবিমানা কবা হয বা 
দিতে হয । কিন্তু যাব দু মুঠো অন্ন সমযে জোটে না, জীবন শেষ হযে যায তাব পক্ষে 
মোটা টাকা দেওযা কি বকম কষ্টকব তা সহজেই অনুমেয । এই ব্যাপাবে আমবা বহু 
সমাজ সমিতি করেছি এবং বহু জাযগায আমবা৷ আদিবাসীব সমাজে সে আলোচনা 
কবেছি কিন্ত তাতেও কোনো পডেনি-*বেশিব দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই ডাইনি 
বাংলাব বিভিন্ন বাজ্য সবকাবেব কাছে আমাদেব বহুবাব তুলে দিযেছিলাম | কি 
ভারতবর্ষে সমাজ দিককে নিপুঞ্রকব এবং পুলিশদেব হাতেও এই ব্যাপাবে তুলে 
দিযেছিল, কিন্তু কোনো ফাষদা হযনি। সে জন্য আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখিত । 
আমাব জীবনেব যাত্রাতে এ ধবনেব একটা ঘটনা ঘটেছিল । সেটা হলো বাংলা ১৩৭৫ 
সাল ১৫ই আশ্বিন । আমাদেব গ্রামে একটি বৃদ্ধা মহিলা মুডি ভাজতে গিয়ে তাহাব বা 
পাটি উনুনেব ভিতব চলে যায এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাব বা পাষেব বাইবেব চামডা 
আগুনে তাপে ঝলসে যায । জ্বলে যাবাব পৰ স্থানীয ডাক্তাবেব অভাবে তাহাব 
পবিবাবেব লোকেবা জঙ্গলেব মধ্যেব শিকড়-বাকডেব ওষুধ ধেঁধে সেই ঘাযেব উপব 
লাগাল । কিছুদিনেব পব দেখা গেল ঘা-টি আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং নতুন চামডা 
শজাচ্ছে। কিনতু দুঃখেব ব্যাপাব সেই বৃদ্ধ মহিলা আব স্থিব হতে পাবছেন না, চলা 
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ফেবাব জন্য অস্থিব | কোনো বকমে আব বাখা গেলো না । যেমনি চলাফেবা কবলেন 
তেমনি তাব পাষেব চামডা ফেটে ঝবঝব কবে বক্ত বেবোতে লাগল । পাষেব অবস্থা 
আবও মন্দ হযে দাডালো | সেই মহিলাব একটি ছেলে, যে হচ্ছে একজন প্রথম শ্রেণীব 
শিক্ষক । মাযেব কেটে যাওযা ঘা দেখে তাব মধ্যে একটা সন্দেহ ফুটে উঠল । আমাব 
মা আব ভালো হবে না এবং আমাব মাকে ডাইনি আক্রমণ কবেছে। এতো ওষুধ 
লাগাচ্ছি ভালো হচ্ছে না কেন ? তাহলে ডাইনি ছাডা কোনো কিছু,আক্রমণ কবতে 
পাবে না । কিন্তু এইটুকু শিক্ষক মশাই বুঝতে পাবলেন না, মাষেব ঘা এখনও শুকোধনি 
চলাফেবা বন্ধ হোক । কিন্তু তা সে কবল না । তিনি সোজা গ্রামেব মোডলকে আবেদন 
দিলেন, মাযেব ঘাটি ভালো হতে হতে কেন বক্তঝবণা হয ? এতে নিশ্চযই কিছু 
আছে। 


মোডল শিক্ষক মহাশযেব আবেদন শুনে ঠিক কবল, তাডাতাডি পাডাব 
লোককে ডেকে এবং মাস্টাব মহাশযেব ব্যাপাবটাব একটা সিদ্ধান্ত নেন । আমবা সবাই 
মোডলেব নির্দেশ অনুযাধী সব ব্যাপাবটা হ্যা কবলাম কাবণ ভাব কথা অমান্য কবা 
মানে সংসাবে আগুন ফেঁকা । কাজেই মোডলেব আদেশ অনুযাধী আমবা সবাই পাভাব 
লোক তেল ও খড়ি দেখব | কি কাবণে মাধেব ঘা ভালো হচ্ছে না। সবাই'এক হযে 
একটি ওঝাব কাছে যাওযা গ্নেল। তিনি আমাব হাতে তুলে দিলেন আমাদেব শিক্ষক 
মহাশয এক মুঠো শালপাতা এবং ২৫০ গ্রাম তেল। সেই তেল দিষা ওঝাবাবু 
আমাদেব দেবতাকে ধববে। ওঝাবাবু শালপাতায তিন ফৌটা সবিষাব তেল দিযা 
পানেব মতন মুডে নিজেব গাষে ঝুলিযে বা পাযেব বুডো আঙুল দিযে চেপে বাখলেন। 
মিনিট গাচ পবেই সেই শালপাভায নানাবকম ছবি দেখা গেল । এতে আমাদেব কাছে 
পবিষ্ণীব ভাবে দেখিয়ে দিলেন, তোমাদে সমস্যাটা পুবোপুবি জানলাম । এটা কোনো 
পাডাব যোগতী তেল নয, এটা একটা মালিকেব তেল এবং মালিক পাডাব সহযোগিতা 
নিষেছে। সবাই আমবা হা কবি এবং পবিষ্কাব ভাবে ওঝাবাবু দেখিযে দেন, ঘরেব 
পশ্চিম পাশে একটি আধাবযস্ক মহিলা আছে। সে বিধবা, সেই মাষেব ওপব অত্যাচাব 
আক্রমণ চালাচ্ছে। পবিষ্কাব আমাদেব মোডল থেকে পাডাব সবাইকে ওঝাবাবু খুশি 
কবিষে দেষ কিন্তু আমাব কোনো উপায ছিল না কাবণ একে সবাব চেষে বযেসে ছোট 
তাই বলাব কোনো সুযোগ নাই। পরে সবাই আমবা ওঝাবানুব মতামত শুনে তাকে 
দশটাকা দক্ষিণা দিযা সবাই আমবা ওখান থেকে সবে যাই। কিছু কিছুদৃব আসাব পব 
আমাদেব মোডলবাবু একটা আদেশ কবেন। কি ব্যাপাব, কতটা সত্য আবও অন্য দুই 
জাগাতে দেখা যাক। পবে আমবা একটা আলো নিষে আসব। 

সেদিন সকাল থেকে খাওযা-দীওযা নাই সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমবা অন্য আবও দুই 
জাযগাতে দেখলাম | ব্যাপাবটি সন্দেহজনক, কিন্তু আমি সন্দেহ কবি না । কাবণ যদি 
মহিলাটি ডাইনি হতেন-_াব সম্তানেব আমাব মত বযস, এবং সে ছেলে আমাব সঙ্গে 
ঘোবাফেবা কবেছে, খাওযা-দাওযা কবেছে। সবাই আমাকে ভালোবাসে । কিন্তু উপায 
ছিল না। সেদিন আমবা পাডাব লোক গ্রামে ফিবে আসাব পব মোডলবাবু আব একটি 
আদেশ কবলেন । আমবা যে তিন জাযগাতে তেল খড়ি কবলাম আবও আশপাশে 
তিনটি গ্রামে দিতে হবে। সবাই আমবা আবও তিনটি গ্রামে তেল খড়ি গৌঁছিযে 
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দিলাম এবং সবাইকে এক দুই দিনেব মধ্যে 9991 চাইলাম যথাক্রমে আমবা একই 
দিনে সব লোকেব তেল খডি মিলিযে দেখলাম এ পশ্চিম পাশেব মহিলাটি ডাইনি বলে, 
আমাদেব তেল খডিতে রেবিযষেছে আব কোনো কথা নাই-_-সবাই গেলাম ওঝাবাবুব 
কাছে। দিন ঠিক কবা হোলো এবং মোভলবাবুর আদেশ অনুযাধী আমবা সবাই সখা 
বাবুব কাছে যাবাব জন্য প্রস্তুত হলাম । কিন্তু যাবাব আগে মোভলবাবু একটি কথা 
ঘোষণা কবেন যেন আমবা সবাই সথাবাবুব কাছে যাব । যাবাব আগে আমি একটা কথা 
ঘোষণা কবছি-_“আমাদেব মধ্যে কেউ যদি ভাইনি হয, তাকে জবিমানা হিসেবে ৩০০ 
টাকা দিতে হবে নইলে গ্লাচ বিঘা জমি আমবা দখল কবে নেব” । আমাব কিন্তু 
ব্যক্তিগত ভাবে অমত | আমাৰ সন্দেহ একান্ত বৃথা । মোডলেব আদেশ অনুযায়ী 
সকাল ১৩টাব সময সখাবাবু মন্দিব মুখে জপ কবছিল | আমাদেব দলবল দেখে 
সখাবাবু হাসিমুখ কবে কিন্তু আমাব মুখ শুকনো (। আমবা সবাই সখাবাবুব চবণ ধুলো 
মাথায নিলাম | সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব শিক্ষক মহাশয ২৫০ গ্রাম সবিষাব তেল 
অখাবাবুব হাতে তুলে দিলেন । সখাবাবু নিজেব দেবতাকে তাব ভাষায কিছু বলিলেন । 
পবেই আমাদেব ফলাফল জানালেন । “তোমাদেব তেলেব ভিতব দোষ 
আছে। যদি তোমবা তেল পবিষ্কাব কবতে চাও তাহলে আমাব দক্ষিণা হিসেবে 
৩১০০০ টাকা আমাব মন্দিবে বাখ এবং আমি তোমাদেব সব কিছু পবিষকান কবে দেব । 
ঝানো চিন্তা নাইা” কিছুক্ষণ পব সখাবাবু বললেন, “্ঘবে একটি বিপদ কিছুদিন আগে 
হযেছে কিন্ত তোমবা অনেক কিছু কবেছ এতে ঠিক হযনি | যাক ঠিক হযে যাবে ।” 
আমবা টাদা কবে ৩,০০০ টাকা দক্ষিণা হিসেবে মন্দিবে বাখলাম এবং সখাবাবুব কথা 
অনুযাধী মাকে কিছুদিন চলাফেবা বন্ধ কবা হোলো । একটা ওষুধ দিলেন, দিনে দুবাব 
লাগানোব জন্য-_মা কালীকে স্মবণ কবে । সাবাদিন খাওযা-দাওযা নেই । ভালোভাবে 
উডিটি ভবে দিলেন । আমাব কবাব কিছুই ছিল না | পে বুঝলাম সব । কিছুদিন পবে 
বৃদ্ধা ভালো হযে যান। 
ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনেব শবিক এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলেব অধ্যক্ষ 
গুকচবণ ঘুমু্ঘ কথায “সাস্তাডদেব সোওতালদেব) পুবাতন বৃদ্ধ কথায” (সাওতালি 
ভাষায“হড কবেন মাবে হাপডামক বেযাও কথা”) আছে কিভাবে একজন জ্ঞানী 
'জানগুক ভাব অদ্ভূত সব ক্ষমতাব পবিচয দিতেন জানগুক ভাব অলৌকিক ক্ষমতাব 
সাহায্যে বলে দিতে পাবতেন বোগীব নাম, বোগীব আত্মীষ-স্বজনদেব নাম । বোগিণী 
হলে তীব স্বামী শ্বশুব-শাশুড়ীব নাম পর্যন্ত বলে দিতে পাবতেন । অথচ 
বোগী বা বোগিণী হয তো দব গ্রামেব বাসিন্দা, বলতে পাবতেন, বোগেব কাবণ 
অপদেবতা না ডাইনি | অপদেবতা বা ডাইনিব হাত থেকে উদ্ধাব পাওযাব উপাযও 
বলে দিত পাবতেন। 
গুকচবণেব কথা মত, “তখনকাব জানদেব (জানগুকদেব) বিশ্বাস কবালোব মত 
কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল । তবে কি ডাইনিও ছিল ? উত্তব দেওযা কঠিন । তবে 
কোন লোকেব যদি অলৌকিক ক্ষমতায ভাল কবাব শক্তি থাকে তাহলে অলৌকিক 
ক্ষমতা মন্দ কবাব শক্তিকে অস্বীকাব কবা অযৌক্তিক । একজনেব অলৌকিক শুভ 
শিকে স্বীকাব করলে অন্য আব একজনেব অলৌকিক অশুভ শক্তিকেও স্ীকাব 
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কবতে হয। তন্ত্র সাধনাব গভীবতায না গিষেও বলা যায ষটকর্মেব স্তন, বিদ্বেষ, 
উচাটন-মাবণেব কথাও অনৈতিকহাসিক নয ।” 

সুখেন সাতবা ডাইনি প্রথাব বিবোধী | তাব ধাবণীয, এইসব ডাইনিব মত মধ্যযুগীয় 
প্রথাগুলো তাদেব সমাজে আবও বহুদিন প্রচলিত থাকবে | থাকবে না কেন, যে 
সমাজেব তিন ভাগ মানুষ দাবিদ্র্য সীমাব নিচে আব অশিক্ষা-কুশিক্ষাব মধ্যে বাস কবে 
সেই সমাজ থেকে এই অন্ধ সংস্কাবেব জগদ্দল পাথবকে ঠেলে সবাবাব মত মহাজন 
কোথায ? 

এইসবই সুখেনেব কথা । আবাব এই সুখেনই বলেন, “বোগীবই অর্ধেক বোগ সেবে 
যায । এই বকম ভাবে কারো পেটে সাবা হলে পেট ভুটভাট কবলে পাডায পাডায 
বুডো-বুডিদেব নুনপড়া দিতে দেখেছি অর্থাৎ খানিকটা নুন নিষে মন্ত্র পডে দেয, সেটা 
জল দিযে তিন দিন খেতে হয । এক্ষেত্রে আমবা দেখেছি পেটে বায়ু জমা বোগীব পক্ষে 
নুন জল খুব উপকাবি। সেইরকম ভাবে শবীবে কোথাও মোচড লেগে গেলে 
তেলপডাব বিধান । অর্থাৎ, মন্ত্রপূত সবষেব তেল দিষে মালিশ । এক্ষেত্রে এ বোগীব 
সবষেব মালিশটাই কাজ করে | আবাব শৌযাব দোষে ঘাডে ব্যথা লাগলে বোতলে 
কবে গবম জল ভবে ঘাডে তাপ দিতে দিতে মন্ত্র পড়তে দেখিছি। এ তাপটাই ঘাডের 
ব্যথা উপশমেব কাজ কবে এখানে । 

এমনি আবো বহুবকম বৌগেব বহুবকম ঝাডফুঁক তুকতাকেব ব্যাপাৰ আছে 
যেগুলোব সঙ্গে আবাব কোনবকম বৈজ্ঞনিক ব্যাখ্যাই মেলে না | যেমন কাউকে সাপে 
কাটলে আমি গী-গঞ্জেব বহু বোজাকে দেখেছি কেবল মন্ত্র ঝাডফুক কবেই তাব বিষ 
নামিযে দেষ। সে বিষধব সাপ হলেও । এইতো কিছুদিন আগে আমাব মাকে 
বাত্রিবেলা চন্দুবে বোবা কামডে দিল । বিষেব জ্বালা মাযেব শবীব অবশ হযে আসতে 
লাগল, চোখে ঝাপদা দেখতে লাগলেন । এইবকম একটি বোগীকে আমাদেবই পাভাব 
একটি বউ কি-একটা গাছে শিকড দিষে (ওবা নাম বলতে চায না) হাত চেলে আব 
ঝাডফুক দিষে মাত্র ঘণ্টাদুষেকেব মধ্যে সাবিষে তুললো । আমাকে অসংখ্যবাব নানা 
ধবনেব সাপে কেটেছে কিন্তু আমি কখনো হাসপাতালে যাইনি এ ঝাডফুকেতেই ভাল 
হযেছি। 

আবাব সাপে কাটা বোগীকে থালা পড়া, সবা পড়া দিয়েও ভাল কবতে দেখেছি । 
তেমন রোজাও আমাদেব গীযে এখনো আছে। পিতলেব থালাষ মন্ত্র পডে বোগীর 
পিঠেব ওপব ছুঁডে দেষ। সেই থালা চুম্বুকেব মত বোগীব পিঠের ওপব টেনে ধবে। 
যতক্ষণ না বিষ নামে থালা ছাডতে চায না। সরা পড়াটা আবাব আবো আশ্চর্যেব 
ব্যাপাব ৷ বোজা একটা মাটিব সবাষ মন্ত্র পডে দিষে বোগীকে ঝাডফুক কবতে থাকে । 
এবাব যতক্ষণ না বোগীব দেহ থেকে বিষ নামবে ততক্ষণ এ সবা আছাড মেবেও কেউ 
ভাঙতে পাববে নী। তবে কোন সাঁপে কাটা বোগীকে যদি কোন ডাইনি ভেড়ে দে 
তাহলে কোন বোজাব বাপ্যেব সাধ্যি নেই বিষ নামায । এইজন্য কাউকে সাপে কাটলে 
সে কথা রোজাব কাছে ছাডা কাবো কাছে প্রকাশ কবতে নেই। বলা যায না কাব পেটে 
কি আছে, যদি ভেডে দেয তখন প্রাণ নিযে টানাটানি । ডাইনিকে তো আব আলাদা 
কবে চেনা যায না। আমাদেব মতই মানুষ সে। সুতবাং চেনা দা । আমাদের 
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পাড়াতেও তো এমনি এক ডাইনি বুডি আছে । গকৰ বাচ্চা হলে এব! বাটেব দুধ 
শুকিষে দে মন্ত্র দিষে | সদ্য-প্রসূতি মাষেদেব এমন মাখ ভেডে দেবে ছেলে আব মাই 
খাবে না। মাইযেতে যন্ত্রণা হবে । তখন আবাব বোজাব কাছে যাও, সে জলপডা দিযে 
ঝাডফুক দিযে তবে ভাল কববে। সঙ্গে সঙ্গে তাবা মাদুলিও দিযে দে গ্লাচসিকে 
আডাই টাকা দাম মূল্য নিযে, যাতে এ ডাইনিতে পুনর্বাব আব মাই না ভাতে পাবে । 
গ্রকব গলাতে জিওলেব বোল বেঁধে দিলেও ডাইনিবা আব ভাডতে পাবে না । আবাব 
কাবো গায়ে ঘা-ছি হলেও বক্ষে নেই । অমনি ডাইনিবা পাকা আমেব মত গন্ধ পাষ । 
সঙ্গে সঙ্গে ভেডে দে তাবা। তখন সেই ঘা আব মোটে সাবতে চাব না। 
তবে ডাইনিদেবও জব্দ কবাব বাস্তা আছে। নিজেব পাযখানা নিষে ওকে খাইযে 
দাও, ব্যাস্‌, ডাইনি তাব মন্ত্র ভুলে ঘারে ৷ এমনি একবাব এক ঘটনা ঘটেছিল-_এক 
রৌযেব শাশুড়ী ডাইনি ছিল | তা বৌযেব পাষে হোচট লেগে খানিকটা কেটে গেছিল। 
অমনি ডাইনি তা থেকে পাকা আমেব গন্ধ পেলে । নে আব লোভ সামলাতে পাবল 
না। নিজেব বৌকেই ভেডে দিল । তা বউতো ডাক্তাব বদ্যি দেখিযে সাবা । কত পষসা 
খবচ হতে লাগল, কত ওষুধ খেল কিন্তু সেই ঘা আব ভাল হতে চাষ না । হবে কী 
কবে, ঘবেতেই যাব ডাইনি । ববং দিনে দিনে তাব ঘা আবো বাডতে লাগল | বউতো 
মহাচিস্তায পডল | সোযামীকে বললে বলে__তোমাব জন্যে কি আমি মাকে দূব কবে 


নেব । 

চিন্তাষ চিন্তায বউতো শুকোয | তখন ্লাযেব এক তিন মাথা বুডি তাকে পবামর্শ 
দিল। বলে, _ওলো বউ, তুই ববং এক কাজ কব, তোব শাউডীকে ভালেব সঙ্গে গু 
খাইযে দে, দেখবি ও ওব ডাইনি মন্ত্র ভুলে যাবে | নিকপায বউ তাই কবল । ডাইনিও 
তাব মন্ত্র ভুলে গিষে দিনে দিনে কগ্ন হযে একদিন মবে গেল । সেজন্য অবশ্য বউ ভাক 
ছেডে খুব কেঁদেছিল । কাবণ শাউডী ডাইনি হলেও তাব মবণতো সে চাযনি 1” 

ধীবেন্রনাথ বাক্কে ডাইনি প্রথা বিবোধী আন্দোলনেব এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত ৷ 
তিনি তাব “আদিবাসী সমাজেব সংস্কাব ও কুসংস্কাব” লেখাটিতে এক জাবগাষ 
বলছেন, “এটাকে (ডাইনি প্রথাকে) কুসংস্কাব কিংবা অন্ধ বিশ্বাস যাই বলি না বেন্স, 
ভাবতবর্ষে প্রা সব আদিবাসী সমাজেই এই ক্ষতিকাবক বিদ্যাব চর্চা দেখা যাব । 
যদিও সকলেই জানে এব প্রযোগ অসামাজিক তবুও তাবা এব মোহমুক্ত হতে 
পাবেনি। আদিবাসী সমাজেব কাছে এটা নিদাকণ অভিশাপ । 

অর্থাং শ্রীবাক্ষেব ধাবণায-_ডাইনিব মত একটা ক্ষতিকাবক বিদ্যাব-চর্চা চলছে 
ক্ষতিকাবক মানে £ ভাইনি বিদ্যাব সাহায্যে, ডাইনি ক্ষমতাব সাহায্যে মানুষেব ক্ষতি 
কবা সম্ভব ? অর্থাৎ ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা আছে ? 

আবও বলছেন, “অনেক আদিবাসী সমাজেব বিশ্বাস, তুক-তাক ও ইন্দ্রজাল 

(0806 [18010 বিদ্যা মেষেবাই পাবদর্শী হ্য | স্বাভাবিক কাবণেই তাবা দুর্বল । 
সমাজে নানা কাজে পবিত্রতা বক্ষাব জন্য তাদেব অনেক কিছু স্পর্শ কবতে দেওযা হয 
না। বিশেষ কবে খতুবতী নাবীব সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কাব পৃথিবীব সব সমাজেই 
প্রচলিত আছে। এই অবহেলাব জন্য অনেকে তুদ্ধ হয আব প্রতিহিংসাপবাধণ হযে 
প্রতিশোধ নেওযাব জন্য এ বিদ্যা আযন্ত করে থাকে ৷ 
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বাস্তবিকই কী “ডাইন-বিদ্যা'ব অস্তিত্ব আছে? ভাইনি-বিদ্যায অন্যেব মধ্যে রোগ 
সংক্রামিত কবা যায ? উচাঁটণ-মাবন মন্ত্রে যে কোনও প্রাণীব মৃত্যু ঘটান সম্ভব ? 

শ্রী বাস্কেব প্রগ্রতিম্বীল সংগ্রামী মন অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও বলে, “এ সব মেয়েবা 
নিজ স্বার্থসিদ্ধিব জন্য অন্যেব ক্ষতি কবে এবং তাবা মনে কবে যে অন্যেব ক্ষতি কবাব 
স্বাভাবিক ক্ষমতা তাদেব আছে। এ ক্ষতি হযতো কোন অলৌকিক উপাষে ঘটে না, 
কৌশলে কার্যকাবণেব যোগসাজোসেই এ সব হতো ঘটিযে থাকে ।” 

শ্রীবাঙ্কেব মনেই সংশয থেকে গেছে-_হযতো ডাইনিবা অলৌকিক উপাষে ক্ষতি 
সাধন কবেন না । অর্থাৎ ডাইনিবা হযতো অলৌকিক উপাষেই ক্ষতি সাধন কবে। 
শ্রীবাক্কেব মনেই যদি ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতা আছে কী নেই-_এই বিষযে সংশয় 
থাঁকে তাহলে সাধাবণ সাওতাল সমাজেব মানুষেব ডাইনিদেব অলৌকিক ক্ষমতাব 
বিবষে প্রগাঢ বিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। 

শ্রীবান্কে ডাইনি প্রথাব বিকদ্ধে কতকগুলো উপায উল্লেখ কবেছিলেন । তাব মধ্যে 
ডাইনি বিদ্যাব অপকাবিতা সম্পর্কে নাটক মঞ্চস্থ ও তথ্যচিত্র তোলাব কথা ছিল। কিন্তু 
ডাইনি বিদ্যা বলে বিদ্যাই যেখানে কল্পনা মাত্র, সেখানে ডাইনি বিদ্যাব পক্ষে'বা বিপক্ষে 
বলাব প্রশ্নই উঠতে পাবে না। বাস্তব সত্যকৈ সাধাবণেব সামনে তুলে ধবা 
আমাদেব অবশ্যই প্রযোজনীয এবং আদিবাসী সমাজেব ল্যছে গ্রহণযোগ্য সহজ-সবল 
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যুক্তি দিযে বোঝাতে হবে-_ডাইনি বিদ্যা বলে কোনও বিদ্যাব অস্তিত্বই নেই। 
জানগুরু, সখা বা ওঝাদেবও নেই কোনও অলৌকিক ক্ষমতা ৷ 

ডাইনি প্রথা বিবোধী ।আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত ধাদেব কথা এতক্ষণ আলোচনা 
করলাম, তাদেব প্রত্যেকেব প্রচেষ্টা ও আত্তবিকতায আমি শ্রদ্ধাবনত | শুধু এটুকু মনে 
হযেছে--উাদেব আন্তবিকতাব সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা বিবযে দৃষ্টিব স্বচ্ছতা যুক্ত হলে 
আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে । 

ডাইনি প্রথা বিবোধী আইন প্রণযনেব দাবি জানিষে ইতিমধ্যে পত্রিকা ও প্রচাবপত্র 
মাবফৎ দাবি জানিষেছেন সাবদাপ্রসাদ কিসকু, সভাপতি, 'সাওতাল সাহিত্য পবিষদ' , 
“সিলি' দ্বিমাসিক পত্রিকা , গুকদাস মুর্মু সম্পাদক, 'খেবওযাল জাবপা” , বালিশ্বব 
বেন, সম্পাদক, “জিবিহিবি' | 

দাবি-পত্রে ভাবা জানিযেছিলেন, “ * ভণ্ড জানগুকদেব কথায বিশ্বাস কবে কত যে 
অপবাধ, অন্যায, অবিচাব সংগঠিত হচ্ছে, তা বলে শেষ কৰা যায না। প্রকৃতপক্ষে 
ডাইনি প্রথা একটা অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কাব ছাড়া কিছু নয । এব কোনো বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তি তো নাই-ই, পবোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে কোনো উপকাব পাবাব প্রশ্নও নেই। 
এব মূল সমাজেব এত ভিতবে প্রবেশ কবেছে যে, এক্ষুণি এব অবসান ঘটানো 
সাধাবণেব ক্ষমতাব অতীত । স্বাধীনতা প্রাপ্তিব দীর্ঘদিন পবেও ভাবতেব মত একটা 
কল্যাণ বান্ট্রে এ ধবনেব কু-প্রথাব অস্তিত্ব বিম্মযজনক । 


এই কুপ্রথার উচ্ছেদকল্লে 

সরকার যদি আইন প্রণয়ন করেন, অন্তত 

ভণ্ড জানগুরুদের বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন, 
তাহলেই এই ক্ষতিকারক প্রথার উচ্ছেদ সাধিত হতে পারে । 

আমরা এ বিষয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের 

সহানুভূতি কামনা করছি এবং আশু ডাইনি 

প্রথা বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য 
অনুরোধ জানাচ্ছি 1” 


যুগ যুগ ধবে যে বিশ্বাস আদিবাসীদেব শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে বষেছে তা কযেকজনেব 
কত প্রচে্টায বা কযেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাব চেষ্টায (সে চেষ্টা যতই আন্তবিক ও 
'যাপক হোক না কেন) নিমেষে যাবাব নয | এ জন্য আবও বেশি কবে সমাজসচেতন 
মানুষ ও সংস্থাকে এগিযে আসতে হবে, এগিষে আসতে হবে সবকাৰী প্রশাসনকে । 
দীর্ঘকালীন মধ্য দিযে বহুজনেব চেষ্টাতেই সম্ভব এই অবস্থা থেকে 
উত্তবণ। কিন্তু বহুজন কবে এগিযে আসবে এ আশায বসে না থেকে আমাদেব কাজ 


২১০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


কঁবতে হবে । আমাব কথায কাজ হচ্ছে, কাজ চলছে । বহু আদিবাসীবাও এ কাজে 
এগিযে এসেছেন। এগিষে এসেছেন কিছু প্রতিষ্ঠান । আমাদেব সমিতিও সীমিত 
ক্ষমতায আদিবাসীদেব অন্ধ সংস্কাব থেে মুক্ত কবতে কাজ কবছে বিভিন্ন ভারে। 
সাবাও পাচ্ছি বিপুলভাবে ৷ 

আমবা হাঁজিব হচ্ছি একটু নতুন ভাবে । আমাদেব সমিতি 'অলৌকিক নয, 
লৌকিক' শিবোনামে অনুষ্ঠান কবতে বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে প্রতিনিযত যাচ্ছে, তাব মধ্যে 
আদিবাসীপল্লীও পড়ে । যখন যাই তাব বেশ কিছুদিন আগে থেকেই স্থানীয় বিশাল 
অঞ্চল জুডে যত জানগুক, সখা, সৎসখা, দিখলী, ওঝা (সচবাচব সাওতাল সমাজ 
যাদেৰ 'জানগুক' বলে বিভিন্ন 'আদিবাসী-অধ্ুষিত জেলায তাবাই এ সব নামে 
পবিচিত) ও অবতাবদেব বিষষে খবব নিই-_তাবা কি কি ধবনেব অলৌকিক ক্ষমতাব 
(৪) অধিকাবী | অনুষ্ঠান নিষে ব্যাপক প্রচাব চালান হয | ফলে আশ-পাশেব গায়েব 
মানুষ নানা অলৌকিক ঘটনা দেখাব উৎসাহে হাজিব হন। স্থানীয অলৌকিক 
ক্ষমতাবানদেব এতদিন ধবে ঘটানো ঘটনাগুলোই আমাদেব সমিতিব সভ্যবা অনুষ্ঠানে 
ঘটিযে দেখাচ্ছেন । ঘটনাগুলে! দেখবাব পৰ বোঝাচ্ছেন- এগুলো কোনও অলৌকিক 
ঘটনা নয, কৌশলে ঘটাচ্ছি। আপনাবাও যে কেউ চেষ্টা কবলেই এমনটা ঘটাতে 
পাববেন, তাবগব দর্শকদেব দিয়েও ঘটনাগুলো ঘটানো হতে থাকে । উৎসাহী 
গ্রামবাসীবা হুডমুড কবে এগিযে আসতে থাকেন । এবং অদ্ভুত সব ঘটনা হাতে-কলমে 
কবাব কৌতৃহলে, আনন্দে, এতদিনে দেখা জানগুকদেব ঘটানো ঘটনাগুলো যে 
গুবাও ঘটাতে পাবেন, এই প্রত্যঘ বহুব মধ্যে সংক্রামিত হয । আমবা ঘোবণা 
কবি-_আপনাবা তো কৌশলগুলো জেনে গেলেন, এবাব জানগুকদেব এইসব কৌশল 
গ্রহণেব সুযোগ বন্ধ কবে দিন, দেখতে পাবেন ওদেব সব জাবিজুবি বন্ধ হযে যাবে। 
এগুলো ঘটানোব কৌশলগুলো আপনাবা জানতেন না, ওবা জানতো | সেই কৌশল 
দিষে এতদিন আপনাদেব ঠকিযে টাকা পযসা বোজগাব কবেছে, টোটকা ওষুধে অসুখ 
সাবাতে না পাবলে নিজেব দোষ ঢাকতে আপনাদেবই কাবো পবিবাবেব নিবীহ 
মেযেদেব ডাইনি বলে ঘোষণা কবেছে। ওবা যা কবে সব কৌশলেই কবে, অলৌকিক 
ক্ষমতা নয। 

আবো একটা কাজও আমব। কবি। অনুষ্ঠানে কযেকদিন আগেই অনুষ্ঠানের 
উদ্যোক্তবা প্রকাশ্যে এবং ব্যাপক প্রচাব চালিযেই স্থানীধ অলৌকিক ক্ষমতার 
দাবিদাবদেব অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণেব জন্য সবাসবি চ্যালেঞ্জ জানিযে আসেন। 
চ্যালেঞ্জেব জবাবে কেউ হাজিব হলে তীব৷ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবশ্যই পবাজিত হম। 
হাজিব না হলে গ্রামবাসীদেব উপব তীদেব প্রভাব প্রচণ্ড কমে যায | ওঝা, জানগুক, 
সখাজাতীয অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাবদেব বুজককি বন্ধ হলে ডাইনি চিহ্নিত কবাব 
কাজও বন্ধ হয, কাবণ এবাই ডাইনি চিহিত কবেন। অবশ্য এবই পাশাপাশি আবো 
বিভিন্ন পর্যাষে কাজ কবাব আশু প্রযোজন বযেছে ৷ আমবা আমাদেব সীমিত ক্ষমতায 
কিছু কিছু পর্যাযে কাজও কবছি। 

বিভিন্ন জানগুকদেব ক্ষমতাব কৌশল নিযে পবে আলোচনা কবব | এবং এই অবস্থা 
থেকে উত্তোবণেব জন্য আপাতত কী কী কবা যেতে পাবে সে প্রসঙ্গেও আসব | কিন্ত 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ২১১ 


তাব আগে 'ডাইনি' নিযে আবও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনায যাওযাব প্রযোজন অনুভব 
কবছি। সমস্যাটিব বিষষে মোটামুটি ধাবণা না দিযেই সমাধানেব বিষষে কিছু বলতে 
যাওয়াটা বোধহয সমীচীন হবে না। 


বাকুডা জেলা হান্ডবুক, ১৯৫১, থেকে 
ডাইনি 


ডাইনি হলো আমাদেব “হডহপনেব' (সাওতালদেব) মন্ত জ্বালা । ডাইনিব জন্য 
লোকে শত্রু হচ্ছে। কুটুন্বদেব দুযাব বন্ধ হচ্ছে। বাপে-ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে। 
ভাইযে-ভাইযে বিবোধ হচ্ছে। ডাইনি না থাকলে আমাদেব অনেক সুখ থাকতো । 
সাহাব লোকেবা সবই ভাল বিচাব কবেছেন যতদৃব জানা যা , কিন্তু ডাইনি সম্বন্ধে কি 
কবে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই আমবা পাবি না । ভাইনিবা আমাদেব খায | আমবা ধবে 
একটু হুড়ুম হুড়ুম কবলে, উল্টো আবও হাকিমবা হাজতে দিচ্ছেন, মহা জ্বালা 
পড়েছি, কি ক'বলে আমাদেব ভাল হবে, দিশেহাবা হ'যে গ্রেছি। হাকিমদেব বুঝালেও 
তাবা বিশ্বাস কবেন না । বলেন, কৈ দেখি আমাব আঙ্গুল খাক্‌, তবে তো বিশ্বাস ক'বব, 
ডাইনি আছে বাল__তাবপব তোমাকে কষেদ ক'বে বসল । খাপবি ছুবি নিষে ত 
ভাইনিবা খাচ্ছে না, বিদ্যাব জোবে পবপাবে পাঠিযে দেখ 1 কি আব একেবাবে সোজা | 
আগে মাঝি, পাবানি কবা দমন কবছিলেন, আব ভাল না হ'লে, প্লাচ জনে মিলে 
বে-আবক কবে শ্রাম থেকে তাডিযে দিতে ছিল, আজকাল হাকিমদেবই বশ ক'রে শেষ 
ক'বন। সেইজন্য সব পুকষেই ভযে পিছিযে গেছে। 

গুকষ মানুষেব কথা আব চলছে না, এখনকাব যুগে মেযেবাই বাজা হযে গেছে। 
একটু রেশী কিছু বলেছ কি টক ক'বে মুখে পুবেছে, সেই ভষে চুপ ক'বে থাকে । 
ডাইনিবা বাত্রে জমা হয, কোন বনে কি মাঠে | যাবাব সময ঠুটো ঝাটা কি কোন কিছু 
পুকষেব কাছে বেখে যায, আব তাবা মনে কবে, ঘবেব মানুষ আমাব আছেই, কেবল 
ধাধাতে এ ঝাটাকে নিজেব লোকেব মত দেখে তা না হ'লে ওবা দেবতাব কাছে বিষে 
হবাব জন্য চলে গেছে । জানেন, হেঁটে ওবা যায না, কোনো গাছে চডে বিদ্যাব জোবে 
হাওযাব মত যায । দেবতাদেব আখডায নেমে, দেবতাদের সঙ্গে নাচে, সিংহদেব 
ডাকে । চুল আচডিযে দে, চুমা খাষ, তাবপব দেবতাদেব কাবু ক'বে দিব্যি দেয, যেন 
কোন বকমে খডি দেখাব সময না উঠে । এইসব কবে মুবগী ডাকেব সময ঘবে ফিবে 
আসে 

ডাইনীবা অনেক শিষ্য কবে । ছোট ছেলেমেযেদেবও ভুলায তাবা মবে গেলে বীজ 
যেন থাকে । প্রদীপ নিষে বাত্রে ঘুবে লোকেব বাড়িতে ঢুকে শিষ্যা কবাব জন্য মেবেদেব 
তুলে আব তাবা স্বীকাব না কবলে বলে না শিখলে তুমি মাবা যাবে, তা না হলে সিংহে 
খাবে । সেইজন্য ওবা ভয়ে তাডাতাডি শিখে ৷ চেলাদেব জাগিয়ে ডাইনীবা ঝাটা পরে, 
আব ভাঙা কুলা কীখে নিষে জাহেবে যায প্রদীপ নিষে। সেখানে মুবগী পূজা করে আব 
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খিটুডি পিঠা তৈবি কবে খায । চেলাদেব সিংহেব চুল আচডান কবায, আব তাবা ভযে 
স্বীকাব না কবলে বলে কিছুই কববে না, বোন ! ভয কবো না, তাবপবে মন্ত্র আব 
মাডনি গান শিখিষে দেয, তাবপব দীক্ষা দিবাব জন্য বলে যাও বোন, বাবাকে তোমাব 
বডদাদাকে খাও ॥ স্বীকাব না কবলে জব হওযায, কিংবা পাগলী কবে দেষ । 'কাটকম 
চাবেচ' (একবকমেব ঘাস) এব দ্বাবা কলিজা খুটে বাব কবে, আব সেটা সিদ্ধ কবে 
প্রথমে চেলাদেবই আগে খাওযায । সেইদিন থেকে এ চেলাদেব সমস্ত দযা-মাযা শেষ 
হবে , বেগে গেলে ছেলে কি বাবা ভাইদেবও খাবে, আব নিজেদেব স্বামীদেবও মাযা 
কবে না, খেষেও ফেলে । 

প্রবাদ আছে যে, পুবাকালে দুটি ছোকবাকে মাদল বাজাবাব জন্য ডাইনীবা বোজ 
তুলে নিষে যেত। একদিন একটি ছোকবাব কলিজা ডাইনীবা বাব কবে নিযে গেল, 
আব এক হাড়ি হাডিযা, চাল, নুন, হলুদ, হাড়ি, খলা তাদেব বাড়ি থেকে সঙ্গে নিষে 
গেল জাহেব । সেখানে নিষে গিষে সেই কলিজা সিদ্ধ কবে, সেই ছোকবা দুজনকেও 
বকবা দিল খাবাব জন্য । কিন্তু ওবা খেল না, কৌচডে লুকিযে বাখল, শুধু হাডিযাটুকু 
খেল । দেবতাদেব সঙ্গে নেচে ক্রান্ত হয়ে ঘবে ফিবে এল । পবদিন সকাল হতেই 
কলিজা বাব কবা ছোকবা মুছা গেল। যে সব লোকে দিশেহাবা হোলো, বলর্তে 
লাগল ঃ শেষ হযে গেল ? এ ছোকবাদেব মাযা হ'ল । সেইজন্য বলল যাও অমুক 
অমুক মেষেদেব ধব তাহ'লে মানুষটি ভালো হবে। তাবপব মাঝিব বৌ ইত্যাদি ভাল 
ভাল লোককে ধবে নিষে এল ওদেব কথা মত | ওবা এসে স্বীকাব কবতে চায না, 
গালাগালি দিতেই চাইছে আব তাদেব স্বামীবাও বাগে গবগব কবছে, বলছে প্রমাণ 
কবে দাও তা না হলে ভাল বলছি না । তখন সেই ছোকবা দুটি তাদেব দেওযা ভাগ 
গীচজনেব সামনে খুলে বলল এই যে, বাবা বামাল | সেটা দেখে ডাইনী আব তাদেব 
স্বামীবা চুপ । 

তাবপব পাবগামাকে নিযে এল | সে হুকুম দিল যাও টাঙ্গি নিযে এসো, আনিল। 
সেই সময পাগামা ডাইনীদেব বলল যাও ভাল কব, তা না হলে কেটে ফাক কববো, 
তোমবা হলে কাঠ ওহোল মব৷ | তাবপব ভযে ভালো কবে দিল! ভাল না কবে 
দেওযাব জন্য বহু জাযগাঘ কেটে দিষেছে। মাঝিব স্ত্রীকে পাবামিকেব স্ত্রী ডাইনী 
থাকলে প্রমাণ কবা বড শক্ত, কেন না তাদে স্বামীবা গভাতে দেয না । পূর্বে যেমন, 
একজন ওঝা মানুষ বেগে গিযে মাঝি আব পাবামিকদেব স্ত্রীদেব ডাইনী বলেছিল । 
মাঝিবা তাকে বলল এটা তুমি প্রমাণ না ক'বলে তোমাব মাথা বাখব না। উত্তব 
দিল একদিন্‌ চোখে দেখিযে দিব | তাবপব চুপচাপ হল । ওঝা একদিন সন্ধ্যাবেলা 
খেষে দেষে তীব ধনুক নিষে জাহেবে চলে গ্রেল। সেখানে একটি গাছে উঠে ওৎ 
পেতে বইল। 

সন্ধ্যায খাওযা দাওযা শেষ হওযাব পবই যাদেব দোষ দিয়েছিল সেই ভাইনী 
মেযেবা জাহেবে গেল । গিষেই একপাক নেচে ঘুবল । তাবপব তাদেব একজন 'কম' 
(ুঁপাব) হল । তাবপব সিংহকে ডাকল, লুক্ষু নামে নাম ধবে সিংহকে দুইবাব শিস 
দিযে ডাকল, তাবপব দুইটিই চলে এল | তাবপব চুল আচডে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই 
সময ওৎপেতে বসা লোকটি বড.সিংহটিকেই তীব মাবল | তখন সিংহ মনে কবল যে, 
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এবাইি আমাকে কিছু কবল বোধ হ্য। সেই বাগে এক এক করে এলোপাথাডি 
কামডিযে মেবে ফেলল ডাইনীদেব আব অন্য সিংহটিকেও বিধে মেবে ফেলল, তাবপব 
ঘবে ফিরে গেল। 

পবদিন সকাল হলে দেখল, তাদেব নাই , তখন ঘবে ঘরে পবম্পবকে জিজ্ঞাসা 
কবছে যে আমাদেব সব কোথায গেল বলে । তখন ওঝা লোকটি তাদেব বলল, 
জাহেবেব দিকেই দেখে এস, ওইদিকেই যেতে দেখেছিলাম । 

তাবপব গেল, দেখে যে, “বিলিযা বিতিদ” সিংহ দুটি কামডিযে' তাদেব মেবে 
ফেলেছে আব তাবাও পডে আছে । তখন চাবদিকে গোলমাল হতে ধাবে পাশেব লোক 
জমা হযে তাদেব দেখল | তখন থেকে বিশ্বাস কবে আসছি ডাইনীব কথা। 

পুর্বপুকষেবা বলতেন যে, মাবাং বুক বেটাছেলেদেব ডাইন শিক্ষা দিচ্ছিলেন কিন্ত 
মেযেলোকেবা কোবফান্দী ক'বে গুণ বিদ্যা) আগেই নিযে নিল। একদিন যেমন, 
বেটাছেলেবা জমা হ'ল পবম্পবকে শিক্ষা দিবাব জন্য, নিজেদেব ঝগডাটে বৌদেব কি 
কববে বলে । বলিল আমবা হলাম বেটাছেলে, কী ক'বে আমাদেব কথা চলছে না 
দুই এক কথা মেষেলোকদেব বললে বিশ বাখান গাল দিতে আবন্ত কবে, এ বকম সহ্য 
কবব না। তাবপব ঠিক কবল, চল্‌ মাবাং বুকর কাছে যাই, তাব কাছে গুণ শিক্ষা কবে 
আসি, যেমন কবেই হোক এই মেয়েদেব যেন কাবু কবতে পাবি । তাবপব দিন ঠিক 
কবল যে, মাঝ বাত্রে কালনা বনে জমা হবে । গেল । মাবাং বুককে মিনতি জানাল, 
ডাকল ও ঠাকুর্দা, একবাব আসুন, বহু লোক এসেছি আপনাব কাছে নাবাজ হ'যে। 
মাবাং বুক চলে এলেন, জিজ্ঞাসা কবলেন কী দুঃখ তোমাদেব আছে নাতি ? তবপব 
তাদেব দুঃখ জানাল আব মিনতি কবল যেন গুণ (বিদ্যা) শির্িষে দেন নিজেদেব 
রৌদেব শাষেস্তা কবতে। 

মাবাং বুক বলিলেন শিখাতে পাবি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায তোমাদেব বক্তে 
লিখলে তবে । সেই সব শুনে বিস্তব ভয পেষে বলিল কাল ফিবে এসে লিখে গুণ 
নিব। তাবপব চলিযা গেল। কিন্ত তাদেব স্ত্রীবা লুকিষে এসে আডাল থেকে সব কথা 
ঠিক শুনে নিল। তখন তাবা বলিল এই পুকষদেব ধর্ম হচ্ছে এই, আমাদিগকে বিষে 
কবাব আগে কুকুবেব মত ঠৌসাই গোসাই কবে পিছনে ঘুবে বেডিযেছিল ; এখন বুড়ি 
হয়েছি বলে খাবাপ দেখছে, মেবে ফেলতেই চেষ্টা কবছে আচ্ছা দেখে নেব, কে 
কাকে মাবতে পাবে । এইসব যুক্তি কবে গলি বাস্তা দিষে তাভাতাডি এনিষে চলে 
গেল। বাস্তায ঠিক কবে নিল কী কববে বলে। পুকষেবাও পবে ঘবে ফিরে 
এলো। ফিবো৷ আসা মাত্র মেষেবা তাদেব স্বামীদেব সোহাগেব সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'বল, 
তাতে রেটাছেলেবা মনে ক'বল, নিজে নিজেই ভালো হযেছে, কি জন্যই বা যাব ? 
বেশি কবে সন্ধ্যাবেলা হাডিযা দিল। পুকষেবা খেষে মাতাল হযে বেই্স হ'ল । তখন 
মেষেবা একত্র হযে ধুতি পাগড়ি পরে আব ঠোটে ছাগল চুল লাগিযে জঙ্গলে মাবাং 
বুকব কাছে চলল ডাকিল ও ঠাকুর্দা, আসুন শীঘ্ু তাডাতাডি, আমাদেব স্ত্রীবা 
দিনবাত জ্বালিযে মাবছে। 

মাবাং বুক চলে এলেন | তখন তাকে বলিল দিন আপনাব পাতা বাব ককন, নিজে 
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নিজেব দাগ কাটব (লিখব), আব সহা কবতে পাবি না মেষেদেব অত্যাচাব | মাবাং বুক 
তাব শাল পাতা বাহিব কবিলেন, আব তাবা ফুঁডে রক্ত দিযে নিজেব নিজেব পুকষেব 
ছবি আকিল। তাবপব মাবাং বুক মন্ত্র আব ঝাডানি শিখিযে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন 
লোক খাওযাব জন্য । মুচকি মুচকি হেসে তাবা বাডিতে ফিবে এলো। 
পবদিন সকালে পুকষেবা তাডাতাডি উঠছে না বলে ভীষণ গালাগালি দিযে মুখ 
শুকনো কবে দিল । পুকষেবা জাধা ধুদী উঠে চোখ বগডাতে লাগল, ঘুমও ভেঙে গেল, 
আব মেযেবা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পাবল | তাবপব টলমল বৈঠক বসাল। 
সেখানে ঠিক কবল চলতো যাই। মাবাং বুক যাই বলুক, গুণ নিশ্চই শিখব । 
তাবপব প্লাত্রে জঙ্গলে গেল, আব কাক-শকুনেব মত বিস্তব মিনতি মাবাং বুককে কবল 
দাও বাবা, নিশ্চযই শিখিষে দাও, মেষেবা আমাদেব ভযানক জ্বালাচ্ছে। 
সেইসব শুনে মাবাং বুক আশ্চর্য হ'যে তাদেব বলিলেন গুণতো তোমাদেব দিয়ে 
দিষেছি, কী চাইছ ঘন ঘন ? তখন পুকষেবা একসঙ্গে বলে উঠল কৈ কখন দিলেন 
আমাদেব ? সেদিন থেকে আমবা তো আসি নাই | সে সব শুনে মাবাং বুক মহা চিন্তা 
পড়লেন, বললেন তোমাদেব দিষেছি নাতো কী কবেছি ? এই যে তোমাদেব দাগ 
দেখতো। পুকষেবা নিজেদেব নিজেদেব দাগ দেখে বলল দাগ যেন আমাদেবই কিন্তু 
আমবা তো দাগ কাটি নাই, কাবা যেন আমাদেব দাগ কেটেছে ছবি এ্রকেছে)। 
তখন মাবাং বুক গালে হাত দিযে চিন্তা কবতে লাগলেন, তাবপব বুঝতে পাবলেন 
যে, মেষেবা আমাকে শুদ্ধা ছেলেমানুষ কবে ফেলল । তাবপব বেগে গিষে এ পুকষদেব 
বললেন নাও এখানে তাডাতাডি দাগ কাট, এ বদমাইস মেযেদেব দেখে নিব । দাগ 
দিল, আব তিনি ওঝা আব ভান হবাব সিদ্ধাই দিলেন, যেমন কবেই হোক ভাইনীদেব 
ধবে যেন সাজা দিতে পাবে । তখন থেকে ডাইনী আব ওঝা কি জানদেব ভীষণ শত্রতা 
আছে। কিন্তু ওঝা আব জানেবা পাবছে না , কেননা ডাইনীবা ওদেব দেবতাদেব 
সহজেই কাবু কবছে সেইজন্য সহজে ধবতে পাবে না, অন্য লোকই খড়ি মাটিতে (খড়ি 
গুগা) উঠেছে, আব জানেবা আধা হযে অন্য লোকদেব বলছে (দোষ দিচ্ছে)। 
কতক লোক বলে যে, ডাইন, ওঝা আব জান সকলেই কামক গুকব কাছে 
শিখেছে। হ্যা বহু পূর্বে আমাদেব পূর্ব পুকষেবা তাব কাছে গিযেছিলেন। ওঝা হওযাব 
কথা সত্যই , কেননা ওঝা লোকেবা প্রথমেই ভাব নাম দেন, তা না হ'লে ডাইন আব 
জানেব কথা জানি না, কামক গুকব কাছে শিখেছে কি না জানি না। দোহাযটুকু তাব 
দোহায দে না, সেইজন্য বলছি, তাব কাছে শিখে নাই। 


ওঝাকো €ওঝাবা) 


ওঝাবা সত্যি কামক গুকব কাছে শিখেছে বহু পূর্বে । তাব দেশ আব আমাদেব দেশ 
লাগালাগি ছিল, মুকব্ববা সেকথা আমাদেব বলেছেন । ওঝাদেব কাজ হল ছযটি 
€১) খড়ি দেখে, (২) চাল ছড়ায, (৩) কামভাষ কিংবা 'লুণ্ডা কবে, (8) দেবতা খ্ডে, 
€€) দেবতা ছাডায, (৬) লোককে ওষুধ দেয। বোগী ওঁষধে যদি ভাল না হ্য, গ্রামেব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২১৫ 


লোক ওঝাকে দিযে খড়ি দেখায ৷ তেল আব শালপাতা নিষে আসে, আব সে বসে দুটি 
পাতাতে তেল মাখাবে, আব মন্ত্র বলতে বলতে ঘষবে 'তেল তেল বাষে তেল, মাম 
তেল,কুসুম তেল, ই তেল পড হাযেতে, কি উঠো, ডাম উঠো, ভূত উঠো, ফুগিন উঠো, 
বিষ উঠো, কে পডহে, গুক পড়হে, গুক আগতা মাত্র প্ডহে' | এবপব মাটিতে একটু 
বাখবে। তাবপব খুলে দেখবে | লোক ওঝাকে জিজ্ঞাসা কববে দেন্‌ বাবা অনুগ্রহ 
ককন, কী সব পেলেন £ বললে তবে তো আমবা বুঝব 1 ওঝা খড়ি দেখবাবই আগে 
ঠিক করে রেখেছে যে, এখানে হল জান, এখানে হল ঘবেব দেবতা, এখানে হল 
বাইবেব দেবতা, এখানে হল দুঃখ আব এখানে হুল বিষ । পাতাব যে ঘবেব দাগ উঠরে 
হিজিবিজি, সেইটি বলে দেষ, ডাইন হলে ডাইন, দেবতা হলে দেবতা, দুঃখ হলে দুঃখ, 
আব বিষ হলে বিষই। ডাইন যদি উঠে, মাঝি পাবামিক -সন্ধ্যাবেলা বলে খাষ । শুন 
অমুক, অমুকেব অসুখ কবেছে, ভাল যেন হয, তোমাকেই ধবেছি, ভাল না হলে 
তোমাকে বলছি না । তাতে ভাল হলে ভালই । তা না হলে দুইজন কবে মাঝি চাবদিকে 
তেল দেখাতে পাঠাবে । সন্ধ্যাবেলা জমা হয আব তেল দেখাতে যে সব লোক 
গিযেছিল চতাদেব একে একে জিজ্ঞাসা কবরে । তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক কৰে 
আনলে বাছ্বাব জন্য ডাল প্লুতিবে, আব যদি মিল না হয, আবও পুনবাষ খডি দেখিষে 
আসবে । 

ঘবেব দেবতা যদি ওঠে তাহলে বোগীকে বলবে নাও তোমাব ঠাকুব সামলাও | 
তাবগব জল দিযে মানৎ কববে যে ভাল হলে পূজা কবব | বাইবেব দেবতা উঠলে 
ওঝা মন্ত্র আওডাতে আওডাতে দেবতাকে চাল ছড়িবে দিবে, (নে তবে কালনা বঙ্গা 
বুল মাযাম সিটকা মযাম এমাম্‌ চালাম্‌ কামাঞ কবিযাক্‌-_ক কাটিক্‌ মাঘ, অকোবে 
আচু লেৎ মেযা ডোডে লেৎ মেবা উনিবেন সিবা হপমগে সঠুক সামবাড কেম্‌, তে 
খাদ নিষা অভা- দ ছিকেম্‌ হাডিকেম, ওকাডেতাম মাম বা থাম সেকজং রেবেজং 
মে 1) মাও তবে কাল না বঙ্গা জাং এব বক্ত শিবায বক্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হযে যায, যে 
তোমাকে লাগিষেছিল তাব সেবা ছেলেই সাবাড ককন, আজ থেকে এ বাড়ি ছেডে 
দেন, নিজেব থানে চলিযা যান । মাবাং বুক আব পাবগামাকেও চাল ছডাষে “বাখেড' 
(মিনতি) কবরে, এই যে অমুক মাঝিব ঘবে 'জজম বঙ্গা' (যে দেবতা মানুষকে খায।) 
জজম বুক লেগ্লেছিল পড়েছিল, ধবে সাবুদ কবলাম, খুদ চাল তাব দিষে দিলাম, তাবই 
সাক্ষী সভা ককন, আজ থেকে বেন ভাল হয বোগী | এইবপ আলাদা মাবাং বুক আব 
পাবগীমাদেবও ওঝা মিনতি কবে | শেষে মুডা ঢডা সীমা আইলেব দেবতাদেব চাল 
ছডিযে মিনতি কবে এই নিন তরে আপনাবা মুভাব খুটিব, লাটাব, লোপাকেব সিমাব 
আইলেব বড ছেট ঝুলি ঝোলা কাধে, খডম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদেব চলে তাবা 
আসুন, ধাদেব চলে না তাবা দূবে থেকে সান্মী শোভা ককন। 

দুঃখ উঠলে ওষুধ বাটিযা খাওযায আব বিষ হলে কামভায আব লুপ্তা কবে (ওষুধেব 
গোলা তৈযাব কবে সেটা দিযে মালিশ কবে)। ওঝাবা প্রথমে এক জাবগ্বায মন্ত্র বাবা 
ঝেতে জমা কবে, তাবপব মুখে কামড দিষে বাব কবে পাতাব খলাতে ফেলবে । কী 
যেখানে বোগ আছে, গুঁডিব গোলা তৈবি কবে পাতাব খলাতে ফেলবে । কি ধেখানে 
বোগ আছে, গুঁডিব গোলা তৈবি কবে মন্ত্র পডে লুণ্ডা কবে। লোকটি ভাল হলে 


২১৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ওঝাকে “সাকেৎ (মানসিকেব) মুবগি দেয। সেগুলি বলি দিযে খায, আব গ্রামেব দুই 
একজনকে ভাগ দেয। 


ঢাউবা :বিৎ 'ডাল, গোতা 


ঢাউবা বিৎ হচ্ছে এই বকম ডাইন কি দেবতা । কি দুঃখ খডিতে উঠলে, সেটা 
সঠিক কববাব জন্য জলাশযেব পাডে ভাল গ্লোতে। সাক্ষী হিসেবে একটি ডাল 
মাঝখানে প্রথমে পোতে তাবপব ঘবেব দেবতাব নামে একটি, তাবপব “মাইহার' এর 
(শ্বশুববাডিব) দেবতাব নামে একটি, তাবপব ভাযাদি কুটুমেব নামে একটি, ওটাব পব 
মেযে, বোনদেব নামে একটি, সেটাব পব প্রতি ঘবেব নামে একটি ডাল গ্লোতে। প্রতি 
ডালে সিন্দবুব দিষে যায | তাবপব চাল ছড়িযে 'ধাখেড” কবে প্রণাম তবে সিঞবঙ্গা 
(সূর্যদেব) | বেডাব মত চাবদিক ঘিবে রেখেছে, চাবখুট, সাবা পৃথিবী ভযে বযেছে তরে 
এই যে ডালী কালী কবছে, দোষেবই দোষ কবে, সেইটাই যেন শুকনো হযে ঝবে যায, 
সাক্ষী বহিলেন আব যদি না হয, সবুজ হযে নৃতন পাতা বাহিব হবে, সোনাব মত সুন্দব 
থাফবে (বলে ডাল গুতবে)। 

আবও বলে যদি দেবতা হয, এটাই যেন শুকনো মচমচে হযে যায, যদি না হয 
সোনাব মত সত্যই (খাটি থাকবেন) সাক্ষী বইলেন। সেইবপ প্রত্যেকেব নামে প্রতি 
ডালে “ধাখেড' কববে | এইসব কবাব পব ঘবে চলে যায় । গীচ ঘণ্টা পবে ফিরে আসে 
ডাল দেখবাব জন্য ৷ যে নামেব ডাল মবেছে, সেটাই ঠিক হবে | ডাইনে যদি ঠিক হল, 
যত ঘবেব মবে যাবে ওবাই ডাইন হবে । তাবপব অন্য গ্রামেব পুনবায সেইবপ “সুহি' 
বোছাই) কবিবে দুই তিন জাযগায । তাবপব সেই দুঃখ পাওযা লোকটিকে বলরে এই 
যে এইটি তোমাকে ঠিক কবে দিলাম, এখন গুকব কাছে নিষে যাচ্ছ, না ভাল হযে 
গ্রেছ £ সে উত্তব দিবে কমছে না, গুকব কাছ থেকে যাচাই কবে নিযে আসি | 'দিন 
ঠিক কবে জানেব কাছে চলে গেল। 


জানকো (জানদেব) 


জান হচ্ছে আমাদেব ডাইনেব হাইকোর্ট | এ যে যাবা ভাইন হয, ওদেবই সত্যিই 
ডাইন বলি। কি জানি সত্যিই পাষ, না মিথ্যা, আমবা বিশ্বাস কবি সত্যিই পায বলে, 
কেননা মাবাং বুকব কাছে সিদ্ধি লাভ কবেছে। আব পবীক্ষাও কবছি, দেবতাব 
শক্তিতেই বলে না ফাকিবাজি কবে জান হচ্ছে। 

কোন লোক ওষুধে ভাল না হলে প্রথমে ওঝাব কাছে নিযে খাডি (গুটি চালান বা 
খড়ি দেখা) কবাই , তাবপব গ্রামে গ্রামে ডাল গতি, অতঃপব জানেব কাছে যাই, গ্রাম 
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শুদ্ধ লোকেব অসুখ ক'বলে, মাঝি সমস্ত পুকষ মানুষদেব সঙ্গে করে নিষে যাবে, আব 
একজনেব অসুখ কবলে সেই মাঝিব কাছে কাদরে, তাবপব বোগীব তবফেব দুই 
একজন আব খাডিতে যাকে পাওযা গেছে তাব স্বামী বা ভাই আব গ্রামেব পাচ ছযজন 
সাক্ষী জানেব কাছে যাবে । এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু না 
বলতে পাবে । জানেব কাছে একবাবে যাবে না (সোজাসুজি যাবে না), বাইবে ডেবা 
বাধে । কোথাকাব লোক, কি জন্য এসেছে, কাব জন্য এসেছে, আব কি অসুখ, সে 
সবেব কথা কাউকে কিছু বলে না । জানেব গ্রামেব মাঝিকে বলবে ওগো বাবা, গুকব 
কাছে তেল, পূজা কবতে দাও । তাবপব সে জিজ্ঞাসা কববে - কতজন পূজা কবাবে 
(দেখাবে) ? বলিল এতজন অতজন আছি। সেই মাঝি জানেব কাছে নিষে যাবে । 
মাঝি তাদিগকে পৃজাব জিনিস হাজিব কবাবে, যেমন একটি সুপাবি, একটি ভাউনিচ্‌ 
(পোতাব খলা বা বাটি) আত্রপ্চাল, তেল সিন্দুব, ধুনা আব বেলপাতা । 

তখন জান বলিবে আচ্ছা এসো তবে পবে এই এই বেলা । তাবা ডেবায ফিবে 
যাবে! সেখানে গ্রামেব কোনো লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কথা বলবে না, অন্য 
দেশ আব অন্য গ্রামই বলবে । ধার্য সমযে জানেব কাছে যাবে | জান কখনও তাব 
ঘবেবই দোষ দেয, আব কখনও “জাহেবে' কি বাইবে। তাবা চুপচাপ বসে আছে, আব 
নিজ আতপ্‌ চাউল অনেক জাযগায দেবতাব নামে বেখে বেখে যায, আব বেলপাতা 
তাতে বেখে যায , ওব পব চাল বাখা জাযগাতে সিন্দুব দিযে যাবে তেলে গুলে ; আব 
ধূুপেব সবাব আগুনে ধুনা ফেলে বাখবে, শখ বাজাবে আব পৃজাব ঘণ্টা বাজাবে আব 
দেবতাদেব পূজা কবে তাবপব ভব দেয, ভব দিযে বকতে থাকে। 

প্রথমে তাদেব দেশেব নাম বলবে, ওটাব পর গ্রাম, তাবপব কুলহি গ্রোমেব বাস্তা) 
কোন কোন দিকে আছে, সেই সব বলে : তাবপব মাঝি, ওটাব পৰ ফবিযাদী লোক, 
ওটাব পব তাব কাকা, জ্যেঠা, ভাই, ভগ্রিনীদেব ছেলেদেব, মেযে আব ওবা যতজন 
আব সকলের নাম বলবে। 

তাবপব জিজ্ঞাসা কববে কী বাধা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না £ তাবপব তাবা 
বলবে . ঠিকই, বিশ্বাস কবলাম, এবাবে ভেঙে বলে দেন। জান উত্তব দেয দাও 
বুন্দা' ঠোকুবেব টাকা) দাখিল কব ; তবে তো বলবো। তাবপর একটি কবে টাকা 
দেয। আব চুক্তি কৰে গিয়ে থাকলে, যত টাকা চুক্তি কবেছে, সেটাও চেযে নিবে , 
দে সব দিলে পবে তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আব তাবা কাবা । তাবপব জান 
বলবে , এত এত জাযগায 'ঠালি ঢাউবা' কবেছ, এটা-ওটা ঠিক কবে ছিলে কী না ? 
তাহাব জবাব দিবে হে বাবা এঁগুলিই। তখন জান তাদেব বলবে যদি তৃপ্ত না হযে 
থাক তাহলে সাত সখাব কাছে (দোতি জাযগায) বুঝে দেখ । সাত সখাব আলাদা হলে 
ুদ্দা টাকা ফেবৎ দিযে দিব । তাবপব ঘবে ফিবে আসবে । বঙ্গা ধবা হলে, অসুস্থ লোক 
বাজী মানত কববে, আব ভাইন ধবা হলে হুড়ুম দুড়ুম কবে জবিমানা করে আব 
বে-আবক কবে গ্রাম থেকে তাডিযে দেয। এক জানেব কাছে ডাইন হযেছে, লোক 
খুশি না হলে অন্য জানেব কাছে নিষে যাষ, পুনবায প্রমাণ কববে বলে কিন্তু সেটা 
আজকাল, কিন্তু ডাইনেবা এক জায়গাষ দোষী হলে, হাজাব জানেব কাছে গেলেও সেই 
কথাই বলে। শুধু দুই একজন ডাইনী গুণে (বিদ্যা) জানদেব কথা গডবড কবতে 
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পাবে মাঝিব স্ত্রী ডাইনি ধবা হলে তাডাতে পাবে না নিজেই উল্টে যে লোকটিকে 
খাচ্ছে তাকে বলবে যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হচ্ছেত, আমি গ্রাস 
কবেছি, আমি কোথায যাব ? 

আজকাল জানেবা ভীষণঠকাচ্ছে। পূর্বেব মত ধবম জানদেব (ধার্মিক জানদেব) মত 
সত্য এদেব নাই। পূর্বে জানেবা জান শিক্ষা কবে নাই, আপনা হতেই পেয়েছিল। 
তাবা ভাব দিচ্ছিল না, বাত্রেব বেলা স্বপ্নে পেত কী দিনেব বেলা জলে দেখে । দেবতা 
এসব বলে দেয যে, অযুক অমুক অমুক আসছে এটা ওটাব জন্য, তুমি তাদেব এইরকম 
বলবে । আজকাল সে বকম জান নাই, রেশিব ভাগই ফাকিবাজি কবে সুত্র জিজ্ঞাসা 
কবছে, টাকা খাচ্ছে । সেইজন্য 'ফুলধারিযা' (পৃজাব ফুল যোগাড করে জানের পৃজা 
ইত্যাদিতে সাহায্য কবে) বেখেছে বেড কাটাবাব জন্য ৷ আব যে জানেব “ফুলধাবিযা' 
নাই তাবা দেখে শুনে বলে | আধা নাম বলে দেখে, আব জান কবতে আসা লোকদেব 
দিকে তাকায, ঠিক কিনা আব রেঠিক হলে আবও নাম বলে দেখবে । সেই জন্য আল 
জানদেব মিল খাচ্ছে না । “ফুলছাবিযা" বাখা জান সহজেই বেব কবে নিতে পাবে 
সেবকম জান ঠিক না বলতে পাবলে বলে বাবা বেড আছে, ওটা সবান কবাও। 
তাবপব ফুলধাবিযাব কাছে যায । বেড কাটাবাব জন্য কি কি লাগিবে, সেসব জান 
বলে দিযেছে। ফুলধাবিযা” সেসব পুজা কববে; মুবগি ফবিডং কি ব্যাং কি শেওলা কি 
সাদা বিডাল। পূজা কববাব আগে জিজ্ঞাসা কবে , কাব নামে বেড় কাটব ? তখন 
মাঝি পাঁবানিকদেব নাম বলে দেয, ফবিযাদী লোকেব নামও বলে, আবও দুই এক কথা 
বলে দিযে পূজা কববে | তাবপব তাদেব বলবে সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে 
পাহাবা দিতে পাব, জানেব কাছে যাব না । কিন্তু নিজেব ঘবে যাবেই, আর তার ঘবেব 
লোক আব জালেনব ঘবেব লোকেব সঙ্গে কথাবার্তা হতে পাবে, তাহলে অনেক চালাকি 
হতে পাবে। 


আদিবাসী সমাজ 


সাওতাল সমাজেব পবম্পবাগত নেতাকে বলা হয “মাঝি' সামাজিক কোনও 
কামকর্ম বা পুজো মাঝিব অনুমতি ছাডা হতে পাবে না | বলতে গেলে মাঝি গ্রামের 
পুবোহিতেব চেষে কিছু বেশি। বিষে দিতে মাঝিব অনুমতি নিষে হয । গ্রামে নতুন বউ 
এলে বউষেব বাবা জামাতাব গ্রামে মাঝিকে প্রণামী দেন। গ্রামে বব বিষে কবতে 
ঢুকলে ববধাত্রীবা বউযেব গ্রামেব মাঝিব বাডিতে আগে যাবেন, সেখানে মাঝিকে 
সম্মান জানিষে তাবপব যাবে বিষে আসবে | 'পববে' (উৎসবে) নাচ শুক হবে মাঝিব 
বাড়ি থেকে ! শিকাব উৎসবে নিহত পশুদেবব ভাগ দেওষা হয মাঝিকে | সমাজেব 
কেউ কোনও সমস্যা নিষে হাজিব হলে বা সম্পত্তি বন্টনেব জন্য পৰামর্শ চাইলে মাঝি 
প্রযোজন মনে কবলে 'কুলহি দুকপ' ডাকবেন । “কুলহি দুকপ' হল পূর্ণবযস্ক পুকষদেব 
নিষে সভা | এই সভাষ সকলেই আলোচনায অংশ নিতে পাববেন | কিন্তু শেষ কথা 
বলবেন মাঝি । মাঝিকে সাহায্য কববেন সমাজেব পাচজন, ধাদেব বলা হয 'মোবে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২১৯ 


হড়' (মোবে-্ীচ, হড-মানুষ) । মাঝিব অনুমতি পেলে সমাজেব কেউ পুলিশেব কাছে 
যান বা আদালতে যান। গ্রামে কোনও অপবাধমূলক ঘটনা ঘটলে সাধাবণত মাঝিই 
থানায খবব দেন । থানা থেকে কেউ গ্রামে এলে প্রথমে মাঝিব সঙ্গেই দেখা কবেন। 

গ্রাম পত্তনেব সময আদিবাসী সমাজেব প্রাপ্তবযস্ক পুকষবা মাঝি সহ আবও কিছু 
সমাজ নেতা নির্বাচন কবেন। পদটি সাধাবণত বংশানুক্রমিক হলেও “মাঝি' বড ধবনেব 
কোনও অপবাধ কবলে গ্রামবাসী পুকষেবা মিলিত হযে নতুন কাউকে মাঝি নির্বাচিত 
কবেন। 

গ্রামেব কেউ দীর্ঘদিন ধবে অসুখে ভূগলে গ্রামেব মানুষ সাধাবণত মাঝিব কাছে 
'ডাইনিব নজব-এব সন্দেহেব কথা জানান । মাঝিব নেতৃত্বে গ্রামবাসীবা ওঝা বা 
জানগুকব কাছে হাজিব হন । জানগুক কাউকে ডাইনি বলে ঘোষণা কবলে ঘোবিত 
ডাইনিব বিকদ্ধে শা্তিদানও মাঝিব নির্দেশেই হয। 


জগমাঝি হলেন সমাজেব আব এক প্রধান | জগমাঝি হলেন নৈতিকতাব বক্ষক | 
জগ্মমাঝি দেখেন জন্ম, মৃত্যু, বিষে সহ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো সামাজিক বিধানমতই 
সমাজেব মানুষেবা পালন কবছেন কিনা । গ্রামেব ছেলে-মেষেদেব নৈতিক ভ্রষ্টাচার, 
যৌনবষ্টাচাব বোধ কবা এবং প্রয়োজনে তাব বিচাবেব প্রশ্ন এলে বিচাবেব দাযিত্ব 
পালন কবেন জগমাঝি | 


জগমাঝিকে এসব প্রতিটি কাজে সহকাবীবূপে যিনি সাহায্য কবেন, তাকে বলা হয 
পাবানিক। 


'নাইকে' সাওতাল সমাজেব পুবোহিত । পদটি বংশানুক্রমিক | সাওতাল সমাজেব 
বোঙ্গাবা (দেবতাবা) দুধবনেব বলে সমাজেব বিশ্বাস | শুভকাবী বোঙ্গা ও অশুভকাবী 
বোঙ্গা। শুভকাবী বোঙ্গাদেব পুজো নাইকেব প্রধান কাজ। পুজোয বলি দেওযা পশুব 
মাথা নাইকে দেওযা হয | শিকাব উৎসবে যোগদানেব আগে গ্রামবাসীবা বোঙ্গাব পুজো 
দেন এবং নাইকেকে এ জন্য দেওযা হয পাচটা মোবগ । 


কুজম নাইকে হলেন নাইকেব সহকাবী | অর্থাৎ সহকাবী পুবোহিত | কুজম নাইকে 
অশুভকাবী বোঙ্গাদেব পুজোব অধিকাবী । সমাজেব বিশ্বাস অশুভকাবী বোঙ্গাবা গ্রামে 
মানুষদেব ক্ষতি কবাব ক্ষমতা বাখে। তাই তাদেব তুষ্ট কবতে পুজো দেন | 


সমাজেব বযোজ্যেষ্ঠদেব গাচজনকে নিষে “মোবে হভ” তৈবি হয | “মোবে হুড -এব 
প্রতিপত্তি সমাজে যথেষ্ট । সামাজিক অপবাধ, বিবাহ-বিচ্ছেদেব বিচাব কবেন মোবে 
হড়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচাবে দোষীদেব জবিমানা হয। অভিযোগকাবী পান 
অর্ধেক । বাকি অর্ধেক মাঝিব হাতে তুলে দেওযা হয। মাঝি তাব থেকে 
সামান্য রেখে বাকি টাকায হাডিযা কিনে সমাজেব সকলে এক সঙ্গে পান করেন। 


“গ্লোডেৎ-এব কাজ মাঝিব ডাকা সভাব খবব গ্রামে বাড়ি বাডি পৌছে দেওযা। 


২২০ অলৌকিক লয, লৌকিক 


সমাজে ধর্মী জীবনে জানগুকব কোনও স্থান নেই। আদিবাসী সমাজে 
পুজো-পার্বপেব ভাব কখনই জানগুককে দেওয়া হয না । ওঝা বা জানগুক অথবা আব 
যে নামেই পবিচিত হোন না কেন গ্রবা সমাজেব মানুষেব ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা আদায 
কবে। নানা কাবণে মানুষ ওদেব পবামর্শ নিতে হাজিব হন। বোগেব কাবণ ও 
বোগমুক্তিব জন্য, বন্ধ্যা বমণী মা হওযাব বাসনা নিষে, চুবি যাওযা জিনিসেব খোজে, 
গৃহপালিত পশুব অসুখেব সমস্যা নিযে, সন্তান-সম্ভবাব সন্তান যেন ভালভাবে হয এই 
প্রার্থনা নিষে, ডাইনি ধবেছে সন্দেহ কবলে, ডাইনিব নজব পডেছে সন্দেহ কবলে অথবা 
ডাইনিকে খুজে রেব কবাব আবেদন নিষে সমাজেব বিভিন্ন মানুষ উদ্ধাব পেতে 
জানগুরুব শবণাপনন হন। 

সমাজেব বিশ্বাস, জানগুরুবা এক বিশেষ ধবনেব বোঙ্গাব মাধ্যমে অলৌকিক 
ক্ষমতাব অধিকাবী | এইসব বোঙ্গাদেব সাহায্যে জানগুক ডাইনিদেব এবং অনিষ্টকাবী 
আত্মাদেব প্রভাব নষ্ট কবতে সক্ষম | জানগুকবা বিভিন্ন প্রযোজনে বিভিন্ন বোঙ্গাদেব 
কাজে লাগিযে অনিষ্টকাবী বোঙ্গা,আত্মা, ডাইনিদেব নিমন্ত্রণ করেন | দু একটি উদাহবণ 
বং দিই। প্রসূতিব হিতার্থে ভালুযাবিজয় বোঙ্গা, উলুমপাইকে বোঙ্গা, জুলুমপাইকে 
বোঙ্গা, খোস-গ্লীচডায় গোসাগ্রী:এবা বোঙ্গা, পাগল ভাল কবতে নাশন্চশ্তী বোঙ্গা, 
দুবিঘা বাবদো বোঙ্গা, গৃহপালিত পশুদেব অসুখে জাহেব এবা বোঙ্গাও নাগ-নাগিন 
বোঙ্গাদেব তুষ্ট কবে কাজে লাগান হয। জানগুকদেব বোঙ্গাদেব মধ্যে কিছু হিন্দু 
দেব-দেবীও আছেন । যেমন গঙ্গা, কালী, দিবি দের্গা)। 


আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস, জাদু দুবকমেব-_হিতকাবী ও অনিষ্টকাবী | জানগুকবা 
হিতকাবী জাদু ক্ষমতাব অধিকাবী এবং ডাইনি বা ডাইনবা অনিষ্টকাবী জাদু ক্ষমতাব 
অধিকাবী । সমাজ বিশ্বাস কবেন একমাত্র জানগুরুবাই ডাইনিব মন্ত্রশক্তিব বিকদ্ধে 
লডাব ক্ষমতা বাখেন। যদি কোনও ভাইনিব শক্তিব কাছে একজন জানগুক পবাজিত 
হন অন্য জানগুক আসবেন। জানগুকবা সমাজেব কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। 


ডাইন প্রসঙ্গে বছ জানগুকব সঙ্গে কথা বলেছি। তাদেব অনেকের মত-_ডাইনি 
যাব উপব নজব দিষেছে, তাব গু ডাইনিকে খাওযালে ভাইনিব ক্ষমতা নষ্ট হযে যাষ। 
আবাব অনেকেব মতে ডাইনি যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ তাদের ক্ষমতাও কাজ 
কবে। 

দ্বিতীয মতটি সমাজেব মানুষদেব প্রভাবিত কবে বলেই ভীত মানুষগুলো - বোগ 
থেকে নিজে বাচতে বা আত্ীয়কে বাচাতে জানগুক যাকে ভাইনি বলে ঘোষণা করে 
তাকে অতি নিষ্ঠুবতাব সঙ্গে হত্যা কবতে সামান্যতম কুঠিত হন না | ববং অনেক সময 
হত্যাকাবীবা মনে করেন, ডাইনি হত্যা কবে সমাজ্রেব উপকাবই করেছেন,ভবিষ্যতে 
কাউকে ডাইনিব নিষ্টুরতাব বলি হতে হবে না । এ ধবনেব ঘটনাও বহু ঘটেছে, ডাইনি 
হত্যাকাবী নিজেই বীরেব মত থানায গিযে আত্মসমর্পণ কবেছেন। 


সমাজ অবশ্য সাহাবণভাবে বিশ্বাস করে, ডাইনি ইচ্ছে কবলে তাব মন্ত্র ফিবিয়ে 
নিতে পাবে। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২২১ 


রা 


ধম 


সাওতাল সমাজেব কাছে সিং বোঙ্গাব (সূর্যেব) স্থান সবচেষে উচুতে | সিং বোঙ্গা 
বোজ পূর্ব দিকে দেখা দেন বলে সমার্জেব কাছে পূর্ব দিক পবিত্র দিক | পুজো-পাঠ হয 
পূর্ব দিকে মুখ কবে । নিদিষ্ট সময মেনে সিং রোঙ্গাব পুজো হ্য না । সিং বোঙ্গাব ককণা 
পেতে গ্লাচ-পাত-দশ বছবে একবাব পুজো দিলেই হলো । পুজোতে সাদা মোবগ অথবা 
গীঠা বলি চডান হয। 

“মাবাং বুক' (আক্ষবিক অর্থে বড পাহাড) বোল্লাদেব মধ্যে অন্যতম প্রধান | মাবাং 
বুক জাতিব ও সমাজেব পালনকর্তা । ইনিই আদিম মানব-মানবীকে পালন করেছিলেন, 
খাওযা-পবাৰ ব্যবস্থা কবে দিযেছিলেন। শিখিষেছিলেন হীঁডিধা তৈবিব পদ্ধতি । 

শুকতে মাবাং বুকব পুজোয দেওয়া হত হীঁড়িযা বাঁ--বাঁডিতে তৈবি মদ-! 
পববর্তীকালে মুণ্ডাদেব প্রভাবৈ মাবাং বুকব কাছে বলি দেওযা হতে থাকে। 

মাবাং বুক কোন কোন খুঁটেব উপগোষ্ঠিব) গৃহদেবতা ৷ বীবহোব, ভূমিজ, হো বা 
মুগ্ডাদেব কাছেও পুজিত হন মাবাং বুক। 

'জাহেব-এবা' জাহেব থানেব (পবিত্র কুঞ্জ, যেখানে সমাজেব সার্বজনীন দেবতাবা 
অবস্থান কবেন) অধিষ্ঠত্রী দেবী । অনেকের ধাবণা ! জাহেব-ধবাকে মুস্টাবা জাহেব 
বুড়ি বলেন, ওযার্তবা জাহেব এ্াকে বলেন ঝাকডা ুটিযা বা সবণা বুটিযা। ফাণুযা 
বা দোলেব দিন জাহের এবাব বিশেষপুজো হয । দেবীব কাছে প্রার্থনা কবা হয যেন 
গ্রামেব ছেলে-মেেবা সুস্থ থাকে, খাবাপ বাতাস রোগ না বযে আনে। 

“গোসাঞ্রী-এবা' যা-গাচভা ইত্যাদি চর্মরোগেব বোগ্গী। সাদা মোবগ বলি দিযে 
গোসাঞী-এবাকে সন্তুষ্ট বাখা হয়। 

“মোবাইকো-তুকইকো' (আক্ষবিক অর্থে গ্লাচ ছয) বোঙ্গা একজন বোঙ্গা হিসেবেই 
পুজো পান। মোবাইকো-তুকইকো .গ্রামেব ভাল মন্দের দেখাশুনো কবেন , শস্যের 
ফলন, বৃষ্টি, খবা, মডক ইত্যাদিব 'নিষস্তক | 

সমাজ বিশ্বাস কবে ডাইনি ও ডাইনদেব উপব 'পবগনা বোঙ্গা'ৰ নিষন্ত্রণ আছে। 
ডাইনিব নজব পবে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে বলে জারগুক্ ঘোষণা কবলে ডাইনিদেব মন্ত্রক 
কাটান দিতে জানগুকবা পলগণ' “ঙ্গব পুজো কবেন। 

পরামেব প্রান্তে থাকে জাহেব ৭'* বা পবিভ্র-ুঞ্জ | এই পবিত্রকুঞ্জে সমাজেব বোঙ্গা 
বাদেবতাবা থাকেন । পাশাপাশি তিনটি শালগাছেব তলার তিনটি পাথব মাধাং বুরু, 
জাহেব-এবা ও মোবেইতো-তুকইকো নামে পুজিত হয। সমাজে বিশ্বাস পাথরগুলো 
বো্গাবাই বেখে গিযেছেন। দুটি মহুয়া গাছতলা হয ঠৌসাঞী'-এবা ও পবশনাব থান। 

জাহ্বে থানে বোঙ্গারা প্রধান প্রধান পববেব বা উৎসবেব সময পুজো পান। প্রধান 
উৎসবগুলো হলো ফসল তোলাব উৎসব “সোহবাই', ফসল বোনাব উৎসব 'এবোক্‌ 
৪১৬ উৎসব 'বাহা' ইত্যাদি। 

থানেব বোঙ্গাবা ছাডা গ্রামেব মাঝে থাকে 'মাঝি রোঙ্গা'ব থান । মাঝি 
বোঙ্গাকে 'মাঝি বুডি' বা 'মাঝি হডম্‌*নামেও ডাকা হয়। মাঝি থানেব অবস্থান গ্রামেব 
মাঝিব বাডিব সামনে। মাঝি বোঙ্গা গ্রামেব মাঝিব আধ্যাস্িক উপদেষ্টার কাজ করে। 


২২২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


'মাঝি বোঙ্গা গ্রামেব ভাল-মন্দ দেখাশুনো কবেন। জাহেব থানেব বোঙ্গাদেব পুজো 
দেবাব আগে মাঝি বোঙ্গাব পুজো দেওযা হয । মাঝি বোঙ্গাব পুজো কবেন মাঝি 
স্বযং | পুজোয মাঝি রোঙ্গাকে নিবেদন কৰা হয় হাডিযা, বলি দেওযা হয দুটি পাযবা। 

সমাজের বিশ্বাস মাঝি বোঙ্গা ও পবগনা বোঙ্গাব অন্যান্য বোঙ্গাদেব উপব যথেষ্ট 
প্রভাব আছে। 
যদিও জাহ্বে বোঙ্গাবা আদিবাসী অনেক জনজাতিব কাছে পৃজনীয, কিন্তু এক গ্রামে 
মানুষ অন্য গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেন নাঁ। যদি একগ্রামেব মানুষ স্থাধীভাবে 
অন্যগ্রামে বসবাস শুক কবেন, তবে তিনি নতুন গ্রামেব জাহেব থানে পুজো দেওযাব 
অধিকাব পান্‌। 

এসব ছাড়াও প্রতিটি খুটেব বা উপগোষ্ঠিব বযেছে নিজস্ব দেবতাও । সাধাবণত 
এদেব বলা হয আব্গে বোঙ্গা । আব্গে বোঙ্গাব পুজোব প্রসাদ মেষেদেব খাওযাব বা 
ছোযাব অধিকাব নেই । প্রসাদে মেষেদেব ছোযা লাগলে দ্বিগুণ নৈবেদ্য দিষে আব্গে 
বোঙ্গাব পুজো দিযে প্রাযশ্চিত্ত কবতে হ্য। 

সমাজেব বিশ্বাস আত্মা অমব | দেহত্যাগেব পব যতদিন তাদেব কথা বংশধববা 
মনে বাখেন ততদিন আত্মা বিপদ-আপদে তাদেব সাহায্য কবে | কেউ দেহত্যাগ কবাব 
গব বোঙ্গা হযে যান । পাবলৌকিক কাজ শেষ হওযায পব আত্মাব বোঙ্গা সাওতালদেব 
বাড়িতে স্থান পান। আত্মাব এই বোঙ্গাকে বলে হপ্বামপো বোঙ্গা। প্রতি পববে 
পবিবাবেব লোক হপ্বামপো বোঙ্গাকে নৈবেদ্য দেহ । 


“দিশম সেনদরা' বা বার্ধিক শিকাব পববেব সময সাওতাল সমাজ জঙ্গল মহাসভা বা 
লো বীব' ডাকে | “লো বীব-এব নির্দেশ সমাজেব সকলেই মান্য কবেন | “ডিহবি' 
হলেন লো বীব পববেব সর্বোচ্চ ক্ষমতাব অধিকাবী। 

ফাল্গুন মাসে বাহা পববেব পব 'লো সেন্দ্রা' অনুষ্ঠিত হয | ডিহবি শিকাব পববেব 
দিন ঠিক কবেন ও কোথায কোথায শিকাবীবা বাত্রিবাস কববেন, তাও ঠিক কবেন। 
বিভিন্ন হাটে দূত পাঠান ডিহবি | দৃতদেব হাতে থাকে “ধাবওযাক্‌, (পাতাসমেত 
শালগাছেব ডাল) | হাটেব লোকজন 'ধাবওযাক্‌' হাতে কোনও লোক দেখলেই বুঝতে 
পাবেন ডিহবিব দূত এসেছেন ৷ সমাজেব লোকেবা দূতেব কাছ থেকে জেনে নেন 
শিকাবি পববেব দিনক্ষণ ও অন্যান্য খুটিনাটি ৷ 

গ্রামে নাইকে পববে যাওযা শিকাবীদেব কল্যাণ কামনাষ গ্লাচ্টা মোবগ উৎসর্গ 
কবে পুজো দেন ডিহবি,শিকাব পববেব কষেকদিন আগে থেকেই সহবাস বন্ধ বাখেন, 
শয্যা নেন ভূমিতে | শিকাব পববেব আগে সন্ধ্যা পিতলেব পাত্রে জলে দুটি 
শাল-পল্লব বেখে দেন। পবদিন ওই পল্লব-দুটি তাজা থাকলে শুভ লক্ষণ বলে ধবে 
নেওযা হয, শিকাবীবা আসাব আগেই ভিহবি তাব স্নান সেবে ফেলেন। শিকাবীবা 
হাঁজিব হওযাব পব ডিহবি বোঙ্গাদেব পুজো কবেন | বলি দেওযা মোবগ চালেব সঙ্গে 
বান্না কবা হয | এই খেষে ডিহবি তাব উপোস ভাঙেন । শিকাবীবা বেবিষে পবেন 
শিকাবে। 

সাবাদিন শিকাব কবাব পব সন্ধ্যায তাবা সমবেত হন | এক-এক গ্রামের মানুষ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২২৩ 


এক-এক জাযগায বসেন। বাতেব খাওযা দাওযাব পাঠ চুকতে যাবা “লো-বীব' 
সভায় যাবে তাবা ছাডা সকলে মিলে নাচ-গান-বাজনা শুক কবরে । এই প্রমোদ 
আসবকে বলে “তোবিযা' | শিকাবেব দেবী 'বঙ্গো কজি” বোঙ্গাকে খুশি কবতেই 
তোবিযাব আযোজন । নাচ-গানে বাত শ্রেষ হবে । ডিহবি ভোব বেলায স্লান সেবে 
পুজো কববেন, বলি চাপাবেন। শুক হবে শিকাব । তৃতীয দিন সন্ধ্যা শিকাব পবব 
শেষ হয। শিকাবীবা গ্রামে ফেবেন। শিকাবীদেব স্ত্ীবা স্বামীদেব পা ধুইযে স্বাগত 
জানান। 

শিকাব পবরেব সময বিবাহিতেবা চুলে ফুল গুজতে পাবেন না, হাতে পরেন না 
লোহাব বালা । শিকাবীবা না ফেবা পর্যন্ত গ্রামে পশু বা মোবগ মাবা নিষিদ্ধ । 


আদিবাসী সাওতাল সমাজে নাবী 


সাওতালদেব বহু লোককথায পুকষদেব বীবসুলভ সবলতা৷ ও নাবীব তীক্ষ বুদ্ধিব 
কথা বলা হযেছে । সমাজেব নাবীদেব সম্মানবক্ষাকে পুকষবা তাদেব বীন-ধর্ম বলে মনে 
কবেন। এগুলো যেমন সত্যি, পাশাপাশি এ-ও সত্যি পুকষবা মহিলাদেব বিশ্বাস কবেন 
না। সমাজ বিশ্বাস কবে মন্ত্র বা অলৌকিক ক্ষমতা দখল কবার ক্ষেত্রে নাবীবা পুকষদেব 
চেযে অনেক বেশি অগ্রণী | নাবীদেব বোঙ্গাব পুজোব অধিকাব দিলে ছলাকলাষ ভারা 
বোঙ্গাদেৰ হদয জয কবে নেবেন । নাবীবা বহস্যময ক্ষমতা অধিকাবী হলে সমাজেধ 
ক্ষতিই হবে। 

নাবীদেব বহস্যময ক্ষমতাকে ভষ পাওযাব হদিশ পাওযা যায লোকগাথাতেই। 

সে অনেক অনেক আগেব কথা । সমাজে বাস কবতেন এক গুণীন্‌। তাব ছিল 
অলৌকিক সব ক্ষমতা । সেই ক্ষমতাব জোবে অনেক মৃত আদিবাসীদের নতুন জীবন 
দযেছিলেন। গুধীনেব গুগগ্রাহী জুউলো । গুণীন ঠিক কবলেন, ডাদেব দীক্ষা দেবেন । 
গুণীন বুঝেছিলেন ভাব আয়ু বেশি দিন নয । ভক্তুদেব ডেকে বলেছিলেন, তোদেবই 
তো দীক্ষা দেবো | কিন্তু মনে হচ্ছে, সব কিছু শেখাবাব আগেই আমাৰ মৃত্যু হবে| 
তোদেব কযেকটা কথা বলি, মন দিযে শোন, আমি মাবা গেলে আমাব মৃতদেহ যেন 
অবশ্যই দাহ কবিস তোবা । চিতা থেকে এক সময লাফিযে উঠরে আগুনেব গোলা 
আওনেব গোলা দেখে ভয না পেযে তোবা গোলাটাকে গ্রহণ কবিস । তাহলেই আমাব 
সমস্ত মন্ত্রশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা তোবা পেয়ে যাবি। 

ভক্তদেব দীক্ষা দেওযাব দিন ঠিক হলো। দীক্ষাব দিন গুক যখন ঘর্‌ থেকে রেব 
হচ্ছেন তখন একটা সাপ কামডাল গুকব মাথায । গুককে বাচাবাব সব চেষ্টাই ব্যর্থ 
হলো। গুককে শ্মশানে নিযে গিষে চিতা সাজিযে তাব উপব শোযানো হলো চিতায় 
আগুন ভুলে ওঠাব কিছু পব বিশাল শব্দ কবে একটা আগুনের গোলা শুন্যে উঠে 
গেল । ভীত ভক্তেবা সেই শব্দে ও গোলাব আগুনেব তীব্রতাব পালিষে গেলেন । 
কাছেব মাঠে কিছু ঘেষে শুকনো কাঠি কুডোচ্ছিল। আগুনেব গোলাটা তাদেব কাছে 


২২৪ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


পডতেই তাবা গ্লোবব লেপা ঝুঁডি দিষে চাপা দিল । ফলে মেষেদেব মধ্যে সঞ্চাবিত 
হলো গুণীনেব অলৌকিক শক্তি ও ক্ষমতাব বড অংশ । পবেব যে ছোট আগুনের 
গোলাটা শূন্যে উঠে মাটিতে এসে পডেছিল, সেটা সংগ্রহ কবেছিলেন ভক্তেবা। ভক্ত 
পুকষদেব মধ্যেও সংক্রামিত হলো গুকব শক্তি, তবে তা খুবই কম। 

কোন কোন ক্ষেত্রে সাওতাল সমাজেব মেযেবা কিছু কিছু হিন্দু দেব-দেবীব পুজো 
কবছেন বটে। (কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি), কিন্তু এগুলো বিবল ব্যতিক্রম । হিন্দু 
দেব-দেবীদের পুজোব বাইবে কিন্তু সাওতাল সমাজ তাদেব নাবীদেব বোঙ্গা পুজোব 
অধিকাৰ স্বীকাব করে নেষনি। 


ডাইনি, জানগুক প্রথাব বিকদ্ধে কী কবা উচিত 


লক্ষ্য কবলেই দেখা যাবে যে সব বছব ভাল ফসল হয, সমাজে অভাব অনটন কম 

হয, সেসব বছৰ “ডাইনি' হত্যা বা ডাইনি' বিচাবেব ঘটনা কম ঘটে | যেসব বছব ফসল 

ভাল হয না, গো-মভক দেখা দেয, সেসব বছবগুলিতে ডাইনি নিযে অভিযোগ ওঠে 
[ 


জানগুরুদেব অলৌকিক ক্ষমতায বিশ্বাস সাধাবণ মানুষদেব এমনি আসেনি । ভাবা 
দেখেছেন জানগুকদেব “অলৌকিক' সব কাগুকাবখানা । জানগুকবা আত্মা, ভূতদেব 
নিযে আসতে পাবেন, কাজে লাগান । ভূতেবা গ্লাস থেকে তাড়ি খায । কঞ্চি চালান 
কবে, নখদর্পণে, আটার গোলা ভাসিষে, হাতে ছাই ঘষে নাম ফুটিযে চুবি যাওযা 
জিনিসেব হদিশ দিচ্ছেন। যেভাবে এসব ঘটনা জানগুক ঘটাচ্ছেন, সেগুলোব ব্যাখ্যা 
সাধাবণ বুদ্ধিতে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ঘটনাগুলোকে অলৌকিক ক্ষমতাব প্রকাশ 
ছাডা আব কিছু ভাবাব অবকাশ থাকছে না । তাবই ফলশ্রুতিতে আমবা দেখতে পাচ্ছি 
হত্যায সক্রিফভাবে অংশ নিচ্ছেন। 

ডাইনি হত্যাব পিছনে বষেছে ডাইনিদেব এবং জানগুকদেব অলৌকিক ক্ষমতাব 
প্রতি সাধাবণেব অন্ধ-বিশ্বীস ৷ অন্ধ-বিশ্বাস কিন্তু শিক্ষাব সঙ্গেই শুধুমাত্র সম্পর্কিত নয । 
ধাবা মনে কবেন আদিবাসী সমাজকে শিক্ষা ও চিকিৎসাব সুযোগ সুবিধে দিলেই ডাইনি 
হত্যা বন্ধ, হযে যাবে । তীবা প্রকৃত সত্য বিষষে বা সমস্যাব গভীবতা বিষষে ঠিক মত 
অবহিত নন, এ কথা অবশ্যই বলা চলে । ডাইনি ও জানগুকদেব অলৌকিক ক্ষমতাব 
প্রতি বিশ্বীস শুধুমাত্র গুধিগত বিদ্যাতেই দূব কবা সম্ভব বলে ধাবা মনে কবেন তাদের 
অবগতিব জন্য জানাচ্ছি কুসংস্কাব ও অন্-বিশ্বীসে আচ্ছন্ন শিক্ষিতেব সংখ্যাই যে 
আমাদেব দেশেব শিক্ষিতদেব মধ্যে সংখ্যাগুক, এ সত্যকে কি আমবা অন্বীকাব কবতে 
পাবি £ বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞান পেশাব মানুষ, শিক্ষক, অধ্যাপক, 
বুদ্ধিজীবী এমনকি স্বীকৃত মার্কসবাদীদেব মধ্যে কি আমবা কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন মানুষেব 
সাক্ষাৎ পাই না? বাস্তব সত্যটি এই যুক্তি দিযে সহানুভূতিব সঙ্গে বোঝালে শুধুমাত্র 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২২৫ 


শিক্ষাৰ সুযোগ পাওযা মানুষবাই নন, শিক্ষা সুযোগ লাভে বঞ্চিত মানুষবাও সংস্কাব 
মুক্ত হন। এই কথাগুলো কেবলমাত্র কলপনাপ্রসূত বা ধাবগাপ্রসূত নয, ববং বলতে পাবি 
হাতে-কলমে কাজ কবাব মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্রতাব ফলশ্রুতি | মানুষ শৈশব থেকেই 
রেডে উঠছে অলৌকিকেব প্রতি আস্থাশীল পবিবাবে, সমাজে পবিবেশে | পভাব বই ও 
গল্পেব বইযেব মাধ্যমেও অলৌকিকতাব প্রতি বিশ্বাস ও ভুল ধাবণাই প্রতিনিষত 
সঞ্চাবিত হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক স্নাযুকোষে ৷ বিপবীত কোনও যুক্তিব সঙ্গে পবিচিত 
হওযাব সুযোগ না পাওযাব ফলে অলৌকিকতাব প্রতি বিশ্বাসগুলোই দিনে দিনে দৃচবদ্ধ 
হযেছে। মানুষ যুক্তিব সঙ্গে পবিচিত হবাব সুযোগ পেলে যে আন্তবিকতাব সঙ্গেই 
যুক্তিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে কবেন এই সত্যটুকু যুক্তিবাদী আন্দোলনে একজন 
কর্মী হিসেবে উপলব্ি কবেছি। 

শত শত বছব ধবে ভাববাদী দর্শন যে অন্ধ-বিশ্বাসগুলোকে, আমাদে চিন্তাব 
জগৎকে, প্রতিনিযত প্রভাবিত কবে চলেছে যুক্তিবাদী দর্শন মুহূর্তেব চেষ্টায কোটি কোটি 
মানুষকে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত কবতে সক্ষম হবে, এমনটা ভাবা বাতুলতা মাত্র । 
আমাদেব দেশে অক্ষব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেব সংখ্যা অতি নগণ্য | শিক্ষিতদেব মধ্যেও 
অতি প্রযোক্তনীয (লেখাপডা শিখতে যতটুকু না কিনলেই নয) বই কেনা ছাডা বই 
কেনাব অভ্যাস খুবই কম। অন্ন-বস্ত্রের মত বই কেনাকে বেচে থাকাব ন্যুনতম 
প্রযোজন বলে মনে কবেন না । কিনলেও সাধাবণভাবে “শেষ পাডানেব কবি' হিসেবে 
ধর্মগ্র্ই সেখানে গুকত্ব পায । কুসংক্কাব মুক্তিব কাজ এক বা কষেকজন ব্যক্তি কিছু 
লেখাতেই সমাধান হযে যাবে এমন ভাবাটা একান্তই অগূলক। যুক্তিবাদী লেখা-পত্তব 
কিছু মানুষ বা কিছু সংগঠনকে যুক্তিবাদ আন্দোলন গডে তোলাব ক্ষেত্রে চিন্তাব স্বচ্ছতা 
আনতে সাহায্য কবতে পাবে, দিশা দিতে পাবে মাত্র ! এব বেশি কিছু নয । স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত 
মানুষবা বিভিন্ন গণসংগঠন কবে যেদিন অক্ষবগ্রানহীন, শিক্ষাব সুযোগ না পাওযা 
মানুষদের স্বচ্ছ যুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত কবতে পাববেন, সেদিনই যুক্তিবাদী 
আন্দোলনে নতুন মাত্রা নতুন গতি যুক্ত হবে। 

শিক্ষিত এবং ডাইনি হত্যা বিবোধী মানুষদেব লেখাতেও আমবা কিন্তু বাব বাব লক্ষ্য 
কবেছি, স্বচ্ছতা অভাব । নেতৃত্বে স্বচ্ছতাব অভাবই ডাইনি হত্যা বিবোধী আন্লেলন 
গ্রডে ওঠাব পক্ষে প্রবলতব বাধা । শবচ্চন্্র বাষেব বিখ্যাত বই 'গুবাও বিলিজিযন 
ত্যান্ড কাস্টমস্‌'-এ শ্রী বা এ কথাও লিখেছেন, জানগুক সম্প্রদাষেব অতিপ্রাকৃত 
ক্ষমতাব অধিকাবী মানুষগুলো এ সব বিদ্যা শেখে কখনও ভালবেসে, কখনও আযেব 
পথ হিসেবে । এবা বুঝতে পাবে কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা অতিপ্রাকৃত। এবা 
অলৌকিক বিদ্যাব পাশাপাশি, ভেষজ বিদ্যাও শেখে । 

বেভাবেশ্ড পি ও বস্তি ট্ট্যাবু কাস্টমস্‌ আ্যামাং দি সানতালস্‌; গ্রন্থে একথাই 
বলেছেন, মেষেবা, সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোব কাছে 
পৌঁছুতে চা । সেটা প্রকাশো পাবে না । কাবণ পুকষেবা মত দেয না। তাই গোপনে 
ডাইনি বিদ্যাব অনুশীলন কবে। 

অসিতববণ চৌধুবীব 'উইচ কিলিং আ্যামাং দি সানতালস্‌' বইটি পড়লে কোথাও 
এমন কথা পাই না যাতে মনে হয "জান" এবং 'ডান' কাবোই কোনও অলৌকিক 


নীকিক (২)--১৫ 


২২৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ক্ষমতা-টমতা বলে কিছু নেই। ববং শ্রীচৌধুবীব কথায সন্দেহ জাগে এ বিষযে তাব 
নিজন্ব বিশ্বাস বযেছে দোদুল্যমান অবস্থায | 

শ্রী টৌধুবীব বিভিন্ন লেখা পডেও এ বিষযে তাব মতামত বুঝে ওঠা আমাব পক্ষে 
সম্ভব হ্যনি | ভাব কথা, 'মন্ত্র-তন্ত্রসমধ্িত জানগুকব কার্যকল!পকে আমবা হিতকাবী 
জাদু বা %।118178010 বলে অভিহিত কবতে পাবি । অনুবপভাবে, অনিষ্টকাবী যেসব 
ব্যক্তি মন্ত্রতন্ত্রেব আশ্রষ নিষেছে, তাদেব কার্যকলাপকে অহিতকাবী জাদু বা 08০ 
78010 আখ্যা দেওযা যেতে পাবে । সাওতাল সমাজে যাবা 01890117900 কবছে বা 
জাদু কবছে, তাদেব “ডান, আখ্যা দেওযা. হয ।' 

তাব মানে ? তিনি কি 'ডান' সত্যিই আছে কিনা'ব উত্তবে জানাচ্ছেন 'ডানবা 10801 
11890 কবছে' ? এতো ঈঞ্িতা বায চক্রবর্তীব মত “ওযার্্ড উইচ ফেডাবেশন'-এব 
সর্বনযকন্তী বলবেন! অসিতববণ চৌধুবী'ব লেখা-পত্তবকে যেখানে আমাদেব সমাজেব 
উচ্চকোটিব মানুষ ও পত্র-পত্রিকা মূল্যবান বলে মনে কবেন, সেখানে ভাব এই 
সিদ্ধান্তে পিছনে যুক্তিগুলো কী? এ বিষযে জানাব আগ্রহ যে কোনো যুক্তিবাদী 
মানুষেবই স্বাভাবিক । 

শ্রীচৌধুবী লেখাটিতে ঠিক পবেব লাইনটিতেই বলেছেন, “এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট 
যে সাওতাল অধ্যুষিত সব জেলাতেই বহু প্রাণহানি ঘটেছে 'ডান' হওযাব অভিযোগে ? 

না। 'ডান' প্রথা বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট নয । ববং মনে হযেছে-_যেহেতু ভাব 
লেখা-পত্তব “ডান প্রথা বিবোধী বলে প্রচলিত, তাই এ বিষযে ভাব আবও সতর্কতা ও 
স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিব প্রযোজন ছিল। 

ডাইনি প্রথাব মত একটা অমানবিক প্রথাব অবসান প্রতিটি মানবিকতা বিশ্বাসী 
যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্মী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী আত্তবিকভাবেই চান। 
যুক্তিবাদী আন্দোলনকর্ম, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিশীল বিভিন্ন 
সংস্থা ও মানুষ ডাইনি প্রথাব বিকদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নিযে যাতে আন্দোলনকে সার্থক 
কবে তুলতে পাবেন, সে দিকে লক্ষ্য বেখেই সাওতাল সমাজ বিষযে কিছু আলোচনায় 
গিষেছিলাম | আলোচনা অনেকেব কাছে নিবস মনে হতেই পাবে, কিন্তু ধাবা যুক্তিবাদী 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিষে যেতে আগ্রহী, তাদেব আগেই জেনে নেওযা উচিত, স্পষ্ট 
ধাবণা থাকা উচিৎ, কাদের জন্য কবছি ? কী তাদেব সমাজ জীবন ? কী তাদেব সমস্যা 
ইত্যাদি । খাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবন ও সমস্যা বিযযে আমবা 
অন্ধকাবে থাকবো, তাদেব সঠিক আলোর সন্ধান দেওয়া দুবহ | 

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ কবাব ইচ্ছেতে রাশ টানতে পারলাম লা । সম্প্রতি 
মদনপুর থেকে একটি তরুণ এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে | কথা প্রসঙ্গ 
জানালেন, তিনি একজন যুক্তিবাদী । খুক্তিবাদ বিষযক কিছু লেখা লিখতে আগ্রহী | 
তার ইচ্ছে 'যুক্তিবাদীর চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' এই নামে একটি বই লিখবেন। 
বললেন, এই বিষয়ে নিরঞ্জন ধবেব একটি বই পড়েছেন । আর কী কী বই গডলে 
লেখাব খোবাক পাবেন, এই বিষয়ে আমার মতামত চাইলেন । বলেছিলাম “আপনার 
উচিৎ সবাব আগে স্বামী বিবেকানন্দকে জানা | ভাব লেখা-পত্তব ও কাজকর্মের সঙ্গে 
পবিচিত হওযা | তাবপব আপনার যুক্তিতে স্বামীজীব লেখাগত্তব বা কাজ কর্মের 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২২৭ 


যেগুলোকে যুক্তিহীন বা যুক্তি বিবোধী মনে হবে, সেই বিষষে আপনি আপনাব যুক্তি 
দিধে পাঠকদেব বোঝাতে চেষ্টা ককন, কেন আপনা চোখে স্বামী বিরেকানন্দেব ওই 
সব কাজকর্ম যুক্তি বিবোধী।”তকণটি বললেন, বিবেকানন্দ বচনাবলী ভাব পড়া আছে। 
বললাম, তাতে কোনও কিছু যুক্তি বিবোধী মনে হযেছে কী? 

তকণটি বললেন, না, তেমন কিছু চোখে পডেনি | বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই 
কিছু কিছু কথা বলে জিজ্রেস করেছিলাম, এসব বিকোনন্দেবই কথা, আপনি কি মনে 
কবেন, এগুলোব পিছনে যুক্তি আছে ? তকণটি বললেন. “বিবেকানন্দ এ ধবনেব 
কোনও কথা বলেছেন বলে তো কোনও বইতে পাইনি।” একটা ডাইবীব পৃষ্ঠা খুলে 
কলম বাগিযে বললেন, “ঠিক লাইনগুলো কি একটু বলুন না £ অথবা বইটাব নাম ? 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ 

বলেছিলাম, “বিবেকানন্দ বচনাবলী থেকেই কথাগুলো: বললাম । আপনি বচনাবলী 
ভালমত পড়লে কথাগুলো অপবিচিত মনে হত না । বাস্তবিকই ঘুক্তিবাদী মানসিকতা 
নিযে লিখতে চাইলে যে বিষযেব বিবোধিতা কবতে চান, সেই বিষযটিকে আগে 
ভালমত জানাব চেষ্টা ককন। তাব দোষ-ত্রটি, দুর্বলতা, যুক্তিহীনতাকে খুজে বেব 
ককন, তবে তো ভাল লেখা হবে । আপনি যদি লেখাব শর্ট-কার্ট কিছু বাস্তাব খোজে 
আমাব কাছে এসে থাকেন তো বলব সে বিষযে সাহায্য কবতে আমি অক্ষম।” 

এই প্রসঙ্গে আবও একটি ঘটনাব কথা মনে পডছে। "৮৯-এব জানুযাবি | একটি 
বিজ্ঞান ক্লাবে অলৌকিক বিবোধী শিক্ষণ শিবিব পবিচালনা কবতে গিয়েছি । এই 
উপলক্ষে দু-দিনেব একটি বিজ্ঞান মেলাবও আযোজন কবা হযেছে । বড-সড মেলা। 
আশেপাশে কযেকটি জেলা থেকেও এসেছেন অনেক বিজ্ঞান ক্লাব । ব্যবস্থাপক বিজ্ঞান 
ক্লাবেব সম্পাদক এক তকণ শিক্ষক | আমাকে সম্পাদক জানিযেছিলেন,শিক্ষণ-শিবিবে 
আমিযেন আত্মা,জাতিন্মব, প্ল্যানচেট, সম্মোহন, ভূতে ভব, ঈশ্ববে ভব এইসব বিষযেব 
মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ বাখি। জ্যোতিষ নিষে আলোচনাব কোনও প্রযোজন 
নেই। কাবণ জ্যোতিষ শান্তর নিযে ক্লাবেব সভ্যদেব জ্ঞান যথেষ্ট গভীব। মনে আছে, 
আমি একটু মজা করতেই বলেছিলাম,“জ্যোতিষশান্ত্রেব পক্ষে বক্তব্য বাখি, আমাকে 
আপনাবা হাবাতে পারবেন তো?” সম্পাদক দৃঢ়তাব সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'অবশাই' । 

মাঠেব তিন পাশ ঘিরে বিন কাপড় দিযে তৈরি এক একটি ঘবে এক একটি বিষয় 
নিয়ে মডেল ও ছবিব সাহায্যে বিজ্ঞান বোঝাবার প্রদর্শনী চলছিল । প্রথম দিন 
বিকেলেই জ্যোতিষ বিষয়ক প্রদর্শনী কক্ষে যুক্তির আক্রমণ চালালেন দুই জ্যোতিষী । 
একজন স্থানীয় এবং একজন নৈহাটিব জ্যোতিষী | ওই কক্ষে টাঙান দুটি চার্ট দেখিযে 
জ্যোতিষী দুজন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানালেন, এই পোস্টাব দুটিতে দেওয়া তথ্যগুলো 
ভুল। এবং জ্যোতিষ শান্তুকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই মিথাচাবিভার আশ্রয নেওয়া 
হয়েছে। বিজ্ঞান ক্লাবের অনেকেই বিতর্কে অংশ নিলেন, অংশ নিলেন সম্পাদক দ্বযং। 
শেষ পর্যন্ত সম্পাদকই আমাকে ওখানে ডেকে নিয়ে গেলেন । জ্যোতিষী দুজনের 
অভিযোগের উত্তরে বিনীতভাবেই ্বীধাব করে নিলাম, পোস্টাব দুটিতেই ভূল তথ্য 
দেওয়া হয়েছে । একই জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন জ্যোতিষী বিভিন্ন ধরনের গ্রহ অবস্থান 
দেখিযে ছক কবছেন এটা অবিশ্বাস্য | ববং এই ছক তিনটি দেখলে সন্দেহ জাগে, 


২২৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


জ্যোতিষ শান্ত্রকে এবং জ্যোতিবীদেব হাসিব খোবাক কবতে গিয়ে নিজেবাই 
মিথ্যাচাবিতাব আশ্রঘ নিষেছেন। দ্বিতীঘ পোস্টাবটিতে কযেকটি গ্রহবত্র বিষষে 
তথ্যগত ভুল ছিল । সম্পাদক জানালেন, তাবা এই তথ্যগুলো একটি বিজ্ঞান পত্রিকা 
থেকে সংগ্রহ কবেছেন 1 ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক ! শর্টকার্ট-এ বাজিমাৎ যে কবা যায 
না, অন্তত নেতৃত্ব দিতে গেলে প্রতি-আক্রমণেব যুখে সামাল দিতে, যাদেব বিকদ্ধে 
আক্রমণ হানবো, তাদেব বিষষে যথেষ্ট স্পষ্ট ধাবণাব প্রযোজন | এব কোনও ব্যতিক্রম 
সম্ভব নয নতুবা তেমন আঘাতেব মুখে ভেঙে পড়াব সম্ভাবনা থেকেই যায। 

আবাব আমাদেব মূল আলোচনা কেবা যাক | আদিবাসীদের বা সাওতালদেব 
মধ্যে ধাবা খৃষ্টান বা হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তবিত হযেছে তাবাও কিন্তু ডাইনি বিশ্বাস থেকে 
মুক্ত হতে পাবেননি! কাবণ, সমাজেব আশেপাশেব মানুঘদেব ডাইনিব প্রতি বিশ্বাস 
তাদেব চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত কবেছিল | 

এও দেখেছি সাওতাল গ্রামেব আশেপাশেব শহবেব বা গ্রামেব ব্রাহ্মণবা পর্যন্ত 
জানগুকদেব কাছে দৌডোন নানা বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধাব পাওযাব আশায। 

ডাইনি ও জানগুকব অলৌকিক ক্ষমতাব প্রতি যে বিশ্বাস বংশপবম্পবায 
সমাক্তজীবনে চলে আসছে, তাবই পবিণতিতে ঘটে চলেছে ডাইনি হত্যাব মত বীভৎস 
প্রথা | 

এ সমস্যা সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা | এব জন্য শুধু আইন নয, প্রয়োজন 
সাংস্কৃতিক বিপ্লীবেব | অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে “ডান' বা “জান 
কাবোব কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই । এসব বোঝাতে কার্বকব ভূমিকা নিতে পাবে 
জানগুকদেব তথাকথিত অলৌকিক-ক্ষমতাব বহস্য ফাস! সাওতাল সম্প্রদাষের 
অনেকেই উদ্যোগ নিষে ডাইনি বিবোধী নাটক লিখছেন । 


যদি এমন নাটক আদিবামী 

সেই এলাকার জানগুরুদের ঘটানো তথাকথিত 
অলৌকিক ঘটনার কৌশলগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে, 
তবে সে নাটকই হবে জানগুরুদের প্রতি সবচেয়ে 
বড় আঘাত | জানগুরুদের প্রতি ছুঁড়ে 
দেওয়া এই চ্যালেঞ্জ তাদের 
বিপনন 
করে তুলবে । 


জানগুকবা বুজকক, জানগুকদের কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই, যুক্তি দিযে এই 
বিশ্বাস মানুষে ভিতব যদি ঢুকিষে দেওযা যায তবে ডাইনি হত্যা বন্ধেব ক্ষেত্রে 


অলৌকিক নঘ, লৌকিক ২২৯ 


অনেকটাই এগোন যাবে প্রশ্ন উঠতে পাবে, বলা সোভা, কিন্তু কবা কঠিন, কাবণ 
জানগুকদেব কৌশলগুলো জানবো কেমন কবে ? উৎসাহী আন্দোলনেব সাহীদেব 
উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আমাব সঙ্গে আমাদেব সমিতিব সঙ্গে যোগাযোগ কবলে 
কৌশলগুলো অবশ্যই তাদেব হাতে-কলমে বুবিঘে দেব | ডাইনিব ভব, ভাইনিব 
নজবলাগা মানুষগুলোব 'আতা-পাতা' সহা কবতে লা পাবাব কাবণ বিষযেও নাটকে 
ব্যাখ্যা থাকতে পাবে । আদিবাসী সমাজেব শিক্ষা ব্যবস্থাব দাষিত্ব ধাদেব উপব উাদেব 
নিষে শিক্ষণ শিবিব কবে শেখাতে হদুর ভূতে ভব, জিনের ভব, ভাইনিব নজব লাগা, 
জানগুকদেব অলৌকিক ক্ুমতাব বহস্য। ছাত্র-ছাত্রীদেব এই বাস্তব সত্যকে ভানালে 
কার্যকব হবে । এই বিষযে আমি ও ভাবতীব বিভবান ও যুক্তিবাদী সমিতি সমস্ত বকমেব 
সাহায্য ও সহযোগিতা কবতে তৈবি আছি। 


ডাইনি প্রথা রোধে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যদি 
আন্তরিক ও নির্ভীক হন তবে এই বিষয়ে 
নিশ্চয়ই কার্ধকর ভূমিকা নেবে এবং আমাদেরও 
সহযোগিতা গ্রহণ কববে । সরকারের যদি এই ধারণী হয় 
আদিবামী সমাজের এই অন্ধ-বিশ্বাসের (যেগুলো 
রয়েছে) উপর আঘাত হানলে আদিবাসী 
সমাজ ক্ষেপে উঠবে তাহলে 
স্পষ্টভাবে জানাই, 
এ ধারণা আদৌ 
সত্য নয় । 


সাওতাল সমাজেব অনেকেই জাজ এই প্রথা থেকে সমাজকে মুন্তু কবতে 
অবশ্যই ভাইনি প্রথা বিবোধী আলোলনে নতুন গতি ঘুক্ত হবে! 


এ কথাও অন্বীকাৰ কবাব উপা নেই, ভানগুকদেব অর্থে লোভ বা বাজনৈতিক 
ক্ষমতার ভব দেখিবে অনেক ব্যক্তি বা বাজনীতিক তালদুব প্রতিহিংসা চবিতার্থ কবতে 
ভাইনি-বিশ্বাসকে কাজে লাগাচ্ছেন ৷ এই স্থার্থভোগীবা বে ভাইনি প্রথা বিবোহী 
আন্দোলনকে ব্যর্থ কবতে সমেষ্ট হবে এই কথা স্পই্ভাবে মাথাব বেখেই সবকাবকে 
এগুতে হবে! 


২৩০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব 
পবিকল্পনা এখুনি সবকাবেৰ গ্রহণ কবা উচিত 


তথ্যচিত্র ও ম্লাইড দেখিযে আদিবাসী সমাজেব মানুষ ও পশুদেব নানা বোগ ও তাব 
প্রতিকাবেব উপায বিষষে বোঝাতে হবে | বোঝাতে হবে খবা, অজন্মাব পিছনে 
কাবণগুলি কোনও সমযেই অতিপ্রাকৃতিক নয । বোঝাতে হবে অপুষ্টি থেকে হওযা 
শিশু বোগ ও বিভিন্ন 'ভব' বিষয়ে! দেখাতে হবে জানগুকদেব অলৌকিক 
গোপন বহস্য । এ সবেব মধ্য দিযে মানুষেব বিজ্ান চেতনা বাডাতে হবে। 

শিক্ষাৰ, বযস্ক শিক্ষাৰ, নাবী শিক্ষাব ব্যাপক প্রসাবেব পবিকল্পনা নিতে হবে | এই 
বিবযে সবকাবকে যেমন উদ্যোগ নিতে হবে, তেমনই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর সঙ্গে 
সহযোগিতা কবতে হবে । 

জানগুকদেব ব্যবসাব বিকদ্ধে জনমত তৈবিব চেষ্টাব পাশাপাশি প্রযোজনে পুলিশ ও 
প্রশাসনকে জানগুকদেব বিকদ্ধে কঠোব ব্যবস্থা নিতে হবে | জানগুক কাউকে ডাইনি 
বলে ঘোষণা কবলে জানগুকব বিকদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে হবে। 

মানুষ ও গৃহপালিত পশুদেব চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণেব ব্যবস্থা কবতে হবে । 
আধুনিক চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধা না দিযেই ঝাডফুক, মন্তব-তস্তরে বোগ সাবে না, 
অতএব তোমবা৷ ওঝা, গুণীন, জানগুকদেব কাছে যেও না বললে কিছুতেই কাজ হতে 
পাবে না । “কেবোসিনেব কম আলোব কাজ কবলে বা পডলে চোখেব ক্ষতি হয” এ 
উপদেশ তখনই দেওযা সাজে যখন কেবোসিনেব বিকল্পে প্রা সমমূল্যে বিদ্যুৎ সেইসব 
মানুষদেব কাছে পৌঁছে দেওযা সম্ভব হচ্ছে। 

বোগ সাবাতে ঝাড-ফুঁকেব বিকল্প হিসেবে আধুনিক চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধে 
(অবশ্যই বিনামূল্যে) না দিযেই ঝাড-ফুঁকেব বিকদ্ধে যতই বক্তব্য বাখি, তা কার্যকর 
হবে না। 

একই সঙ্গে এ-ও সত্যি-্বাস্থ্যকেন্দ্র গডে দিলেই আদিবাসী মানুষবা তাদেব 
এতদিনেব গডে ওঠা বিশ্বাস বর্জন কবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দৌডোবেন না। সহযোগী 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কাছ থেকে যে খবব পেয়েছি এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে 
যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে এটুকু বলতে পাবি, চিকিৎসাব সুযোগ সুবিধে 
যেখানে দেওযা হচ্ছে সেখানকাব আদিবাসী মানুষেবা ধীবে ধীবে সেসব সুযোগ-সুবিধা 
গ্রহণ কবতেও শুক কবেছেন। আদিবাসী সমাজেব উন্নতিব জন্য পবিকল্পনা-মাফিক 
সমস্ত কাজ-কর্ম একযোগে শুক কবলে আদিবাসী সমাজেব মানুষদেব কাছে স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রগুলো আবও বেশি বেশি কবে গ্রহণযোগ্য হযে উঠতে থাকবে ৷ 

গানীয জলেব প্রচণ্ড অভাব এবং তাব দকন জল-বাহিত বিভিন্ন বোগেব আক্রমণেব 
শিকার হন এইসব বঞ্চিত মানুষজন | এ বিষধেও প্রযোজনীয পদক্ষেপ প্রশাসনেব 
নিতে হবে। 

বহির্জগতেব সঙ্গে আদিবাসীদেব মেলামেশা, যোগাযোগ যাতে বাডে, সে বিষয়েও 
দৃষ্টি দিতে হবে । সবকাবী তত্তাবধানে আদিবাসীদেব জমিব মালিকানা ফিবিষে দিতে 
হবে। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩১ 


জানগুকদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বহস্য সন্ধানে 


বেভাবেন্ড পি ও বডিং-এব লেখা থেকে ব্রিটিশ আমলেব সাওতাল পবগনাব এক 
সহকারী কমিশনাবেব কথা জানতে পাবি, যিনি অদ্ভুত কৌশলে অনেক ঘোষিত 
ডাইনিব জীবন ধাচিযেছিলেন ৷ ঘটনাটা ঘটাতেন অনেকটা সীতাব আগ্নি পবীক্ষাব 
ধাচে | সহকাবী কমিশনাব সাহেব ব্যাটাবি চালিত বিদ্যুৎ সৃষ্টিব একটি জাদু-দণ্ড তৈবি 
কবিযেছিলেন । কাউকে ডাইনি ঘোষণা কবা হযেছে খবব পেলেই জাদু-দণ্ডটি নিযে 
সেই গ্রামে হাজিব হতেন। যে জানগুক বা জানগুকবা ডাইনি ঘোষণা কবেছে তাদেব 
হাজিব কবতেন আদিবাসীদেব সামনে 1 আনা হতো ঘোষিত ভাইনিকেও | সাহেব 
এবাব জনসমক্ষে জানাতেন এই আশ্চর্য দণ্ড কোনও মিথ্যাচাবী স্পর্শ কবলে তাব 
শবীবে আকাশেব বজব এসে আঘাত কববে। মৃত্যু না হলেও অনুভব কববে মৃত্যু 
যন্ত্রণা । সত্যভাধীদেব এই দণ্ড স্পর্শে কোনও বিপদ ঘটবে না। তাবপব সাহেব 
জানগুকদেব দিয়ে ঘোষণা কবাতেন কে ডাইনি । ঘোষণাৰ পব জানগুকবা দণ্ড 
ছুতেন। সাহেব দণ্ডে প্রবাহিত কবতেন বিদ্যুৎ । জানগুকবা বিদ্যুৎ তবঙ্গেব আঘাতেব 
আকম্মিকতায, তডিতাহত বিষযে অজ্ঞতায ভীত, আতঙ্কিত হযে আর্তনাদ কবে 
উঠতেন। এবাব ঘোষিত ডাইনিকে ডেকে জিজ্রেস কবতেন, “তুমি কী ডাইনি” 
মেধেটি জানাতেন, “না”| এবাব মেযেটিকেও দণ্ডটি স্পর্শ কবতে হতো । সাহেব এবাব 
দণ্ডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত কবতেন না । আদিবাসী সমাজ এমন একটা অসাধাবণ প্রমাণ 
পেয়ে বিশ্বাস করে নিতেন, মেযেটি নির্দোষ | জানগুরুবা মেযেটিব প্রতি কোনও 
আক্রোশ মেটাতে ভাইনি বলে ঘোষণা কবেছিল। 

সাহেব নাকি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কৌশল প্রয়োগ কবে ঘোষিত ডাইনিদেৰ প্রাণ 
বাচাতে সক্ষম হযেছিলেন। 

এবাবেব ঘটনাস্থল নদীযা জেলাব বেখুযাডহবী | সময *৮৯-এব জানুষাবিব প্রথম 
সপ্তাহ । গিষেছিলাম বেখুযাডহবী বিজ্ঞান "পবিষদ আযোজিত একটি বিজ্ঞান মেলায 
বিজ্ঞান শিক্ষণ শিবিব পবিচালনা কবতে | খবব পেলাম বেখুযাডহবীব উপকঠে এক 
সাওতাল পল্লীতে এক বমণীকে “ডাইনি' ঘোষণা কৰা হযেছে । এই নিষে গ্রামে যথেষ্ট 
উত্তেজনা বযেছে। বিজ্ঞান পবিষদেব সক্রিয তকণেব সংখ্যা প্রচুব । ভাবা ওই গ্রামের 
কযেকজন মাতব্ববকে হাজিব কবলেন আযাব কাছে। গুদে কাছে আগাব পবিচয 
দিযেছিলেন কলকাতাব বড গুণীন হিসেবে । কথা বলে জানলাম, গত ছয মাসে ওদেব 
পললীব সাত জন মাবা গেছেন ডাইনিই নাকি ওদেব খেষেছে। এক জানগুকব কাছে 
ওবা গিয়েছিলেন গীষেব মাঝিকে নিষে | জানগুককে তেল-সিদুব দিতে শালপাতায 
তেল ছিটিযে, ধূনো ভেলে, শাখ ঘণ্টা বাজিযে মন্ত্র পড়ে শেষে শালপাতা দেখে 
জানিযেছেন মৃত্যুব কাবণ ডাইনি । যাব বউকে ডাইনি ঘোষণা কবা হয়েছিল তিনিও 
এসেছিলেন । গুদেব বললাম, “আমি কাল দুপুরে যাব, তোমাদেব গায়েব সকলকে 
হাজিব থাকতে বোলো 1 

পবেব দিন গেলাম । সঙ্গী বিজ্ঞান পবিষদেব বহু তকণ, আমাৰ পুত্র পিনাবী ও স্ত্রী 
সীমা । আমবা ঘুবে ঘুবে ওদেব ছোট গ্রাম দেখছিলাম। পৰিচ্ছন্ গ্রাম । গ্রামেব মানুষ 


২৩২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ভিড কবে এলেন । একটা খাটিষা পেতে দিলেন পবম যত । বসলাম । দেব 
সঙ্গে গল্প কবলাম | ওদেব গান গাইতে অনুবোধ কবলাম | গান শুনলাম, মাদলেব 
তালে তালে । এবাব শুক কবলাম যে জন্য আসা, সে কাজেব প্রস্ততি ৷ একটা মাটিব 
পাত্র দিতে বললাম । পাত্র এলো । পাত্রেব উপব স্তুপ কবলাম আখেব শুকনো ছিবডে । 
একটা ছোট্ট বাটিতে কবে জল দিতে বললাম, জল এলো | এবাব একটা আতা পাতা 
ছিডে বিডবিড, কবতে কবতে গ্রামেব চাবপাশটা ঘুবলাম, আব মাঝে মাঝে আতা 
পাতায জল তুলে মাটিতে ছেটাতে লাগলাম | ঘোবা শেষ হতে এসে বসলাম মাটিব 
সবাব কাছে। পাশে বাখলাম জলেব বার্টিটা ৷ জানালাম সত্যেব অগ্নি-পবীক্ষা নেব। 
কিছুম্গণ "অংগ মন্ত্র পড়ে বললাম, “এগ্রামেব যে কজন গত ছ-মাসে মাবা গেছেন, 
উাদেব একজনকে ঘদি “ডাইনি'তে খেষে থাকে তবে গন্ত্ব শক্তিতে এই মাটিব পাত্রে 
আগুন জ্বলে উঠবে ।” 

বাটিব জল নিযে আখেব শুকনো ছিবডেব উপব ফেললাম, আগুন জ্বলল না। 
গ্রামে মানুষগুলোব মধ্যে সামান্যতম উত্তেজনা লক্ষ কবলাম না । বুঝলাম, আগুন না 
জ্লাটাই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ওবা ধবে নিষেছে। 
এবাব বললাম,“গত ছ'মাসে খাবা মাবা গেছেন তাদেব কাউকেই যদি ডাইনি না খেষে 
থাকে, ঠিক মত ওষুধ না খাওযায মাবা গিযে থাকে, তবে জল ঢাললেও আগুন 
জ্বলবে |” 

আতা পাতায জল তুলে ছিবডেতে ঢালতেই আগুন জ্বলে উঠলো । এমন একটা 
অদ্ভুত ঘটনা দেখে বাচ্চা-বুডো, পুকষ-মহিলা সকলেই উত্তেজনা সোবগোল 
তুললেন। 

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওই পল্লীব সাওতালবা বিশ্বাস কবেছিলেন, জানগুকব ক্ষমতা 
নেই। জানগুকব জডিবুটিতে তাই বোগ সাবেনি। ব্যর্থতা ঢাকতে একটা নিবীহ 
মানুষকে ডাইনি বলেছিল । 

জানি, যে পদ্দতিব আশ্রঘ নিষে সে দিন একজন ঘোষিত ডাইনিকে ধাচিযেছিলাম, 
সে বকমভাবে একজনকে শুধু বাচান যেতে পাবে মাত্র, কিন্তু এব দ্বাবা আদিবাসী 
সমাজ থেকে 'ডাইনি' ও “জানগুক'দেব অলৌকিক অশুভ ও শুভ ক্ষমতা বিষষে গডে 
ওঠা অন্ধ বিশ্বাস দূৰ হরে না। 

আদিবাসীদেব মধ্য থেকে কৃসংস্কাবেব অন্ধকাব দূব কবা একটা দীর্ঘ প্রক্রিযাব 
ব্যাপাব, এ বিষযে আগেই আলোচনা কবেছি। তবু একটি হত্যা বোধ কবতে 
তাৎক্ষণিক আব কোনও উপায আমাব জানা ছিল না। 

যেভারে আগুন ভ্বালিযেছিলাম, তাব মধ্যে যে কোনও অতিগ্রাকৃতিক ব্যাপাব ছিল 
না, এটা নিশ্মষই নতুন কবে বলাব অপেক্ষা বাখে না । বিজ্ঞান পবিষদেব ছেলেদেব 
সাহায্যে দুটি জিনিস সংগ্রহ কবেছিলাম-__পটাশিযাম পাবম্যাঙ্গানেট ও গ্রিসাবিন। 
সবাব দৃষ্টিব আডালে আখেৰ ছোবডাষ ফেলে দিয়েছিলাম পটাশিষাম পাবম্যাঙ্গানেট । 
গ্রাম ঘোবাব সময বাটিব পুবো জলটাই ছিটিযে বা ফেলে শেষ কবে দিয়েছিলাম | 
হাতেব কৌশলে, সবাব নজব এডিযে বাটিতে ঢেলে দিয়েছিলাম গ্রিসাবিন | 

প্রথম দফায গ্রিসাবিন ঢেলে ছিলাম ছিবডেব সেই জাযগাগুলোতে, যেখানে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩৩ 


পটাশিযাম পাবমাঙ্গযানেট নেই দ্বিতীয দফায গ্রিবসাবিন ঢেলেছিলাম পটাশিষাম 
পাবম্যাঙ্গানেটেব গুঁডোব উপব | পটাশিযাম পাবম্যাঙ্গানেট গ্রিসাবিনেব সংস্পর্শে এসে 
তাকে অক্সিডাইজ কবেছে। অক্সিজেনেব ফিজিক্যাল পবিবর্তনেব ফলে ওই 
বাসাযনিকেব উত্তাপ বেডে গিযে এক সময আগুন জলে উঠেছে । 

যেখানে গ্রামবাসীবা ঘোষিত ডাইনিকে গ্রাম ছাডা কবেছে অথবা “এখুনি' হত্যা 
কবরেন না মনে হচ্ছে, সেখানে গ্রামবাসীদেব অন্যভাবে সত্যকে বোঝান যেতে পাবে । 
উদাহবণ হিসেবে একটা ঘটনা তুলে দিচ্ছি। 

এবাবেব ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ জেলাব সাগবদীঘি ব্লকেব চাদপাডাব গ্াওতাল পল্লী । 
সালটা ১৯৫৮। ঈশ্বব সোবেন বছব কুডিব এক তকণ, কিছু দিন ধবে কাশতে কাশতে 
বক্ত বেব কবে ফেলছিল মুখ থেকে । শবীবও শীর্ণ হযে বাচ্ছিল। এমনটা কেন 
হচ্ছে? ঈশ্ববেব বাবা ছোট সোবেন জানগুকব জড়িবুটি খাওযাচ্ছিল কিন্তু তাতে কোন 
কাজ হচ্ছিল না। জানগুক শেষে জানাল ঈশ্ববকে ডান খাচ্ছে। ডান কে তাও 
জানাল । ঈশ্ববেব বিমাতা চুবকীই ঈশ্ববকে খাচ্ছে। 

চুবকীকে ডাইনি ঘোষণা কায প্রাণ বাচাতে চুবকী বাপেব বাড়ি পালিযে যায । 
বাপেব বাডি কাছেই পশুই গ্রামে । 

মনিগ্রাম বযস্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ঈশ্বব লেখাপডা শিখতে আসতেন । শিক্ষক 
কমলাবগ্রন প্রামাণিকেব সন্দেহ হলো ঈশ্বরে টি বি বোগ হযেছে। কমলাবগ্রন গ্রামেব 
মানুষদেব রোঝালেন ঈশ্ববেব এক ধবনেব অসুখ হযেছে । এই অসুখে এমনিভাবেই মুখ 
দিযে বক্ত পডে। চুবকী যে ঈশ্ববকে খাচ্ছে, এ কথা কেউ প্রমাণ কবতে পাবরে ? গ্রামের 
অনেকেই, যদিও প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি কবে জানিয়েছিলেন তাবা দেখেছেন চুবকী 
ডাইনি । কিন্তু কী দেখেছে, যাতে ডাইনি বলে জানতে পেবেছে__কমলাবপ্নেব এই 
প্রশ্নে অনেকে অস্বস্তিতে পড়েছেন । শেষ পর্যন্ত কমলাবগ্ুন ঈশ্বব ও ছোট সোবেনেব 
সমর্থন পেযে অন্যদেব বাজি কবাতে সমর্থ হযেছিলেন! বহবমপুব সদব হাসপাতালে 
বুকেব ছবি ভুলে চিকিৎসক জানালেন টি বি। চিকিৎসক কমলাবগ্রনেব কাছে 
পূর্ব সমস্যাব কথা শুনে ঈশ্ববকে রোঝালেন, কেন এই বোগ হযেছে, কীভাবে চিকিৎসা 
কবতে হবে । চিকিৎসা শুক হলো 1 পববর্তীকালে কমলাবপ্ুন ঈশ্ববকে হাজিব কবলেন 
গ্রামেব মানুষদের সামনে । ঈশ্বব জানালেন চিকিৎসকেব মতামত মানুষগুলো কিন্ত 
যুক্তি মেনে নিলেন। মেনে নিলেন চুবকী ডাইনি নয। ছেটি সোবেন চুবকীব 
গ্রাবাসীদেব ৬০ টাকা জবিমানা দিযে চুবকীকে ফিবিষে আনেন । তিন ছেলে এক 
মেয়ে নিষে চুবকীব এখন ভবা সংসাব। 


গুণীন কালীচবণ মুগ্ম 


কালীচবণ মুগ জগমাঝি। এই নামেই পবিচিত গুধীন কালীচবণ। “জগমাবি? 
উপাধি নয । “জগমাঝি' সাওতাল সমাজেব নৈতিকতা বন্ষক ও 
সমাজেব অন্যতম প্রধান । গুণীনেব অন্রান্ত গণনাব কথা শুনে প্রতিদিন অনেকেই 


২৩৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আসেন । কেউ আসেন হাবানো গক, চুবি যাওযা জিনিস-পত্তবেব খোজে, কেউ বা 
আসেন নিখোজ আপনজনেব হদিশ জানতে । গুণীনেব টানে আসা মানুষজন সাধাবণত 
নদীযা ও তাব আশেপাশেব জেলাব মানুষ । ট্রেনে এলে নামতে হয মদনপুব-এ 1 ছোট 
স্টেশন । স্টেশনেব বাইবে মিলবে বিক্পা ভ্যান । ভ্যানে পনেব মিনিটেব পথ জঙ্গল 
গ্রামেব মোড | সেখানে নেমে জিজ্ঞেস কবলেই লোকে দেখিযে দেবে কালীচবণেব 
বাড়ি । মাটিব দেওযাল, খডেব ছাউনি । কালীচবণেব বযস যাটেব ধাবে কাছে। 
বযসেব ঠাওব মেলবে না শবীবে । কাজ কবতেন কল্যাণীব স্পিনিং মিলে । অবসব 
নেওযাব পব পুরো সমযেব গুণীন । ওব তুক-তাক্‌, ঝাডফুক, গোনাব ক্ষমতাষ বিশটা 
গীযেব লোকেব তবাস লাগে । 

তবাসেব হাওযা লাগেনি সম্ভবত মদনপুবেব কিছু খ্রচোডে পাকা দামাল 
ছেলে-মেযেদেব | এদেব জাতপাতেব বালাই নেই, ঈশ্বব-আল্লা না মেনেও এবা বুক 
ঠুকে বলে, আমবা সাচ্চা-ধার্মিক | এমনি দুটি ছেলে ভানু হোব বায আব রেজাউল হক 
গিয়েছিল গুণীনকে কিঞ্চিৎ বাজিয়ে দেখতে | এখন ৯০ সালেব অক্টোববেব শেষ । 
আশপাশেব শ্লা-শহবেব বাজনীতিব বাবু মশাইবা কদিন আগেও বডই ব্যস্ত ছিলেন 
দর্গাপুজো, কালীপুজো নিষে । কালীঠাকুবকে জলে ডুবিযেই বাবুদেব ঝাপিযে পডতে 
হযেছে ধর্ম উন্মাদনাব হাত থেকে দেশ উদ্ধারে | জঙ্গলগ্রাম অবশ্য এসব নিযে তেমন 
মাথা ঘামায না । “বাম-বাববি'ব বিষেব হল্কা নানা বাক ঘুবে এখানে পৌছোবাব 
আগেই ঝিমিষে পডেছে। 





চিব, বেজাউল, কালীচবণ, মুর ও ভানু 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩৫ 


গুণীন কালীচবণ গুণে-গথে রেজাউল আব ভানুব আসাব উদ্দেশ্য রেব করে 
ফেলেছিলেন । বললেন, “তোমবা এসেছ কেন, জানি। তোমাদেব গ্রামে একটা 
গাণ্তগোল বেধেছে তাই * পু 

ন্উহু, সে জন্যে তো আসিনি। আব আমাদেব গ্রামে গণ্ডগোলও কিছু বাধেনি। 

গুণীন ওদেব এমন বেখাপ্পা কথাব চটলেন, 

বললেন, “আমাব ক্ষমতায সন্দো ? তোমাদেব ভাল হবে না। আমি যদি তৌমাব 
চাবপাশে গণ্ডি কেটে দিই, সে গণ্ডি আমি না কাটান দিলে পেবোতে পাববে £ পিডিতে 
বসিষে মন্ত্র পডে দিলে পিডি পাছীষয এমন সেঁটে যারে, তখন বুঝবে সন্দো কবাব 
মজাটা 1 

ভানুও ঝপাং কবে তেতে গ্েল। বললো, “বেশ তো গণ্ডি কেটে আমাকে বন্দী 
ককন তো । আজই কবে দেখাতে পাবলেপ্সাচ'শটাকা দেব । আব যদি কযেকটা দিন 
পবে দেখান- পঞ্চাশ হাজাব দেব | 

“তোমাদেব দেখছি বড চ্যাটাং-্যাটাং কথা, বড টাকাব গবম । গুইচচ্চডি চিরোন 
চেহাবা আব মুখে পঞ্চাশ হাজাবেব গপ্পো । বোঙ্গা ক্ষেপলে ও সব বুকনি ঠাণ্ডা মেবে 
যাবে। 

বেজাইল সামাল দিল, “ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব নাম শুনেছেন, 
আমবা সেই সমিতিবই ছেলে | যাবা আপনাব মত ক্ষমতাব দাবি কবে, তাদেব দাবি 
সত্যি কি মিথ্যে, পৰীক্ষা কবি আমবা | কী সব যুগ পড়েছে, 'ঠগ বাছতে 'গা-উজাড'। 
পৰীক্ষা না কবে কাবো দাবি মানা কি উচিৎ? আপনিই বলুন না” 

কালীচবণ জুলজুল কবে বেজাউলেব দিকে তাকিষে বইলেন । তাবপব সুব নামিয়ে 
বললেন, “আসল কথা কি জান, গণ্ডি দিতে অনেক হ্াপা | অনেক জিনিস-পত্তব 
যোগাড কবতে হয । এই বযসে তোমাদেব জন্যে এতো হ্যাপা তুলতে পাবব না । 

ভানু, রেজাউল অত সহজে ছাডাব পাত্র নয। ভানুব নাছোডবান্দা আবদাব, 
“তাহলে মন্ত্রে গিডি সাটাটা অন্তত দেখান ৷ এত নাম-ডাক আপনা, শুনেছি বোঙ্গাব 
কৃপা আপনি তুক্-তাক্‌, বোগ চালান, ঝাড-ফুকে অনেক অসম্ভব সম্ভব কবেন। 
আমাদেব ওই গ্সিডিব ব্যাপাবটা দেখাতেই হবে 1 

কালীচবণ নবম হলেন। বললেন, “ঠিক আছে, কাল সকালে এসো ।" 

সকালে দুজনেব বদলে সমিতিব আটজন হাজিব হলো কালীচবণেব 
আস্তানা--তবে নানা দলে ভাগ হযে আলাদা আলাদা ভাবে । তাবপব কী ঘটেছিল, 
শোনা যাক মদনপুব শাখাব সম্পাদক চিববপ্রন পালে কাছ থেকেই। 
“আমাব সঙ্গী ছিল অসীম 1 সাহসী, রেপবোযা অসীম আমাবই মত তকণ এবং সমিতিব 
পুবো সমযেব কর্মী | মুখে যতদুব সম্ভব চিন্তাব ভাব ফুটিযে কালীচবণকে বললাম, “বড 
একটা সমস্যা নিষে এসেছি, আপনাকে সমাধান করে দিতেই হবে? 

জগমাঝি কালীটবণ আমাদেব অপেক্ষা কবতে বলে উঠে গিষে নিযে এলো 
দশ-বাবোটা সবুজ কাঠাল পাতা । হাক্‌ পাভতেই একটি ছোট মেষে একটা তেলে 
শিশি দিযে গেল, সঙ্গে কিছু কাঠি । জগমাঝি বিডবিড কবে মন্ত্র পডছিল আব একটা 
কবে কাঠাল পাতা তুলে নিযে তাতে দু-ফোটা তেল ছিটিযে পাতাটা ভাজ কবে একটা 


২৩৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


কবে কাঠি গুজে দিচ্ছিল এ-ফৌোড, ও-ফোড কবে। 

আমাকে নিযে এই মুহুর্তে আমাদেব সমিতিব আট জন সদস্য এখানে আছি । ভানু 
বেজাউলও এসেছে। সম্ভবত তথাকথিত কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিবে ভানু 
বেজাউলকে অবাক কবে দিযে গিডি আটকানো চ্যালেপ্রটা এডাতে চাষ বলেই ভানুবা 
আমাব আগে আসা সত্বেও আমাব সমস্যা নিযে গুণতে শুক কবলো কালীচবণ। 
ছটা পাত তেল দিযে ভাজ কবে কাঠি জে বেখে শুক কবলো নানা অঙ্গভঙ্গি 
কবে বেজায বকম মন্ত্র পড়া | এক সমম্ন একটা পাতা তুলে নিষে কাঠি খুলে ফেলে 
পাতাটাব ভাজ খুলে এক দৃষ্টিতে চেষে বইল সেদিকে | একটু পবে বললো, “তুমি যাব 
জনো এসেছ সে মেযে। 

,বললাম, “না, সে তো মেয়ে নয |” 

জগমাঝি এবাব আব একটা পাতা তুলে নিল । পাতা খুলে তেল পডা দেখে বললো, 
“ঘাব জন্য এসেছো সে একটা বাচ্চা ছেলে । 

বললাম, 'লা, সে তো বাচ্চা ছেলে নয।' 

জগমাঝি এবাব তৃতীয পাতা তুলে নিল, “তাব পেটে ব্যথা হয ॥ 
বললাম, 'ব্যথাটা পেটে তো নয, বুকে £ 

জগমাঝি ওই তৃতীয পাতাটাব দিকেই আবাব কিছুক্ষণ তাকিষে থেকে বললো, 
'বুকেব ব্যথাটা ওই পেটেব জন্যেই । ডাক্তাব দেখাচ্ছো । ওষুধ খাওযাচ্ছো, তাও ভাল 
হচ্ছে না। ওষুধে ভাল হবে না । খাবাপ হাওয! লেগেছে। ঝাডতে হবে । বোগীকে 
নিযে এসো ঝেডে দেব ।' 

বললাম, “বোগীব এত বযস হযেছে, বোগে ভূগেও কাহিল,নিষে আসাটাই সমস্যা । 
আবাব পাতাব দিকে দৃষ্টি মেলে দিযে একটু পবেই আমাকে বললো, '্যা স্পষ্ট 
দেখতে পাচ্ছি বুডো, খুব বুডো | ও তোমাব কে হয? 

বললাম, “ঠাকুবদা' । 

স্্যা, ঠিক ঠিক । এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে। বুক চেপে ধবে বযেছে। বাড়ি ফিবে 
ঠাকুবদাকে জিজ্ঞেস কবো, ঠিক এই সময বুকে ব্যথা উঠেছিল কি না, তাইতেই আমাব 
ক্ষমতা বুঝতে পাববে ।' ভানু ও বেজাউলেব দিকে চেষে বললো, “তোমবাও যাও না 
কেনে ওব সঙ্গে | গেলেই বুঝতে পাববে আমি জগমাঝি ঠগ্‌ কি গুণীন ।' 
জগমাঝি কি ঠগ্‌ ? সে উত্তব আমাদেব পাওযা হযে গিয়েছিল । ঠাকুবদা মাবা 
গেছেন বেশ কযেক বছব। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওখানে তুললাম না, জগমাঝিব 
মিথ্যাচাবিতা ধবতে আমি যে অভিনযেব আশ্রয নিষেছিলাম, সেটা উপস্থিত 
অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তবা কিভাবে নেবে--এই ভেবে । ওব মিথ্যাচাবিতাব মুখোশ অন্য 
ভাবে খোলাটাই এক্ষেত্রে শ্রেষ ৷ আব সেই শ্রেষ পথটিই অবলম্বন কবলো ভানু । ভানু 
বললো, “আজ কিন্তু আমাদেব দুজনকে আসতে বলেছিলেন । আপনি আমাদেব 
দুজনে যে কোনও এক জনকে প্রিডিতে বসিষে মন্ত্র পড়ে গিডি পেছনে আটকে 
দেবেন বলেছিলেন | এখন দিন । আপনি পাবলে গুণে গুণে গাচশো টাকা দিযে যাব ।' 
হাসলো জগমাঝি, “কেউ টাকাব লোভ দেখালেই কি ক্ষমতা দেখাতে হবে ? ভামি 
বা আমাব' বোঙ্গা কি তোমাদেব জন-খাটাব মানুষ যে, তোমবা বল'লই দেখাবো ” 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩৭ 


অক্ষমতা এডাবাব কু-যুক্তিটা ভালই বপ্ত কবেছে জগমাঝি ওবফে ঠগ্মাঝি । 

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভবিষে জগ্রমাঝি উপস্থিত দর্শকদেব উদ্দেশ্যে বললো, "পৰীক্ষা 
নেওযাবও নিযম-কানুন থাকে | এই যে ছেলেটিব ঠাকুবদাব বুকে ব্যথাব কথা গুণে 
বলে দিলাম, সত্যিই কি মিথ্যে খোজ নিযে এসে না ক্যানে । হাবানো জিনিসেব খোজ 
চাইতে, গুণে বলে দিতাম । 

কথাটা শেষ কবতেই ভানু বললো, “আমাব একটা কলম হাবিষেছে, দামী কলম, 
মনে হয চুবি কবেছে আমাবই কোনও বন্ধু । গুণে বেব কবে দিলে প্রণামী দেব 1 

আবাব কাঠাল পাতা এলো, তেল ছিটিযে আগেব মতই মন্ত্র পড়ে পাতা খুলে তেল 
গডাদেখে জগমাঝি বললো, টু চিনে কলম? 

ভানু বললো, “না, জাপানেব 1 

*ওই হলো । আচ্ছা, তুমি কি পেনটা নিষে বাজাবে বা দোকানে গ্রিযেছিলে ” 

হ্যা, তা গিষেছিলাম । এখন মনে পড়ছে দোকানে কলমটা দিয়ে লিখেছি, পকেটে 
গুবেছি কি না, মনে পড়ছে না। 

জগমাঝি আব একটা পাতাব তেলপডা দেখে বললো, “ওই দোকানেব মালিকেব 
কাছেই আছে ।” 

“পেনটা ফেবৎ যাতে পাই, তাব ব্যবস্থা কবে দিন 

'কলমটা কাব আছে, বলে দিষেছি। দোকানদাবকে চাপ দিলে ফেবৎ পেতে পাব | 
কিন্ত সে যদি ফেবৎ না দেয, অস্বীকাব কবে, তা আমি কী কববো £ প্রণামী তিনটে 
টাকা আব তেল পড়াব জন্য যা খুশি দিযে যাও ? এবাব আমাব দিকে তাকিযে বললো, 
'তুমিও প্রণামী তিনটে টাকা আব তেল পডাব জন্য যা খুশি নামিযে বাখ।' 

বললাম, “ঠিক উত্তব দিলে নিশ্চযই প্রণামী দিতাম । কিন্তু প্রথম থেকেই তো 
দেখছি, আপনি সব উল্টোপাল্টা বলে যাচ্ছেন । না আমারটা বলতে পেরেছেন, না 
বলতে পেবেছেন ঙব কলমেব ব্যাপাবে কিছু 7 

জগমাঝি কালীচবণ বোধহয নিজেব বর্তমান অবস্থা ও আমাদেব উপস্থিতিব মধ্যে 
কোনও পবিকল্পনাব সম্ভাবনা অনুমান কবে হঠাৎ কেমন চুপ মেবে গেল । তাব চোখ 
দুটোতে একবাবেব জন্যেও জ্বলে উঠলো না চুযাড বিদ্রোহেব আগুন, ববং চোখ দুটোয 

ছলছল নেশা। 
রর ভিসার দনাডিিনি রা উরিররিন 
। 


আদিবাসী সমীজের তুক-তাঁক, ঝাড-ফুঁক 


ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন প্রদেশেব আদিবাসী সমাজেব জানগুকবা (অঞ্চলভেদে তাকে 
যে নামেই ডাকা হোক না কেন) চোব ধবতে, চুবি যাওযা জিনিসেব হদিশ দিতে, অথবা 
চিকিৎসা কবতে গিযে প্রচলিত দেশীয় ওষুধ ঠিক মত নির্ণঘ কবতে না পাবলে 
অর্থলোভে, জীবিকাব স্বার্থে অথবা নিজের অক্ষমতা ঢাকতে কোনও মানুষকেই ডাইন 
বাডাইনি ঘোষণা কবে এ সবেব জন্য দাখী কবে । এ শুধু লৌক ঠকানোব ব্যাপাব নয, 
শুধুই প্রবঞ্ধনা ও প্রতাবণাব মাধ্যমে এবা অজ্ঞ গ্রীমবাসীদেব আর্থিকভাবে শোষণই 
কবে না, এবা ঠাণ্ডা মাথায খুনে । এবা শুধু যে নিজেদেব অক্ষমতা ঢাকতেই কাউকে 
ডাইন ঘোষণা কবে, তা নয। অর্থ বা অন্য কিছুব বিনিমযে স্বার্থাঘ্বেবীব হযে ঘাতকেব 
ভূমিকা গ্রহণ কবে, কাউকে ডাইনি ঘোষণা কবে। 

মানুষের দূর্বলতা ও অজ্ঞতাই জানগুকদের শোষণেব হাতিযাব । মন্ত্রশক্তিকে নয, 
বিজ্ঞানেব কৌশলকে কাজে লাগিযেই ওবা মানুষ ঠকিযে চলেছে। কী সেই কৌশল ? 
আসুন, সেগুলো নিযেই এখন আমবা একটু নাডাচডা কবি। 


চোব ধরে আটার গুলি 


বাড়িতে চুবি হলে ওঝাব কাছে বাড়ির লোক হাঁজিব হন । ওঝা পয়সা ও গাচপো 
আটা আনতে বলে। গৃহম্বামীব কাছ থেকে জেনে নেয কাকে কাকে তিনি সন্দেহ 
করছেন। আটাতে মন্ত্র পড়া হয়। মন্ত্র পড়া আটা থেকে কিছুটা নিয়ে 
জল ঢেলে শক্ত কবে মাথা হয়। এবার আসে একটি জলভর্তি বাটি। 

ওঝা মাথা আটা থেকে একটু করে আটা ছিড়ে নিয়ে একটি করে গুলি পাকায়, একজন 
করে সন্দেহভাজন মানুষের নাম বলে বাটিব জলে ফেলতে থাকে । স্বাভাবিক নিয়মে 
আটার গুলি জলে ডুবে যাওয়ার কথা । যেতেও থাকে তাই। কিন্তু দর্শকরা হঠাৎ 
দেখতে পান একটা গুলি জলে ডুবে গিয়ে আস্তে আস্তে আবাব ভেসে উঠছে। এমনটা 
তো ঘটার কথা নয ? কার নামে আটা ফেলা হয়েছিল ? যাব নামে আটা ফেলা 
হয়েছিল গ্রামবাসীরা তাকেই ধরেন। অনেক ক্ষেত্রে ধৃত ব্যক্তি চোরাই জিনিস বের 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৩৯ 


কবে দেন। অনেক ক্ষেত্রে জানান জিনিসটা বিক্রি করে দিবেছেন অথবা জিনিসটা 
যেখানে বেখেছিলেন সেখানে এখন পাচ্ছেন না। কেউ রোধহফ চোবেব উপব 
বাটপাডি কবোছ । 

এখন দেখা যাক কীভাবে আটাব গুলি জলে ভানে । কীভাবেই বা সত্িই চোব 
ধবা পৰে ? 

আটাব গুলি বানাবাব সময আটাব ভিতবে মুভি, খই, শোলাব ট্ুকবো বা 
থার্মোকলেব টুকবো টুকিষে দিলে এবং মুডি খইযেব উপব অতি সামান্য আটাব 
আস্তবণ থাকলে, আটাব তৈবি গুলিটা সম-আযতনেব ভলেব চেষে হালকা হলে, গুলি 
জলে ফেলাব পব ভেসে উঠবে | মুডি বা খইযেব চেষে 'শোলা বা থার্মোকল আনেক 
রেশি হালকা তাই শোলা বা থার্মোকলেব টুকবো আটাব গুলিতে ঢোকালে সেই 
আটাব গুলি আবও কম আযেশে ভাসান বাবে । 

চোব কী কবে ধবা পড়ে £ এটা আগেই মনে বাথা প্রযোজন চুবি কবাব কথা স্বীকাব 
কবাব অর্থ কিন্তু এই নয, বাস্তবিকই সে চোব। 

সম্প্রতি ঘটে যাওযা একটি ঘটনাব কথা দৈনিক পত্রিকাগুলোব পাতাতেই প্রকাশিত 
হযেছিল। যতদূব মনে আছে ঘটনাটা এই ধবনেব একটি মহিলাব বিকৃত মৃতদেহ 
গুলিশেব হাতে আসে। পুলিশ দপ্তব থেকে ছবিটি বিভিন্ন পত্রিকা প্রক'শিত হয। 
একটি পবিবাবেব একাধিক ব্যক্তি ছবি দেখে এবং অন্যান্য পোশাক-আশাক ও চেহাবাব 
বিববণ দেখে জানান এটি তাদেব পবিবাবেব মেয়ে । মেযেটিকে বিষে দেওয়া 
হযেছিল। সম্প্রতি স্বামী-বত্নুটি বউযেব খোজে ্বশুববাডি এসেছিলেন । বউ নাকি 
ঝগডা কবে বাডি থেকে নিকদ্দেশ | শ্বশুববাডিতে এসেছে কি না, তাবই খোজ 
কবতেই স্বামী বাবাজীব এখানে আসা। 

স্বামীটিকে গ্রেপ্তাব কবা হয। কোর্টে কেস ওঠে। স্বামী শেষ পর্যন্ত শ্বীকাব কবেন, 
তিনিই স্ত্রীকে হত্যা কবেছিলেন। কেদেব বিববণ বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হয। 
এবাব ঘটে বা আব এক নাটক । খাব হত্যা নিষে এই বিচাব, তিনি গ্বযং আদালতে 
হাজিব হযে জানান, তিনি জীবিত, বাস্তবিকই স্বামীব সঙ্গে ঝগডা কবে ঘব 
ছেডেছিলেন | এতদিন ছিলেন এক বান্ধবীব বাড়িতে । পত্রিকায ভাব হত্যাব কথা স্বামী 
কাব করেছেন খববটিগবে হাজি হয়েছেন । মী ডা একটা অভ ঘটনায 

গেল। 

্বামীটি হত্যা না কবেও কেন হত্যাব অপবাধ স্বীকার কবে কঠিন শাস্তিকে গ্রহণ 
কবতে চেয়েছিলেন ? সম্ভবত শাবীরিক বা মানসিক অথবা শাধীবিক ও মানসিক 
অভ্যাচাবেব মুখে সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন এব চেষে যে কোনও শান্তিই অনেক লঘু। 

ডাইনি প্রথাব ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু ঘোষিত ডাইনি গ্রামবাসীদের অত্যাচারে 
ভেঙে পড়েন এবং স্বীকার কবেন, তিনিই ডাইমি | ঘোষিত চোব অত্যাচাব সহ্য করতে 
না পেরে একাস্ত বাচার তাগিদে অপবাধ না কবেও বলেন, আমিই অপবাধী। 

আটাব গুলি ভাসার ক্ষেত্রে যে সব সন্দেহজনক ব্যক্তিব নাম গৃহস্থামী দেন, তাদের 
মধ্যে কেউ চুরি কবতেই পাবে । তার নামের গুলি ওঝা জলে ভাসালে গণপ্রহাবে চোব 
চুরি যাওযা জিনিস বের করে দেয় । কিন্তু যদি ভালমানুষেব নামে গুলি ভাসে তখন 


২৪০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


গণপ্রহাব থেকে বাচতে ভাল মানুঘটিও অপবাধ স্বীকাব করে জবিমানা দেওযাকেই 
শ্রেষ বলে মনে কবেন। 


হাতে ফুটে ওঠে চোবেব নাম 


শুধু আদিবাদী সমাজেই নয বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্ে অদ্ভুত পদ্ধতিতে চোব ধবা হয। 
ওঝা মন্ত্র শক্তিতে চোবেব নাম বলে দিতে পাবেন, এই বিশ্বাস নিবে যখন কেউ নিজেব 
চুবি যাওযা জিনিস উদ্ধাব কবতে ওঝার দ্বাবস্থ হন, তখন ওঝা জেনে নেন 
সন্দেহজনকদেব নাম । অনেক ক্ষেত্রেই নাম জানাব পব ওঝাব এজেন্টবা এই বিষষে 
অনুসন্ধান চালিষে আবও কিছু তথ্য সবববাহ কবে ওঝাকে। 

দক্ষিণাব বিনিমষে ওঝা চোব ধবতে নানা ধবনেব অং-বং-ং মন্ত্র আওডাব। 
তাবপব একটা কাগজে লিখে ফেলে সম্ভাব্য চোবেদেব নাম | সেই কাগজ পুবিযে তৈবি 
কৰা হয ছাই। সেই ছাই ওঝা নিজেব হাতে বা৷ সহকাবী কাবো হাতে ঘবে ছাই 
ঝেডে ফেলতেই উপস্থিত দর্শকবা দেখতে পান ছাই ঘসা হাতে কালো হবফে ফুটে 
উঠেছে একটা নাম। যাব নাম উঠেছে সে সন্দেভাজন একজন | তাব ওপব চাপ 
পডলে কখনো-সখনো চাপে পবে স্বীকাব কবে চুবিব কথা | কখন চুবিব মাল ফেবৎ 
পাওয়া যাধ। কখনও বা জবিমানা দে উদ্ধাব পেতে হয | ঘোষিত চোব কেন 
অপবাধ স্বীকাৰ কবে ? সে প্রসঙ্গে গেলে, বাব বাব একই কথা শোনাতে হবে বলে 
নীবব বইলাম। ববং আসি, কী কবে ওঝা ছাই ঘবে হাতে নাম কুটিবে তোলে । 

ঘন সাবান জল অথবা বটেব আঠা অথবা এ জাতীষ কিছুকে কালিব মত ব্যবহাব 
কবে কাঠিজাতীঘ কিছু দিযে হাতে চোব হিসেবে যাব নাম ঘোষণা কবা হবে, 'তাব 
নামটি লিখে বাখা হব। অর্থাৎ হাতে লেখা হল আঠা-জাতীয জিনিস দিযে । ছাই 
ঘবতেই লেখাব আঠা ছাইগুলোকে ধবে নেয | মুখেব ফুঁষে বা হাতেব ঝাপটায উডে 
নি হাযির বন পিপি ডিন লেখা 

| 


চোবেব কলা কাটা পড়ে মন্ত্র 


ওঝা সন্দেহভাজনদেব হাতে ধবিষে দেষ একটা কবে খোসা সহ গোটা পাকা কলা, 
চলতে থাকে মন্ত্রতন্ত্র | মন্ত্রের পাঠ চুকতে একজন কবে সন্দেহভাজন মানুষ 
এগিয়ে আসেন | কলাব খোসা ছাভায় সকলেব সামনে | খোসা ছাডাবাব পব ওঝা 
পৰীক্ষা করে দেখেন কলাটার ভিতরটা দুণ্টুকরো করে কাটা কিনা | গোটা থাকলে কলা 
ধরেছিল যে খাযও সে। এবই মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ঘটে যায বিস্মঘকর কিছু 1 
খোসা ছাডাতেই দেখা যায় কলাটা পবিষ্কার দুটুকবো কবে কাটা | অবাক কাণ্ড! 


২৪১ 





তখনও খোসা পবীক্ষা কবলে দেখা যাষ, খোসা গোটাই বযেছে। 

প্রতিটি আপত-অলৌকিক ঘটনাব মতই চোবেব কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে নয, 
কৌশলে । কৌশলটাও অতি সহজ সবল, একটা গ্লোটা কলা নিল | একটা পবিষ্কাব 
ছুঁচ। এবাৰ ট্ুচটা কলাব যে কোনো এক জাযগায ঢুকিযে দিযে ধীবে ধীবে কলাব 
শাসেব চাব-পাশটা ঘোবান। পুবোটা ঘোবান হলে ছুঁটটা বেব কবে নিন। কলাব 
খোসাব গায়ে ছুচেব সৃক্ষন ছিদ্র ছাডা আব কিছু নজবে পডবে না । অথচ ভিতবেব 
কলাটা কাটা পডেছে ছুঁটা পুবোটা ঘুবে আসাব ফলে । খোসা ছাডাতেই কাটা কলা 
দৃশ্যমান হবে। 


নখদর্পণ 


খাব বাড়িতে চুবি হয, সাধাবণত তাদেব পবিবাবেব কোনও শিশু, কিশোব বা 
মহিলাকে দেখান হয নখ-দর্পণ বা নখেব আযনা । সেই দর্পণে ফুটে ওঠে চোবেব 
ছবি । এমনকি অনেক সময নাকি, কেমন ভাবে চুবি হযেছিল, কী ভাবে চোব এলো, কী 
ভাবে চোব পালাল, সমস্ত ব্যাপাবটাই চলচ্চিত্রের মতই একেব পব এক নখেব উপব 
ফুটে ওঠে। পুবো ঘটনাটাই ঘটানো হয অপ্রাকৃতিক উপাযে, গুণীন বা ওঝাব 
“অলৌকিক ক্ষমতায । 

বহু ওঝাব নখ-দর্পণ ক্ষমতাব খবব পেযেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খববদাতাদেব 
বলেছি, আমি একটা জিনিস লুকিয়ে বাখবো । নখ দর্পণে ওঝা লুকোন জিনিস রেব 
কবে দিতে পাবলেই দেবো পঞ্চাশ হাজাব টাকা । খববদাতাবা প্রাযশই প্রত্যক্ষদর্শী বলে 
দাবি কবেছেন। সেই ওঝাকে পৰীক্ষা গ্রহণেব সুযোগ্র করে দেবেন কথা দিষেও কেউ 
বাখেনি । এখনও আমি সেই একই ভারে নখ-দর্পণ কবতে পাবা ওঝাব খোজে আছি । 


লৌকিক (২). 


২৪২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


য়ে কেউ এমন ওঝা এনে নখ-দর্পণে বাস্তব অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পাবলে ওঝাব 
হাতে তুলে দেব প্রণামীব পঞ্চাশ হাজাব টাকা | এটা অতি স্পষ্ট এবং সত্য যে প্রতিটি 
অলৌকিক ঘটনাব মতই নখ-দর্পণেব অস্তিত্ব বযেছে শুধুই গাল-গল্পে ও 
মিথ্যাভাবণে | এদিকে এখন একটু তাকাই-_নখনদর্পণ ব্যাপাবটা কী ? সত্যিই কি 
তাহলে কিছুই দেখা যায না ? নখন-দর্পণ যেভাবে কবা হয তা হল এই খাদেব বাড়ি 
চুবি হযেছে তাদেব পবিবাবেব একটি শিশু, কিশোবী একান্ত অভাবে একজন 
আবেগপ্রবণ কুসংস্কাবাচ্ছনন মহিলাকে বেছে নেওষা হয মিডিযাম হিসেবে । মিডিযামকে 
পাশে বসিষে ওঝা বাড়িব লোকেদেব সঙ্গে কথা বলে সন্দেহভাজন মানুষদেব নামগুলো 
জেনে নিতে থাকে | মিডিযামও নিজেব অজ্ঞাতে সন্দেহভাজন মানুষগুলো বিষযে 
জেনে নেয । স্বাভাবিক কাবণে সন্দেহভাজন এইসব মানুষগুলোও মিডিযামেব পবিচিত 
ব্যক্তিই হয । কী ভাবে চুবি হতে পাবে এ সব বিষয়েও ওঝা কিছু কথাবার্তা চালিয়ে 
যায । তাবপব মিডিযামেব বুড়ো আঙুলে তেল (সাধাবণত সবষেব তেল) সিদৃব বা 
তেল-কাজল লাগিয়ে দেওয়া হয । চকৃচকে বুড়ো আঙুলটায মন্ত্র পডে দেওযা হয। 
ওঝা বলতে থাকে, 'বুডো আঙুলে এবাব চোবেব ছবি ভেসে উঠবে, চোবেব ছবি ভেসে 
উঠবে। একমনে দেখতে থাক, দেখতে পাবে চোবেব ছবি। “সন্মোহনেব মত কবেই 
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অলৌকিক নয, লৌকিক ২৪৩ 


মিডিয়ামের মস্তিককোষে ধাবণ! স্ব কৰা হতে থাকে যে চোবেব ছবি ভেসে উঠবে। 
সম্মোহিত কবে ধারণা সঞ্ধারেব মাধ্যমে যে অনেক অদ্ভুত অভভুত ঘটনা ঘটান যা বা 
দেখান যায এ বিষযে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবেছি “অলৌকিক নয, লৌকিক'-এব 
প্রথম খণ্ডে । তাই আবাব এ বিষযে বিস্তৃত আলোচনায গেলাম না। 

একসময সম্মোহনী ধাবণা সঞ্চাবেব ফলে মিডিযাম বিশ্বাস কবতে শুক কবে 
বান্তবিকই চোরেব ছবি ফুটে উঠবে তাব নখে ৷ আবেগপ্রবণতা, বিশ্বায় ও সংস্কাবেব 
ফলে এক সময মিডিযাম সধ্ধাবিত ধাবণাব ফলে দেখাব আকুতিতে অলীক কিছু 
দেখতে থাকে। এটা মনোবিজ্ঞানেব ভাষায +/548111910118101| মিডিযাম মানসিক 
ভাবসাম্য হাবিযে সন্দেহভাজন কোন একজনেব অস্পষ্ট একটা ছবি নিজেব নখে 
দেখতে পাচ্ছে বলে বিশ্বাস কবতে থাকে | কখনও বা অস্পষ্ট ছবি স্পষ্টতবও হয 
মন্তিফকোষে ধাবণা সঞ্চাবেব গভীবতাব জন্য | কখনও হাতেব নখে মিডিবামে দেখতে 
পা চোবেব আসা, চুবি কবা এবং পালান পর্যন্ত। 

কখন কখন নখ-দর্পণেব ক্ষেত্রে 49121 1|019107- হ্যা, ভ্রান্ত দর্শনেব ঘটনাও ঘটে । 
তেল-সিদুব নখে মাথিযে দেওযায নখটি চকচকে হযে ওঠে । অনেক সময 
আশেপাশে মানুষজন, গাছপালা ইত্যাদিব ছবি অ্পষ্টভাবে চকচকে নখে প্রতিফলিত 





হয়। অল্পষ্টতাব দকন দিকে সাপ ভাবাব মতই প্রতিফলিত অস্পষ্ট ছবিকেই চোবেব 
ছবি বা চুবিব ঘটনাব ছবি বলে মিডিযাম বিশ্বাস করে নেষ। 

যেহেতু সন্দেহভাজন একজনেব কথাই মিডিযাম বলে, তাই তাব ঘোষিত মানুষটি 
চোব হতেও পাবে। চোব না হলেও চুবি কবেছে, এমন স্বীকাবোক্তিও প্রহাব থেকে 
বাচতে যে দিতেই পাবেন, সে বিষষে আগেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। 


বাটি চালান 


চুবি যাওযা জিনিসেব হদিশ পেতে বা৷ চোব ধবতে বাটি চালানে ব্যাপক প্রচলন 
এখনও আছে। নখ-দর্পণেব সঙ্গে বাটি চালানেব কিছুটা মিল বযেছে। বাটি চালানের 
মিভিযাম ঠিক কবা হয সাধাবপত বাব বাড়ি চুবি হযেছে, তাদেবই পবিবাবের কোনও 


২৪৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


কিশোব-কিশোবীকে । এখানেও ওঝা বা গুণীন মিডিযামকে পাশে বসিষে চুবিব 
খুটিনাটি ঘটনা শুনতে থাকে গৃহস্বামীব কাছ থেকে । শুনে নেষ কাদেবকে চোব বলে 
সন্দেহ কবছেন গৃহস্বামী । গৃহত্বামীব সন্দেহ মিডিযামকে প্রভাবিত কবে । তাবপব 
একসময বাটি চালানেব বাটি আসে । মিডিযামকে বাটিব উপব দু'হাতেব ভব দিযে উবু 
কবে বসান হয | গুণীন ঘন ঘন মন্ত্র আওডায, মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বলতে থাকে, 
বাটিটা এবাব মিডিযামেব হাত দুটোকে টানবে । বাটিটা যে মিডিযামেব হাত টানবেই, 
এই কথাটাই বাব বাব গতীবভাবে টেনে টেনে বলে যেতে থাকে ওঝা | আমাদেব হাত 
নডে, মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষে নিষন্ত্রণে এচ্ছিক মাংসপেশীগুলোব সংকোচন-প্রসাবণের 
ফলে । ওঝাব কথা এক মনে শোনাব ফলে আবেগপ্রবণ মস্তিষ্কে ধাবণা সঞ্চাবিত হতে 
থাকে, বাটিটা তাব হাত টানছে, বাটিটা একটু একটু কবে গতি পাচ্ছে। বার্টিটা চোবেব 
বাড়িব দিকে যাচ্ছে । অনেক সময সন্দেহভাজন মানুষদেব বাটি চালানেব সময হাজিব 
বাখা হয । সে ক্ষেত্রে মিডিবাম ভাবতে থাকে, বাটি চোবেব দিকে যাচ্ছে । একই সঙ্গে 
বাটিব ওপব হাঁতেব ভব বেখে উবু হযে বসাব ফলে ধাবণা সঞ্াবেব ফল দ্রুততব হয়। 





অলৌকিক নয, লৌকিক ২৪৫ 


এমনিতেই বাটিব ওপব শবীবেব ভব আডাআডি ভাবে থাকা বাটিব সবে যাবা বা 
এগিযে যাবাব সম্ভাবনা থাকে । এছাভাও “বাটি চোব ধবতে এগোবে' এই বিশ্বাস যখন 
তীব্রতব হয তখন অবচেতন মন থেকেই মিডিযামে বাটিটিকে ঠেলতে শুক কবে! 
অর্থাৎ মিডিযাম নিজেব অজান্তেই বাটিকে চালনা কবে । মিডিযামেব মনেব ভিতব 
চোব সম্বন্ধে একটা ধাবণা সঞ্চাবিত বাটিটিকেঠেলতে শুক কবে । মিডিষাম নিজেব 
অজান্তেই বাটিকে চালনা কবে | মিডিযামেব মনেব ভিতব চোব সম্বন্ধে একটা ধাবণা 
সঞ্চাবিত হযে বযেছে। মিডিযামেব সেই সঞ্চিত ধাবণাব প্রভাবে অবচেতন মন 
বাটিটিকে কোনও একজন সন্দেহভাজন মানুষেব দিকে অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিব 
বাডিব দিকে ঠেলে নিযে যায। 


কঞ্চি চালান 


চোব ধবাব ব্যাপাবে 'কঞ্চি-চালান' ওঝা, জানগুকদেব একটি জনপ্রিয তথাকথিত 
অলৌকিক ক্ষমতাব নিদর্শন ! “নখ-দর্পণ” এবং “বাটি চালান'-এব মতই কঞ্চিও চালান 
হয মিডিযামেব সাহায্যে | একই ভাবে মিডিযাম হয চুবি যাওযা বাড়িব স্বল্পবযস্ক কেউ 
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২৪৬ অলৌকিক লষ, লৌকিক 


অথবা আবেগপ্রবণ সংস্কাবাচ্ছনন মহিলা । চোব সম্বন্ধে মিডিযামেব চিন্তাষ কিছু নাম 
ঘোবাঘুবি কবে যে নামগুলো বাড়িব মানুষদেব কাছ থেকে সন্দেহজনক বলে 
ইতিপূর্বেই শুনেছে। 

মিডিযাম কঞ্চি ধবে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে কঞ্চিব এক প্রান্ত ধবা থাকে মিডিযামেব 
হাতে, অন্যপ্রান্ত মাটি স্পর্শ কবে থাকে । এ ছাডাও আবও ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও কঞ্চি 
ধবাব প্রথা আছে। 

ওঝাব মন্ত্রে বাটিব মতই কঞ্চি গতি পায | কঞ্চি অনেক সমঘই চোব বা চোবেব 
বাড়ি চিনিযে দেয | গণ'প্রহাব, চুবি স্বীকাব কবা ইত্যাদি বিষয নিযে আবাব আলোচনা 
কবলে অনেকেবই ধৈর্যট্যুতি ঘটবে ভেবে নিযে কলম সংযত করলাম | 


কুলো চালান 


শুধু আদিবাসী সমাজেই নয, গ্রামে-গঞ্জে, আধা শহবে এমনকি খোদ কলকাতাতেও 
“কুলো-চালান' দিবিব "চলছে-চলবে' কবে ঠিকই টিকে বযেছে। কুলো-চালানে বিশ্বাসী 
সংখ্যাও কম নয । আসলে একবাব কুলো-চালানে নিজে অংশ নিলে অবিশ্বাস কৰা 
বেজায কঠিন । কেন কঠিন, সে আলোচনায যাওযাব আগে কুলো-চালানে কী হয, 
তাই নিষে একুট আলোচনা কবে নিলে ধোধহয় মন্দ হবে না। 

যে সমস্ত প্রশ্নেব উত্তব যা বা 'না'-তে দেওযা সম্ভব তাব সবই নাকি 
কুলো-চালানে জেনে নেওযা সম্ভব | যেমন ধকন-_-'আমি পৰীক্ষা পাশ কবব কি 
না ” “আমাব প্রমোশনটা এবাবে হবে কি না ” * এ বছবেব মধ্যে আমাব চাকবি হবে 
কিনা ? 'সুদেষ্জাব সঙ্গে আমাব বিষে হবে কি না £ “এ বছব মেযেব বিষে দিতে গাবব 
কি না ” “আমাব ঘডিটা গঙ্গাধব টুবি কবেছে কি না ” প্টাদু হাসদা আমাব গকটাকে 
বান মেরেছে কি না ” এমনি হাজাবো প্রশ্নেব উত্তব মিলতে পাবে । তবে প্রশ্ন পিছু 
নগদ দক্ষিণা চাই। দক্ষিণা নেবেন ওঝা, গুণীন বা তান্ত্রিক, যিনি মন্ত্র পডে কুলোকে 
চালাবেন । ঝুলো ঘুববে, বিনা হাওযাতেই ঘুববে । 

কুলো চালানে'ব কুলোব একটু বৈশিষ্ট্য আছে । না, একটু ভুল বললাম | কুলোতে 
বৈশিষ্ট্য নেই। তবে এই কুলোব উচু কানায ঠোথে দেওযা হয ধাবাল ছুঁচলো লম্বা 
কাচি। যে কাচি দিষে নাপিতেবা চুল ছাটে, সেই ধবনেব কীচিই কুলো-চালানে ব্যবহৃত 
হয। কাচিব হাতল বা আঙুল ঢোকাবাব দিকটা থাকে কুলোব ওপবে । তলাব ছবিটা 
দেখলে একটা আন্দাজ পাবেন । 

কুলোতো তৈবি হলো । ওঝা মন্ত্র পড়ল । কিন্তু তাবপব ? তাবপব নধ, মন 
পড়াব সমযই প্রশ্নকর্তা কাচিব একদিকেব হ্যান্ডেলেব তলায একটা আঙুল বাখেন। 
সাধাবণত তর্জনী স্থাপন কবতে বলা হ্য। অন্য হ্যান্ডেলেব তলায তর্জনী বাখেন 
প্রশ্নকর্তাব পবিচিত কেউ অথবা গুণীন স্বযং | আবাব একটা ছবি দিলে কেমন হয ? 

গুধীন এবাৰ প্রশ্নকর্তাকে বলেন, আপনি মনে মনে আপনা প্রশ্নটা ভাবতে থাকুন । 


অলৌকিক নধঘ, লৌকিক ২৪৭ 


গভীবভাবে ভাবতে থাকুন । আপনাব প্রশ্নে উত্তব যদি হ্যা" হয, দেখবেন কুলোটা 
আপনা থেকে ঘুবে যাবে আব, উত্তব যদি 'না” হয, কুলোটা ঘুববে না। একই 
বকমভারে ফ্াডিযে থাকবে । 

্রশ্নকর্তা ভাবতে থাকেন । এবং বিভিন্ন প্রশ্নেব উত্তবে দেখা যায কুলোটি কথনো 
ঘুবে যাচ্ছে। কখনোও বা বযষেছে নিশ্চল। 

কুলোব এই ঘুবে যাওযাব ক্ষেত্রেও বযেছে প্রশ্নকর্তার অবচেতন মন। 

ওঝাব কথায প্রশ্নকর্তা বিশ্বাস কবলে একসমঘ ভাবতে শুক কবেন, বাস্তবিকই 
মন্ত্পূত কুলোটা সমস্ত প্রশ্নের '্যা' বা না'-জাতীয উত্তব দিতে সক্ষম । উত্তবটা 'গ্যা' 
হওযাব প্রতি প্রশ্নকর্তাব আগ্রহ বেশি থাকলে তাব অবচেতন মন নিজেব অজান্তেই 
আঙুল নেডে কীচি ঘুডিযে কুলোকে ঘুবিষে দে | প্রশ্নকর্তাব অবচেতন মন 'না' উত্তবে 
আগ্রহী হলে কাচিব তলাকাব আঙুল স্থিব থাকে । অতএব স্থিব থাকে কুলো। 
অবচেতন মনেব এই জাতীয কাণগুকাবখানা সম্বন্ধে ওযাকিবহাল না থাকলে প্রশ্নকর্তা 
জরশ্ই বিন করে নিতে বাধ হা গর্ব উ্বেই মৃত কুলো ঘুরছে জথর 
হব থাকছে। 

জানগুক কাচি ধবলেও সাধাবণত সে তাব আঙুল স্থিব বেখে দেয। কাবণ সে এই 





২৪৮ 





কুলো চালানেৰ কুলো 

মনস্তত্বটুকু জানে, তাব আডডুল নেডে কুলো চালাবাব কোনও প্রযোজনই নেই। কুলো 
চালাবে প্রশ্নকর্তাব অবচেতন মন। 

অবচেতন মন দিযে আংটি চালানোব বিষয়ে ভূতে ভব নিয়ে আলোচনায যেহেতু 
যথেষ্ট সময নিষেছি, তাই আব আপনাদেব মূল্যবান সময নষ্ট কবলাম না । ধু এটুকু 
বলি__আপনি নিজে কুলো-চালানেব কুলো নিযে বসুন। সঙ্গী ককন কাউকে । তাকে 
বলুন, কোনও প্রশ্ন গভীবভাবে চিন্তা কবতে | তবে প্রশ্নটা যেন এমন হয় যাতে তার 
উত্তব 'ই্যা' বা “না'-তেই পাওযা যায | একমনে চিন্তা কবতে শুক কবলেই প্রশ্নে উত্তব 
'্যা' হলে কুলো ঘুববে, 'না' হলে কুলো স্থিব থাকবে । 

একটু অপেক্ষা কবলেই দেখতে পাবেন ম্রজা । দেখবেন, আপনাব সঙ্গীব বিভিন্ন 
প্রশ্নে উত্তবে কুলো কখনও ঘুবছে, কখনও বা স্থিব থাকছে। 

এমন পবীক্ষাব মধ্যে দিযেই বুঝতে পাববেন জানগুক বা তান্ত্রিকদেব কুলো-পডা 
মন্ত্রে বুজককি। 


থালা পড়া 


থালা-পড়া দিযে সাপে কাটা, কুকুবে কামডান বোগীকে ভাল কবাব মত ওঝা ও 
গুণীন এখন এদেশে অনেক আছে-_এ ধবনেব বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যেই 
বর্তমান । আবাবও বলি, শুধুমাত্র আদিবাসীদেব মধ্যেই এই বিশ্বাস সংক্রামিত হ্যনি, 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৪৯ 


ছড়িয়ে পড়েছে বহু শহ্ববাসী বা শবে চাকুবীযাদেব মধ্যেও । 

বোগী বোদুবে পিঠ খুলে বসে থাকে । গুণীন পিতল বা কাসাব থালায মন্ত্র পে 
পিঠে থাবডে বসিয়ে দিতেই অবাক কাণ্ড! থালাটা বোগীব পিঠেব উপব চেটে বসে 
মায় মেন চুম্বকের টানে আটকে আছে লোহা । গুণীন বতক্ষণ মন্ত্র পডডে অর্থাৎ 
ক্ষণ ষাণের বা কুকুবেৰ বিষ শবীর থেকে না নামে, ততুক্ষণ থালা আটকে থাকে 
পিঠে। বিশ্ব নামলেই পিঠেব থালাও সুবসুব কবে নেমে আসে? 

রহ প্রত্াক্ষদর্গী আমাকে জানিয়েছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাকি বোগী থালা-পড়াতে 
বিষ-ুক্ত হয়েছেন। কিন্ত মূল প্রশ্নটা এই, কী কবে প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধান্তে এলেন বোগী 
বিষ্বক্ত ছিলেন ? কুকুবে কাম্নড়ালেই জলাতঙ্ক হয না। জলাতঙ্ক হব এক ধবনেব 
ভাইবাসের আক্রমণ থেকে। যে কুকুবটি কামডেছে সে যদি আগে থেকেই জলাতঙ্ক 
বোগেব ভাইবাসে আক্রান্ত থাকে শুধুমাত্র তবেই তাব কামডে সৃষ্ট ক্ষত ভাইবাসে 
আক্রান্ত হতে পাবে । 

কুকুর জলাতঙ্ক বোগে আক্রান্ত হলে সাধাবণত ছয দিনে বেশি ধাচে না। 
জলাতক্কে আত্ান্ত হওযাব চাবদিন আগেই কুকুবেব লালা বোগেব ভাইবাস থাকতে 
পাবে । তাই চিকিতসকবা সাধাবণৃভাবে বলেন, যে কুকুব কামডেছে সেটাকে দশ দিন 
পর্যন্ত ক্ষ্য ধরেন । দশ দিনেব পবও কুকুরটি রেঁচে থাকলে 41119381165 $/৪00178 
রা ॥দি/ নেওয়ার কোনও প্রধোজন হয না। কোনও কাবণে কৃকুবটিকে নজবে বাখা 
সন্তর না হুলে রোনও ঝুঁকি না নিষে ॥৭$ ইনজেরুশন নেওযা উচিত। বর্তমানে 
অবশা কার্মকব আবো কিছু ৪০০19 বেবিযেছে। যেমন 1780048190 790195 
৬৪০০1 তাব মধ্যে একটি | 

বিডাল, শেয়ালের বা নেকডের কামডেও জলাতঙ্ক হতে পাবে, যদি যে কামডেছে 
সে জলাতঙ্ক বোগেব ভাইবাসে আক্রান্ত হযে থাকে । 

সাপে কাটাব ক্ষেত্রেও একই বকমভারে বলতে হ্য, সাপে কামড়ালেই বিষাক্ত সাপ 
কামডেছে ভাবাব কোনও কাবণ নেই। আমাদেব দেশে নির্বিষ সাপই সংখ্যাগুক 
(শতকবা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ) । আবাব সংখ্যালঘু বিষাক্ত সাঁপ কাম্ডালেই যে সে 
কামড মৃত্যুব কাবণ হযে দীভাবে, এমনটা ভাবাবও কোন কাবণ নেই । দেখতে হবে 
নেই কামডে একজনেব মৃত্যু ঘটানোর মত পবিমাণে বিষ ঢালতে পেবেছে কি না। 
অনেক সময এমনটাও হয়ে থাকে, ছোবল মারছে দেখে দ্রুততাব সঙ্গে শবীব সবিষে 
নেওয়ায় জন্য বা অন্য কোনো কাবগে বিষাক্ত সাগ অতি সামান্য বিষ ঢালতে সক্ষম 
হয। এইসব ক্ষেত্রেও বোগীর বিষ থেকে মৃত্যু-সম্তাবনা থাকে না। 

অতএব আমবা দেখতে পাচ্ছি, কুকুব বা সাপ কামডালেই “কুকুবেব বিষ' বা 'সাপেব 
বিষ' মুক্ত কবাব প্রযোজন হ্য না, কাবণ বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই তাবা বিষমুক্তই থাকে। 
কিন্তু বাস্তবিকই যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত কুকুব, বিডাল বা শিযাল কামডায তবে /॥7$ 
ইনজেকশন নেওয়া প্রযোজন | বিজ্ঞানেব উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আবও কম বেদনাদায়ক 
টিকা আবিষ্কৃত হযেছে, ইনজেকশন বা ওষুধও হ্যতো আবিষ্কৃত হবে, কিন্তু কোন 


গা রান টেনে নিষে বোগীকে সাবিষে তোলা সম্ভব হবে 
] 
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কুকুবে কামডাবাব পব পিঠে থালা বসান হযেছে । 


একই কথা সাপেব বিষেব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিষাক্ত সাপ উপধুক্ত পবিনাণে শবীবে 
বিষ ঢাললে গ্যান্টিভেনম সিবাম নিতে হবে অথবা অন্য কোনও আধুনিক চিকিৎসা 
পদ্ধতিব সাহায্য নিতে হবে । কিন্তু এবকম ক্ষেত্রে মন্্রঃপুত থালা কোনও ভাবেই বিষ 
মুক্ত কবে বোগীকে বাচাতে পাববে না। 
কোনও ভাবেই বিব যুক্ত কবে বোগীকে ধাচাতে পাববে না। 

তবে থালা অটিকায কীভাবে ? সে প্রসঙ্গেই আসি । ওঝা যে থালা ব্যবহাব কবে, 
সেটা অবশ্যই বাব পিঠে বসান হবে তাব পিঠের চেষে ছোট মাপেব | পিতল বা কাসাব 
থালাটিব মাঝখানটা চাবপাশেব চেষে কিছুটা উচু । বোদে বসিযে বাখা তথাকথিত 
বোগীটিব পিঠ স্বাভাবিকভাবেই ঘামে ভিজে ওঠে | থালাটিব পিছন দিকটি এবাব 
সজোরে বোগীটিব পিঠে উপব এমন ভাবে বসান হ্য যাতে থালাটির চাবপাশ ও 
পিঠেব মধ্যে সামান্যতম ফাক না থাকে | পিঠের ঘাম ফাক হওয়াব সম্ভাবনা বন্ধ কবে । 
জোবে প্রা টুডে থালাটি পিঠে বসালোষ এবং থালাটিব মাঝখানটা সামান্য উচু হওযায 
থালা ও পিঠেব মাঝখানে বাবু থাকে না বা কম থাকে । ফলে বাইবেব বাতাসেব চাপে 
থালা পিঠ আআকডে থাকে। 

সময যতই পাব হতে থাকে একটু একটু কবে বাতাসও ঘামেব সূক্ষ্ম ফাক-ফোকব 
দিষেও ঢুকতে থাকে । ফলে এক মধ থালা পিঠ থেকে খসে পডে। 

আগনাবাও হাতে-কলমে পবীক্ষা কবেই দেখুন না । কোনও সাপে কাটা বা পাগলা 
কুকুবে কামডানো রোগী লাগবে না | লাগবে না কোনও মন্ত্র-তন্ত্রব । একই পদ্ধতিতে 
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থালা আটব্াবাব কৌশল 


ঘামে ভেজা থালা চেপে ধবলেই কিছুক্ষণেব জন্য আটকে থাকবে । 

থালা পডায যে সব মানুষ সাপেব বিষ বা জলাতঙ্ক থেকে মুক্ত হচ্ছেন, থালা পড়া 
না দিলেও এবং কোনও ওবুধ গ্রহণ না কবলেও তাবা 'সাপেব বিষ ও জলাতঙ্ক থেকে 
মুক্ত হতেন। কাবণ তাদেব শবীবে সাপেব বিষ বা জলাতঙ্কেব ভাইবাসই ছিল না। 
কামডে ছিল নির্বিষ-সাপ আব ভাইবাস-ঘুক্ত কুকুব। 


পবিষ-পাথব" ও 'হাতচালায' বিষ নামান 


বিষ-পাথবে সাপেব বিষ তোলা যায, এই ধবনেব বিশ্বাস বহু মানুষেব মধ্যেই 
বিদ্যমান । আদিবাসী ওঝা, গুীনেব পাশাপাশি অ-আদিবাসী সম্প্রদাষেব মধ্যেও 
বিষ-পাথবেৰ প্রচলন ব্যেছে। 

বিষূ-পাথব ব্যবহাব কবা হয এইভাবে! সাপে কাটা রোগীকে আনাব পব তাব 
ক্ষতস্থানে বিষ-পাথব ধবা হয। পাথব নাকি ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত বিষ শুবে নিতে 
থাকে । পাথবটাকে বিষ মুক্ত কবতে এক বাটি দুধে কিছুক্ষণ ডূবিযে বাখা হয । দুধেব 
বঙ সাপেব বিষে নীল হতে থাকে । পাথবটা তুলে আবাব ক্ষতস্থানে বসান হয । কিছু 
গরে পাথবেব বিষ নামাতে আবাব চলে পাথবেব দুধ-ন্নান | এমনি চলতেই থাকে । 
এবই মাঝে বোগীকে গোলমবিচ খাওযান হয । বোগীকে জিজ্ঞেস কবা হ্য ঝাল 
লাগছে কি না। বোগী জানান, ঝাল লাগছে না । আবাবও চলতে থাকে বিষ পাথবেব 
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বিষ তোলা । এক সময বোগী জানান, গোলমবিচ ঝাল লাগছে । আনা হয আব এক 
বাটি দুধ । এবাব ক্ষতস্থানে বিষ-পাথব বসিষে পাথব দুধে ফেলা হয। দর্শকবা 
বিস্মযেব সঙ্গে দেখেন দুধ আব নীল হচ্ছে না৷ পাথবেৰ অদ্ভুত ক্ষমতায প্রতিটি 
প্রত্যক্ষদর্শী অবাক মানেন | বোগীও বাড়ি ফেবেন সুস্থ শবীবে। 

বিষ পাথর বিষ তোলে. না । প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তবে দুধ কেন নীল হয ? উত্তৰ 
একটাই-_ওঝা বা গুণীন দুধে ছোট্ট একটা নীলেব টুকবো ফেলে দেন । সমযেব সঙ্গে 
সঙ্গে দুধে নীল দ্রবীভূত হতে থাকে এবং দুধও গভীব থেকে গভীবতব নীল বং ধাবণ 
করতে থাকে। 

বোগী কেন তবে গোলমবিচের ঝাল অনুভব কবতে পাবেন না ? উত্তব এখানেও 
একটাই-_গোলমবিচ বলে বোগীকে খাওযান হয পাকা প্লেপেব বীচি | ঝাল লাগবে কী 
করে? 

কিন্তু অসুস্থ সাপে কাটা বোগী সুস্থ হয কী কবে? উত্তব এখানেও 
একটাই-_কামড়ে ছিল নির্বিষ সাঁপ। তাই, বিষে অসুস্থ হওযাব কোনও প্রশ্নই ছিল না। 

গোলমবিচ পবে কেন ঝাল লেগেছে বা দুধ পবে কেন নীল হ্যনি, এব উত্তব 
নিশ্চযই,আপনাবা পেষেই গেছেন, ঝাল লেগেছে তখনই যখন গোল মবিচই খেতে 
দেওযা হযেছে। দুধ সাদা থাকে তখনই, যখন দুধে নীল পডেনি। 

এও তো ঠিক, নির্বিষ সাপেব কামড চিনতে না পাবলে মৃত্যু-ভযে শবীব অসুস্থ হযে 
পডতেই পাবে । আবার বিঘ-পাথরেব পুরো কর্মকাণ্ড দেখাব পব বিষ-মুক্ত হযেছেন 
বিশ্বাসেই মানসিক অসুস্থতা বিদায় নেয়। 

এই প্রসঙ্গে জানাই, কৃষ্ণনগরে জনৈক পাদ্রী সাহেব দাবি কবেন, তিনি বিষপাথবে 
বোগীব দেহ থেকে সাপেব বিষ টেনে নিতে সক্ষম । ওই দাবিদাবকে আমাদেব সমিতিব 
তবফ থেকে বাব বাব চ্যালেঞ্জ জানিষেছি। আমাদেব সহযোগী সংস্থা কৃষ্ণনগ্রবের 
“বিবর্তন' পত্রিকা গোষ্ঠী আযোজিত কৃষ্ণনগ্ববেবই বিভিন্ন প্রকাশ্য সভা আমবা এই 
চ্যালেঞ্জ ঘোষণা কবেছি। নদীযা জেলাব বেথুযাডহবী বিজ্ঞান পবিষদ আযোজিত 
বিজ্ঞান মেলায “৮৮ ও ৮৯ সালে পোস্টাব নিযে বিশাল পদযাত্রাও হযেছে । সেখান 
থেকেও ঘোষিত হযেছে আমাদেব সমিতিব সবাসবি চ্যালেঞ্জ । 

উত্তব ২৪ পবগনাব ঠাকুবনগবেও আব এক চিকিৎসক উত্তমকুমাব বিশ্বাস 
একইভাবে বিষ-পাথবেব সাহায্যে সাপে-কাটা বোগীদেব চিকিৎসা চালিযে যাচ্ছেন। 
ইনিও নাকি কৃষ্ণনগবেব পাদ্রী সাহেবেব মতই বেলজিযামেব বিষ-পাথব দিযে 
সাপেকাটা বোগীব চিকিৎসা কবেন। দাবি কবেন হাসপাতাল যে বোগীকে ভর্তি 
কবতে সাহস কবেননি, সেইসব বোগীদেবও তিনি ভাল কবে দেন। 

এই দুই বেলজিযাম বিষ পাথব প্রযোগকাবী যে ভাবে বিষ-পাথব ব্যবহাব কবেন 
সেটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা কবছি। বোগীব সাপে কাটা জাযগাটব আশেপাশেব কষেকটা 
স্থান নতুন ব্রেড বা ধাবাল অস্ত্র দিষে চিবে ফেলেন । চেবা জাযগাব উপব বিষ-পাথব 
বসিষে ব্যান্ডেজ রেঁধে দেন । ব্যাণ্ডেজ খুলে আমাকে এবং "ইন্ভিযা টু-ডেব' প্রতিনিধিকে 
দেখিষেছেন, বিষ-পাথব শবীবে লেগে বযেছে। বিষ-পাথবগুলোকে দেখে 
আপাতভাবে পাথব বলে মনে হযনি | একটা প্লেটকে বহু ছোট ছোট টুকবো কবলে যে 
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ধবনেব দেখাবে, বিষ-পাথবগুলো অনেকটা সে ধবনেব। পার্থক্য এই বিষ-পাথব 
কিছুটা আঠা আঠা তেলতেলে ও চক্চকে 1 শবীবে একটু চেপে দিযে দেখেছি, 
কিছুক্ষণের জন্য বসে যায । পাথবেব তিনটে টুকবো সংগ্রহ কবে নিযে আসি। 
ভূতত্ববিদ সংকর্ষণ বাঘকে একটি পাথব দিষেছিলাম | তাব অভিমত-_ন্যাচাবাল পাথব 
নয। কৃত্রিমভাবে তৈবি। আঠাজাতীয কিছু বযেছে। 

৩ জুন *৯০ | বিকেলে ডাক্তাব বিশ্বাসেব চিকিৎসা কেন্দ্রে গিষেছিলাম | সেদিন 
তাব চিকিৎসা কেন্দ্রে বোগী ভর্তি হযেছিলেন ন'জন | তাদেবই একজন সাধনা মণ্ডল । 
থাকে, ঠাকুবনগব চিকনপাডায-_কিশোবী | ডাক্তাববাবু জানালেন, “সাধনাকে 
পদ্ম-গোখবো কামডে ছিল। খুব যন্ত্রণা ফিল কবেছিল।' সাধনাও জানাল, "যখন 
কামডেছিল তাবপব থেকে যন্ত্রণা প্রচণ্ড বেডেই যাচ্ছিল” 

অথচ মজা হলো, এই পদ্ম-গোখবো কামডালে যন্ত্রণা বাডত না। কাবণ এই সাপে 
বিষ স্াযুগ্ডলোকে অসাড কবে । ভাঃ বিশ্বাস এই জ্ঞানে ওপব ভিত্তি কবেই কেমন 
পসাব জমিযে ঠাণ্ডা মাথায মানুষ খুন কৰে চলেছেন । কাবণ *৯০ সালেব জুনেই ভাব 
কাছে চিকিত্সিত হতে এসে কযেকজন বোগী মাবা যান । মৃতেবা বিষাক্ত সাপেব 
কামড খেযেছিলেন এবং ডাক্তাব বিশ্বাসেব পক্ষে বা বিষ-পাথবেব পক্ষে বোগীকে বিষ- 
মুক্ত কবা সম্ভব নয বলেই বোগীদেব মৃত্যু হযেছিল। 

ডাঃ বিশ্বাস ও কৃষ্ণনগবেব পাদ্রি নিঃসন্দেহে ঘাতকেব ভূমিকাই পালন কবে 
চলেছেন । বোগী ও তাব মাস্ত্রীযদেব অজ্ঞতাব সুযোগ নিযে শোষণ ও হত্যা চালিষেই 
যাচ্ছেন । 

আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে এই দুই ভাক্তাবসহ সব বিষ-পাথবেব দাবিদাবদেব 
জানাচ্ছি খোলা চ্যালেগ্ত । ভাবা প্রমাণ ককণ তাদেব বিষ পাথবেব বিষ শোষণ কবাব 
ক্ষমতা আছে। সর্ত এই__আমবাই বিষাক্ত সাপ সবববাহ কবরো। এবং বিষাক্ত 
সাপেব কামড খাবে যে পশুটি, সেটাও আমবাই সবববাহ কববো । একই সঙ্গে সবকাবী 
প্রশাসনেব কাছে দাবি- মানুষেব জীবন নিষে যাবা ছিনিমিনি খেলে তাদেব বিকদ্ধে 
কঠোবতম শাস্তি দিযে দৃষ্টান্ত স্থাপন ককন। 

এমন সর্ভেব পিছনে কাবণটি হলো-_বিষ থলে অপাবেশন কবে বাদ দেওযা 
সম্ভব। দক্ষিণ ২৪ পৰণাব নাজিব আলিব কাছে অনেক সাপেব ওঝা ও তথাকথিত 
সর্পবিশাবদ এসে বিষেব থলিহীন বিষ াতওযালা সাপ কিনে নিষে যান । এক্ষেত্রে 
সাপটি বিষাক্ত এবং বিষ দাতওযালা হলেও বাস্তবে কিন্তু নির্বিষ। তাই সাপটি 
সরববাহেব দাষিত্ব বাখতে চাই নিজেদেব হাতে | পশুটিকেও আমবাই হাজিব কবতে 
চাই এ জন্যে, যাতে বিষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা একটু একটু কবে পশুব শবীবে গডে তুলে 
সেই পশুটিকে হাজিব কবে বিষ-পাথবেব কাববাবিবা আমাদেব মাৎ না কবতে পাবেন । 


অনেকেব বিশ্বাস ওঝা, গুণীনদেব অনেকে হাত চেলে সাপেব বিষ নামাতে সক্ষম | 
ধাবণা অমূলক | মন্ত্র পডে হাত চালিষে ওঝাবা তাদেবই সুস্থ কবতে সক্ষম ধাদেব 
বিষাক্ত সাপ দংশন করেনি । 


বিষাক্ত সাপ কামডেছে অনুমান করে মানসিকভাবে খাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন, ্াবা 





তি ৫ শত 
টি 2৯৮ / 


ধা দিক থেকে ডাঃ সন্দীপ পাল, লেখক, বিষপাথব চিকিৎসক ডাঃ উত্তমকুমাব বিশ্বাস 
ও যুক্তিবাদী সমিতিব সহ-সভাপতি ডাঃ বিবল মল্লিক | 


যখন দেখেন হাত চেলে দুধে হাত ধুষে ফেলতেই দুধ নীল হযে যাচ্ছে, গোল মবিচ 
কানডেও ঝাল না পাওযা অসাড জিব একটু একটু কবে সাব ফিবে পাচ্ছে, অনুভব 
কবতে পাবছে গোল-সবিচেব ঝাল স্বাদ, তখন স্বভাবতই হাত-চালাব অলৌকিক 
ন্মনতাষ বিশ্বাস কবে ফেলেন ৷ 


পেট থেকে শিকড তোলা 


অনেক ওঝা বা গুণীন বোগী দেখে জানাঘ, কেউ বোগীকে তুক্‌ কবে শিকড খাইয়ে 
দিষেছে, তাতেই এই ভোগান্তি | রোগীকে বা বোগীব বাড়িব লোকে হাতেই ধবিষে 
দেওযা হয় একটি পিতল বা কাসার ঘটি | বলে পাশেব পুকুব, কুযো, টিউবকল বা 
জলেব হাডি থেকে জল ভবে আনতে । 

জল ভবা ঘটি গুণীনেব হাতে দিতে সে বোগীব পেটে জল ভবা ঘটি বসিযে মন্ত্র 
পড়তে থাকে । এক সময ঘটি নামিয়ে গুণীন বোগী বা বোগীব বাডিব লোককে ঘটিব 


জল পবীক্ষা কবতে বলে। বিস্কাবিত চোখে বোগী ও তাদেব বাডিব লোক দেখতে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৫৫ 


পায শিকড বা ওই জাতীয কিছু । খালি ঘটিতে শিকড এলো৷ কৌথা থেকে ? জল তো 
গুণীন বা তাব কোনও লোক আনেনি £ তবে ? 
দু-ভাবে এমন ঘটনা ঘটানো হযে থারে । কখনও পিতল কাসাব ঘটিব ভিত্রবেৰ 





গলাব দিকে (সে দিকটা সাধাবণভাবে দৃষ্টিব আডালে থাকে) আটাব আঠা ও ওই 
ধবনেব কিছু দিযে শিকডটা জল আনতে দেওযাৰ আগেই আটকে বাখে গুণীন | 
মন্ত্রপবাব মাঝে সুযোগ বুঝে আটকে বাখা শিকডকে মুক্ত করে । বিষঘটা ছবিতে 
বোঝাবাব চেষ্টা কবলাম | 

কখনও বা মন্ত্রপডাব ফাকে গুণীন সবাব চোখেব আডালে একটা শিকড জলে 
ফেলে দেষ। 

এ সন্েও অনেক সময বোগী কিছুটা সুস্থবোধও কবেন। বিশ্বাসবোধকে কাজে 
লাগিয়ে বু অসুখই সাবান সম্ভব | মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক : এমনকি 





চিকিৎসকদেব অভিজ্ঞতাব ঝুলিতেও তা প্রচুব উদাহবণও আছে। 'অলৌকিক নয, 
লৌকিক গ্রছটির প্রথম খখ্ডে এই নিযে বিস্তৃত আলোচনা বযেছে। কোন কোন 
অধুখেব গ্ষেত্রে বিশ্বাসকে কাজে লাগিষে অসুখ সাবান সম্ভব এবং কেন তা সাবে-_এই 
প্রসঙ্গ নিযে তাই আবাব পুবোন আলোচনায ফিবলাম না। 


চাল-পডা 


বাড়ি থেকে নিখোজ হযেছে হাব, দুল, আংটি টাকা পযসা বা ঘডি-_এমন ক্ষেত্রে 
এই একবিংশ শতাব্দীতে পা বাডাবাব মুহূর্তেও অনেকেই থানা-পুলিশ কবাব চেয়ে 
গুধীনেব ছাবস্থ হওযাঁটাই বেশি ছন্দ কবেন। 

শহবেব চেয়ে গ্রামে মানুষ ও আদিবাসী সমাজেব মানুষবাই গুণীনেব চোব ধবাব 
ক্ষমতা বেশি বকম আস্থাবান। গুণীনদেব অনেকেই চোব ধবতে সন্দেহজনকদেব 
'চাল-পড়া' খাওয়া । 

চোব ধবতে চাল-পড়াব প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকেই বযেছে। “চাল পডা' 
জিনিসটা কী ? আসুন ছোট্ট করে বলি । ধকন আপনাব বাড়িতে চুবি হযেছে। বুঝাতে 
আপনার অসুবিধে হ্যনি, এ সিধেল চোবেব কাণ্ড নয । আপনাবই চেনা-জানা, বাডিব 
কাজেব লোক অথবা পাডাবই কোনও হাত-টান দু-চাবজনকে সন্দেহও কবছেন। 
হাতে-নাতে প্রমাণ নেই, তাই বসে বসে হাত-কামডানো ছাড়া কোনও উপায নেই বলে 
যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই খবব পেলেন তিন মাইল দৃবেব সাওতাল পল্লীব কার্তিক 
মুর্মু খুব বড গুণীন । অব্যর্থ ওব চাল পড়া । আপনি হাবানো জিনিস ফেবৎ পেতে 
পুলিশেব ওপব নির্ভব কবাটা ডাহা বোকামো ধবে নিযে কার্তিক মুর দ্বাবস্থ হলেন। 
কার্তিক জানালেন কবে কখন যাবেন । আপনাকে নির্দেশ দিলেন সেই সময পবিবাবেব 
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সকলকে এবং সন্দেহজনকদেব হাজিব বাথতে । সময মত কাতিক এলেন। সঙ্গে এক 
ফুলধাবিযা। শুক হলো কার্তিকেব বকবকানি। তা মন্রঃপূত চাল পড়া খেয়ে কোন্‌ 
গ্রামে কে কবে মাবা গ্নেছে তাব এক দীর্ঘ ফিবিস্তি পেশ কবে উপস্থিত অনেকেবই 
গিলে চমকে দিলেন । যাবা হাজিব বযেছে তাবা চাল পড়া খাইয়ে চোব ধবাব অনেক 
কাহিনীই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে। তাই কার্তিক যখন বলল, সে চালে মন্ব 
পড়ে দেওযাব পৰ প্রত্যেককে খাওযাবে, যে চুবি কবেছে তাব শ্বাসকষ্ট শুক হবে, বু. 
ধডফড কবতে থাকবে, চুবিব কথা স্বীকাব না কবলে মুখ থেকে বক্ত উঠে মাবা 
যারে__তখন কার্তিকেব কথায অবিশ্বাস কবাব কোনও কাবণ উপস্থিত কেউ খুজে 
পেল না'। 

আপনাব গৃহিণীব কাছ থেকে সামান্য চাল নিযে মন্ত্র পড়া শুক কবলেন কার্তিক। 
সে কী মাথা খাকানি। ফাপানো বাবডি চুলগুলো উথাল-পাথাল কবতে লাগলো । 
কার্তিকের শবীর দুলতে লাগলো, মাঝে মাঝে হুঙ্কাব | এক সময বক্ত লাল চোখ মেলে 
কার্তিক এক একজনবে- ধবে ধবে খাওযাতে লাগলো মন্ত্রঃপৃত চাল বা চাল পড়া। 
এবপব তিন বকমেব যে কোনও একটি ঘটনা ঘটতে পাবে । একজন চাল পড়া হাতে 
পেয়ে মুখে পোবাব পবিবর্তে আশেপাশে পাচাব করাব ব্যর্থ চেষ্টা কবে শেষ পর্যন্ত 
হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলে একবাব গুণীনেব কাছে আছডে পডে, একবাব আপনাব পা 
ধবে, অপবাধ স্বীকাব কবে বাব বাব ক্ষমা চাইতে পাবে। 

দ্বিতীয ঘটনাটি ঘটতে পাবে এই ধবনেব-_ চাল পড়া খাওযা মানুষদেব মধ্যে 
একজন কেমন যেন অসুস্থ রোধ কবতে থাকে । শ্বাস কষ্ট হতে থাকে, বুক ধডফড 
কবতে থাকে, বুক ভুলে যায, চোখ ঠিকবে রেবিযে আসতে চাষ আতঙ্কে । নিজেকে 
বাচাতে অপবাধ স্বীকাব কবে । গুণীনেব পাবে মাথা কুটে বাব বাব ককণ আবেদন 
জানাতে থাকে-“মবে গেলাম, আব সহ্য কবতে পাবছি না, মন্ত্র কাটান দাও ।' 

আবাব এমন ঘটতে পাবে, সবাইকে চাল পড়া খাওযাবাব পবেও কাবো শবীবেই 
সামান্যতম অন্বস্তি দেখা গেল না, অপবাধী ধবা পডলো না । গুণীন ঘোষণা কবলো, 
“যাবা এখানে উপস্থিত তাদেব মধ্যে চোব নেই ।' গুণীনেব এই ঘোষণাকে অনেক 
মানুষই সত্য বলে মেনে নেষ। 

ঘটনা তিনটিকে আমবা একটু যুক্তি দিযে বিচাব কবি আসুন । চাল পডাব ক্ষেত্রে 
এই তিন ধবনেব যে কোনও একটি ঘটনাই ঘটে থাকে-_তবে হযতো সামান্য 
বকমফেব কবে । এব কোনটিই চাল পড়াব অন্রান্ততা বা অকাট্যতাব প্রমাণ নয । চাল 
পড়া না খেষেই চোব কেন অপবাধ স্বীকাব কবে এটা নিশ্চযই আপনাবা প্রত্যেক 
পাঠক-পাঠিকাই বুঝতে পেবেছেন | গুণীনেব কথায চোব বিশ্বাস কবেছে। তাই চাল 
খেযে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কবাব চেযে অপবাধ শ্বীকাব কবাবেই বুদ্ধিমানেব কাজ বলে 
মনে কবেছে। 

চাল পড়া থেষে কেন চোবেব শাবীবিক নানা অসুবিধে হতে থাকে, সে বিষে নতুন 
কবে বিস্তৃত ব্যাখ্যাব প্রযোজন দেখি না । কাবণ “অলৌকিরু নয, লৌকিক'-এব প্রথম 
খণ্ডে এব বিস্তৃত ব্যাখ্যা বহু উদাহবণ সহ হাজিব কৰা হয়েছে। ধাবা এখনও প্রথম খণ্ড 
পড়ে উঠতে পাবেননি, উাদেব জন্য খুব সংক্ষেপে দুচাব কথা ব্যখ্যা হাজিব কবছি। 
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যে সব সন্দেহভাজনদেব চাল পড়া খাওযানো হয, তাদেব মধ্যে চোব থাকতেই 
পাবে। চোবেব মনে চাল পড়াব প্রতি ভীতি থাকতেই পাবে। যে সব আত্মীয, 
প্রতিবেশী, বন্ধু ইত্যাদিব মধ্যে সে বড হযেছে তাদেব অনেকেব কাছেই হয তো নানা 
অলৌকিক ঘটনাব কথা শুনেছে, শুনছে তুক্‌-তাক, ঝাডফুকেব নানা বিস্মযকব 
ক্ষমতাব কথা | পড়তে জানলে ছোটবেলা থেকেই বামাযণ, মহাভাবত, পুবাণ ইত্যাদি 
পড়ে অলৌকিক নানা ঘটনাধ সঙ্গে পবিচিত হযেছে । গডে উঠেছে অলৌকিকতাব প্রতি 
বিশ্বাস । অনেক সময চেতন মন অনেক অলৌকিক কাহিনীকে অগ্রাহ্য কবতে চাইলেও 
মনেব গভীবে তিল তিল কবে গডে ওঠা অলৌকিক বিশ্বাস কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে আবাব 
মাথা চাডা দিযে ওঠে । 

চোব হযতো ইতিপূর্বে মা-ঠাকুমা, পাডা-পডশী অনেকে কাছেই চাল পড়া খাইয়ে 
চোধ ধবাব অনেক গা শিব-শিব কবা ঘটন। শুনেছে । শুনেছে চাল গড়া খেষে চোবেব 
বুকে বাথা, শ্বাসকষ্ট, মুখ দিষে বক্ত ওঠা ইত্যাদি নানা গল্প । বিশ্বাসও কবেছে । হযতো 
গুণীনেৰ দেওযা চাল পড়া খাওযাব আগে গুণীনেব ক্ষমতা বিষযে সন্দেহ ছিল। 
এমনও হত পাবে, মন্ত্রশক্তিব প্রতি পুবোপুবি বিশ্বাস ছিল না ! আব তাইতেই খেষে 
যেলেছে। খাওযাব পৰ দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল মনে চিস্তা দেখা দিল-_চাল পড়াব সত্যিই ঘদি 
ক্ষমতা থাকে তরে তো আমি মাবা যাবো । মৃত্যুব আগে আমাব শ্বাসকষ্ট হতে থাকবে, 
কুক ধডফড কববে, বুক জ্বালা কববে | আমাব কি তেমন কবছে ? বোনও অস্বস্তি কি 
শনীবে অনুভব কৰছি ? হ্যা । আমাব যেন কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে । দম বন্ধ হযে 
আসছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে । বুকেও যেন কেমন একটা জ্বালা ভ্বালা কবছে ? আমি মিথ্যে 
ভঘ পাব না । কিন্ত এ তো মিথ্যে ভয নয | সত্যিই তো বুকে স্বালা কবছে। বুক জ্বলে 
বাচ্ছে। শ্বাস কষ্ট হচ্ছে । 

বাস্তনিকই চোবটি তখন এইসব শাবীবিক কষ্ট অনুভব কবতে থাকে । চাল পড়ার 
ক্ষমতাব প্রতি চোবটিব বিশ্বাস বা আতঙ্কই তাব এই শাবীবিক আবস্থাব জন্য পুবোপুবি 
দাবী । এই শাবীবিক কষ্টগুলো সৃষ্টি হযেছে মানসিক কাবণে, চাল পড়াব অলৌকিক 
ক্ষমতায নয । 

একটি মাত্র উদাহবণ হাজিব কবে আপনাদেব ধৈর্যেব ওপব অত্যাচাৰ থেকে বিবত 
হবো । “৮৮ সালেব ঘটনা । ডাইনি সন্তাঙ্ভী ঈক্মিতাব তখন বমবমা বাজাব। 
পত্র-পত্রিকা খুলেই ঢাউস-ঢাউস ঈল্সিতা | ঈপ্গিতাব নাম, অলৌকিক ক্ষমতা নিযে 
পত্র-পত্রিবাগুলোব প্রচাবেব ঠেলায আমাদেব সমিতিব সভ্যদেব তখন পিঠ ধাচানোই 
দায। ঠিক কবলাম, ঈপ্িতাব মুখোমুখি হবো । শুনে আমাদেব সমিতিব কেন্দ্রীয 
কমিটিব জনৈক সদস্য আমাদেব বললেন, “আবে ধু-ব-, ঈপ্সিতাব কোনও ক্ষমতাই 
নেই । ওব বুজককি ফাস কবতে আবাব সময লাগে ? গিযে একবাব চ্যালেঞ্জ ককন না, 
ভুড়ু বাণ মেবে আপনাকে মেবে ফেলতে , দেখি কেমন ভাবে মাবে ” 

বললাম, 'ঠিক আছে, তাই হবে, কাল দেখা কবে সেই চ্যালেঞ্জই জানাবো । বলবো 
বাণ মেবে আপনাকে মাবতে ।' 

শুনেই উনি হঠাৎ দপ্‌ কবে বেগে উঠলেন | বললেন, “আমাকে কেন মাবতে 
বলবেন £ চ্যালেঞ্জ জানান আপনি । আপনি নিজেকে মাবতে বলুন ।' 
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পবেব দিন বাত ন*্টা নাগাদ আমাব বাড়িতে হাজিব হলেন ওই সদস্য | সবাসবি 
জানতে চাইলেন ঈদ্গিতাকে বাণ মাবাব চ্যালেগ্ত জানিবেছি কি না। বললাম, 
“জানিয়েছি । এবং আমাদেব সমিতিব তবফ থেকে আপনিই বাণেব মুখোধুখি হতে চান, 
এ কথাও জানিষেছি । আমাব কাছ থেকে আপনা কিছু পাবটিকুলার্স নিবেছেন। 
জানিযেছেন, তিন দিন তিন বাতেব মধ্যেই আপনাব ওপব বাণেব আ্যাকশন শুক হবে ।” 
ব্যাঙ্ক আন্দোলনে নেতা ওই তকণ তুর্কি আমাব কথা শুনে কেমন যেন মিইযে 
গেলেন | তাবপব বাব কষেক মিন মিন কবে বললেন, 'আমি তো কে চ্যালেগ্ত কবতে 
চাইনি | ভামাকে এব মধ্যে জডান নীতিগত ভাবে আপনাব উচিত ছিল না। 
পবেব সন্ধ্যা বাডি ফিবেই খবব পেলাম, তকণ তুর্কিব স্ট্রোক হযেছে । টৌডলাম 
দেখা কবতে। প্রথমেই খুব স্ত্রীব মুখোমুখি হলাম। আমাকে জবাবদিহী কবালেন, 
“আপনাব কি উচিত ছিল, ঈদ্িতাৰ বিকদ্ধে আমাব হাসব্যান্ডকে লডিষে দেওসা ” 
বুঝলাম কোথাকাব জল কোথায গডিযেছে। আসামী আমি বোগী ও তাৰ সী 
দুজনেব কাছেই এবাব সত্য প্রকাশ কবলাম,উন্সিতাব সঙ্গে ভুড়ু মরে কাউকে মাধবাব 
প্রসঙ্গ নিযে আলোচনাই হুযনি | মজা কবতে আব কিছুটা পবীক্ষা কবতেই দিথ্যে গল্পটা 
লাম । 
হয় তো মবেও যেতেন। মাবা গেলে যেতেন ইঈপ্সিভাব অলৌকিক ক্ষমতা নুহ 
ঈন্সিতাব অলৌকিক ক্ষমতা আতঙ্কে । 


বাণ-মাবা 


সাধাবণভাবে বছু মানুষের মধ্যেই একটা ধাবণা বষেছে সত্যিই কানো কানা "বাণ 
মাবা'ব ক্ষমভা আছে! আদিবামীবা যেমন বাণ মাবাঘ গভীব বিশ্বাসী, তেননি 
অ-আদিবাসীদেব মহধ্যও বাণ মাবায বিশ্বাসীব সংখ্যা কম নয। 

বাণ মাবাধ যাবা বিশ্বাসী, তাদেব চোখে বিষযটা কী ? একটু দেখা যাক । বাণ মাবা 
এক ধবনেব মন্তরশক্তি, যাব সাহায্যে অন্যেব ক্ষতি কবা যাষ-_তা সে যত দৃবেই থাকুক 
না কেন। ক্ষতি কৰা ঘায নানা ধবনেব, যেমন ঘুসঘুসে ভব কাণি, খুখ দিয়ে বন্ত 
ওঠা, শবীবে ঘা হওযা, ঘা না শুকোনো, ঘন ঘন অন্তরান হওবা, ্রজ্ারে বন্ড পড়া, গ্রকব 
বাট দিয়ে বক্ত পড়া, শবীব দুর্বল কবে দেওযা, শবীব শুকিবে দেওবায মৃত শ্পঘাত 
মৃত্যু, অনোব বোগ চালান কৰা ' এছাডাও দেখা যায, কেউ হযতো শত্রুতা কবে কাৰো 
গিকব ওপব বাণ মাবলো | এবেলা ওবেলা মিলিযে তিন সেব দুধ দিত । (রোথায কিছু 
নেই গকব বাট থেকে বেবোতে ন্নাগল দুধে বদলে বক্ত | বাগানে থনথন কবে 
উঠেছিল কুমডো গাছ । মাচান বেধে গাছটাকে ওপবে তুললেন । কডা প্ডলা বাশি 
বাশি। কী বিপুল সংখ্যা বুমডো হারে ভেরে যখন প্রতিদিন পবম বড় জলসিধন 
কবে উলেছেন, তখন হন্রাংই একদিন আবিহ্াব কবলেন গাছটা 'কেমম বিমিযৈ 
পড়েছে। গোডাব মাটি আলগা করে সাব চাপালেন। কি কোনও কাভ হলো নঃ 


২৬০ অল্দৌকিক নয, লৌকিক 


গাছটা শুকিষে মবে গেল । অতএব ধবে নিলেন, আসলে ধাচানো সম্ভব ছিল না। 
গাছেব অত ফলন দেখে কেউ হিংসেয বাণ মেবে দিযেছে। অতএব | 

এমনি বাণ মাবাব ফলেই নাকি অনেকেব কোলেব বাছা হঠাৎ কেমন ঝিম্‌ মেবে 
যায | শবীবেব পেটটা শুধু বাডে, আব সমস্ত শবীবটাই কমতে থাকে | কোমবেব 
তামাব পযসা, জালেব সীসে লোহা-_-কোন কিছুতেই কাজ হয না । হবে কীকবে, ওকে 
যে বাণ মেবেছে । পৌযাতি জলজ্যান্ত বউটা বাচ্চা বিযোতে গিযে মাবা গেল । কেন ? 
কেউ নিশ্চযই বাণ মেবেছে । এমনই শতেক,অসুখ আব ঘটনাব পিছনে অনেক মানুষই 
সর্বনাশা মন্ত্রে অদৃশ্য বাণ বা তীবেব অস্তিত্ব খুজে পায। 

বাণ মাবা শুধুমাত্র সীওতাল আদিবাসীদেব বিশ্বীসেব সঙ্গে মিশে নেই । অসম, 
মেঘালয, নাগাল্যান্ড, মিজোবাম, মণিপুব, ব্রিপুবা, সিকিম, উত্তববঙ্গ, এবং ভাবতেব 
বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদাষেব মধ্যেই বাণ মাবাব প্রতি গভীব বিশ্বাস বযেছে । আবব কি 
আফ্রিকা, কানাডা কি অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বাণ মাবায বিশ্বাসী মানুষ বষেছেন। 
আফিকাবাসীদেব অনেকেই মনে কবেন, ভূড়ু মন্ত্রে বাণ মেবে যে কোনও শক্রবই 
শাবীবিক ক্ষতি কবা সম্ভব | আফ্রিকাব ভূড়ু মন্ত্রেব চি ইউবোপিয দেশগুলোতেও 
প্রভাব বিস্তাব কবেছে। 

শবীব বিজ্ঞানে উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব সুযোগ পাওযা মানুষ জানতে পেবেছে, 
বুঝতে শিখেছে আমাদেব বোগেব কাবণ কোনও তুক্‌-তাক্‌, বাণ মাবা ইত্যাদি অশুভ 
শক্তিব ফল নয, নয পাপেব ভোগ । প্রতিটি বোগকে বিশ্লেষণ কবলেই অলৌকিক 
কাবণেব হদিশ পাওযা যাবে । যদিও এটা বাস্তব সত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও সব 
বোগ মুক্তিব উপায উদ্ভাবন কবতে পাবেনি। পাবেনি মৃত্যুকে ঠেকাতে । কিন্ত না 
পাবাব অর্থ এই নয-_-বোগেব পিছনে বাণ মাবা, তুক্‌-তাকেব মত অলৌকিক কিছু 
শক্তি কাজ কবে। ক্যানসাব, যন্গনা, ধনুষ্টঙ্কাব, গ্যাংপ্রিন, ম্যালেবিযা, অনাহাবজনিত 
অপুষ্টি ইত্যাদি বোগেব লক্ষণকেই অনেকে বাণ মাবা বা তুক্‌-তাকেব অব্যর্থ ফল বলে 
ধবে নেয। 

আমাদেব কেন্দ্রীয় কমিটিব, শাখা সংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলো আজ পর্যন্ত 
দু'শোব ওপব বাণ মাবাব দাবীদাবদেব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হযেছে । কোনও ক্ষেত্রেই 
বাণ মাবায সমিতিব কোনও সদস্যেব মৃত্যু হযনি-_যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাণ মেবে 
মেবে ফেলাব দাবীই ওঝা, গুণীন, তান্ত্রিকবা কবেছিল । বাণ মাবাব শাবীবিক প্রতিক্রিযা 
দুর্বল চিত্তেব অলৌকিকে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই শুধু হওযাব সম্ভাবনা থাকে । আব সে 
সব ক্ষেত্রে গুণীন, তান্ত্রিকদেব ক্ষমতাব কাহিনী পল্লবিত হয, ওদেব ক্ষমতা 
বিশ্বাসীদেব সংখ্যা বাডে, বমবমা বাড়ে । 

বাণ মেবে কাবও যেমন মৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয, তেমনই সম্ভব নয, মন্ত্রে অন্যেব 
শবীবে বোগ চালান কবা বা বোগমুক্ত কবা । অনেক সময বোগী চিকিৎসক ও গুণীনেব 
সাহায্য একই সঙ্গে গ্রহণ কবে । চিকিৎসাব গুণে বোগ সাবানোও বোগী অনেক সময 
বাণ মারাব ক্ষমতায বিশ্বাসী হওযাব দকন গুণীনেব কৃপা বোগমুক্তি ঘটেছে বলে মনে 
করে । আবাব অনেক সময শুধুমাত্র গুণীনেব বাণ মাবায বোগণুক্তি ঘটেছে এমন 
কথা দিব্যি গেলে বলাব মত অনেক লোকও পেয়েছি । তাদেব কেউ কেউ হযতো 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৬১ 


মিথ্যাশ্রধী | কিন্ত সকলেই নন, কাবণ এমনটা ঘটা সম্ভব৷ 

রোগ সৃষ্টি ও নিবামযেব ক্ষেত্রে আমাদেব বিশ্বাসবোধেব গুকত্ব অপবিদীম । 
আমাদেব বহু বোগেব উৎপত্তি হয ভয, ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ইত্যাদি থেকে । 
মানসিক কাবণে বহু অসুখই হতে পাবে, যেমন-_মাথাধবা, মাথাব ব্যথা, শবীবেব 
কোনও অংশে বা হাডে ব্যথা, স্পন্ডালাইটিস, স্পন্ডালোসিস, আবগ্াইটিস, বুক ধড়ফড, 
ব্লাডপ্রেসাব, কাশি, ব্রস্তাইল আযাজমা, পেটেব গোলমাল, পেটে আলনসাব, 
কামশীতলতা, পুকষত্হীনতা, শবীবেব কোনও অঙ্গেব অসাবতা, কৃশতা এমনি আবো 
বহু বোগ মানসিক কাবণে সৃষ্ট | এইসব বোগেব ক্ষেত্রে চিকিৎসকবা অনেক সমঘই 
উষধি-মৃল্যহীন ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রযোগ কবেন, সঠিক এবং 
আধুনিকতম চিকিৎসাব সাহায্যে বোগ যুক্ত কবা হচ্ছে, এই ধাবণা বোগীব মনে সৃষ্ট 
কবে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীকে আবোগ্যেব পথে নিযে যান 1 এই বোগীব বিশ্বাস নির্ভব 
এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' (91509)0) চিকিৎসা পদ্ধতি | প্ল্যাসিধো 
চিকিৎসা পদ্ধতি বিষষে “অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটিব প্রথম খণ্ডে বহু উদাহবণ সহ 
বিস্ৃত আলোচনা কবা হযেছে বলে এখানে আব বিস্তৃত আলোচনায গেলাম না । শুধু 
এটুকু বলেই শেষ কবতে চাই, যাবা চিকিৎসকেব সাহায্য ছাডা বাণ মাবা বা তুকৃতাকেব 
ক্ষমতায মুক্ত হযেছে বলে মনে কবে, তাবা প্রতি ক্ষেত্রেই মানসিক কাবণে নিজেব 
দেহে বোগ সৃষ্টি কবেছিল। এবং তাদেব আবোগ্যেব পেছনে বাণ মাবা, তুকতাক বা 
তন্ত্রমন্ত্রেব কোনও গুণ বা বৈশিষ্ট্য সামান্যতম কাজ কবেনি, কাজ কবেছে বাণ মাবা, 
তুকতাক ও মন্ত্র-তন্ত্রে প্রতি বোগীদেব অন্ধ বিশ্বাস । 


গককে বাণ মাবা 


গ্রামের মানুষ মাঝে-মধ্যে ওঝা বা গুণীনেব কাছে হাজিব হয দুধেল গাইযেব সমস্যা 
নিষে | কেউ বাণ মেবেছে, অথবা কোনও ভাইনিব নজব পড়েছে । গকব ধাট থেকে 
দুধেব বদলে বেব হচ্ছে বক্ত। 

ওঝা ঝাড-কুক কবে টোটকা ওষুধ দে! তাতে গবব বক্ত দুধ সাদা না হলে 
শালপাতায তেল পডে ঘোষণা কবে কোনও ভাইনিব নজ্জব লেগেছে । কখনও বা 
ডাইনি কেতাও ঘোষণা কবে গুণীন। পবিণতিতে নিবীহ কোন বমণীকে নির্বাতনেব 
শিকাব হতে হয। 
. গক শুধু নয, মোষ, ছাগল, ভেডা, শুযোব সবাব ক্ষেত্রেই দুধের পবিবর্তে বন্ত ও 
পুক্ত বেব হওযাব ঘটনা ঘটতে পাবে। ভাইবাস থেকেই এই বোগ হব। পশু 
চিকিৎদকদেব ভাবায এই (বাগকে বলা হয “ম্যাসটাইটিস' বা 'ঠুনকো' । আধুনিক 
চিকিৎসাব সাহাব্যেই এই বোগ সাবান যায । 


ভোলায ধবা 


নিধা গায়েব মানুষ । প্রতিদিন বিশাল ধূ-ধূ মাঠটা পাবাপাব কবছে এবেলা ওবেলা ৷ 


১৬২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


হঠাংই এক ঝা-ঝা বোদ্দুবে মাঠ পাব হযে বাডি আসতে গিয়ে কেমন যেন সব 
তালগোল পাকিযে গেল । কোথাব বাড়ি ” কোথাযই বা গলা? সেই সকালে চান্টি 
আমানি পেটে ঢুকেছিল, যাতে ভাতেব চেযে জলই ছিল বেশি । তিন ক্রোশ পথ হেঁটে 
টাঙিব কোপে জ্বালানী কাঠ জোগাড কবে মাথায বোঝাটা চাপাবাব আগে গলায ঢেলে 
নিষেছিল এক বোতল তবল আগুন । এই আগুন শবীবে না ঢেলে দিলে তিন ক্রোশ 
পথেব আকাশেব আগুনকে শবীবকে সামাল দেবে কেমন কবে ? রেচাল আগুনে 
হাওযা ঠেলে চলেছে--সে অনেকক্ষণ । এতক্ষণে ছ'ক্রোশ পথ বোধহ্য হাটা হযে 
গেছে। কিন্তু কোথা বাংচিতা আব ঢোলকমলিব বেডাষ ঘেবা গ্াষেব বাডিগুলো £ 
ভধ ধবে মনে । পথ ভুল হচ্ছে । এত দিনেব চেনা পথ. তবে তো ভোলা ধরেছে। 
ভোলায ভুলিষে মাবতে চায ৷ গবম গা ভযেব ঠেলায ঠাণ্ডা মেবে যায । এক সময 
জ্ঞান হাবিযে লুটিযে পড়ে । জ্বালানীব খোজে আসা কষেকটি কিশোবী ও বৃদ্ধা ওকে 
অমন পানা পডে থাকতে দেখে দৌড লাগায গ্লাযে | ধা-ধা কবে খববটা ছডিযে পডে। 
নিধাকে গ্লীাযেব লোকেবা নিযে আসে বাড়ি । কিন্ত এ কোন্‌ নিধা ? ডাকাবুকো 
মানুষটা কেমন হয়ে গেছে । হাবাব মত চেষে আছে ফ্যালফ্যাল করে । কোন কিছুই 
ঠাওব কবতে পাবছে না । নিধাব বউ গোপা অমন অবস্থা দেখে ডুকবে কেদে উঠল। 
নিধাব ছেলে-মেষেগুলো বডদেব ভিড ঠেলে বাপে কাছে এগুতে সাহস পেল না। 
অবাক চোখে চেযে চেষে সকলেব কাণ্ু-কাবখানা দেখছিল । নিধাব বাপ হবি বাউডি 
মেলা সোবগোল তুলে ঠেঁচাল, “ওবে নিধাকে ভোলায ধবেছে, জল নিষে আয ।' 
পুকলিয়া জেলাব এমন শুখো জাযগায জলেব অভাবে মাটিতে ফাটল ধবে। শীর্ণ 
গকগুলো জল-ঘাসেব অভাবে ধুকছে। তবু জল হাজিব হয। নিধাকে দাওযায 
কিছুক্ষণ বসিষে গাষেব ঘামটা মেবে দা কবিয়ে দেয পাড়াপডশীবা | মাথায জল ট্রালা 
হতে থাকে । তাবই মাঝে শ্বশুবেব আদেশে নিধাব কাপডেব কসিতে টান মাবে গোপা । 
একেবাবে পুকষ মা কালী । ঠা-ঠা করে হাসতে থাকে দু-চাবজন মেয়ে মর্দ | নিধা 
চমকে উঠে গোপাব হাত থেকে কাপড টেনে নিষে আবু বাচাতে তৎপব হয । গোগাব 
আতঙ্ক দূব হয । মুখে হাসি ফোটে । “ভোলা” ছেডে দিষেছে। 

এতক্ষণ যে ঘটনাটি বললাম, তাতে স্মৃতিব সঙ্গে সামান্য কল্পনাব মিশেল দিযেছি 
পাঠক-পাঠিকাদেব ভোলায পাওযা মানুষটিব মানসিকতা বোঝাতে । ঘটনাস্থল 
পুকলিঘা জেলাব আদ্রা শহবেব উপকণ্ঠেব বাউডি পল্লী | ওই মাঠ পাব হতে গিযে 
অনেককেই নাকি ভোলায পেত, শৈশবে এমন গল্প অনেক শুনেছি। আমা জ্যাঠতুতো 
মেজদাও যখন ষণ্ডা চেহাবাব এক প্রখব জেদি যুবক, তখন এক সম্ধ্যায ওই মাঠ পাব 
হতে গিয়ে তিনিও নাকি একবাব ভোলা পাল্লা পডেছিলেন | যে মাঠ অগুণতি বাব 
পাব হমেছেন, সে মাঠেব মাঝ ববাবব দীডিযে থাকা অর্জুন হবিতকিব গাছেব কাছে 
পথ ভুলেছিলেন । এদিক-ওদিক উল্টোপান্টা ছোটাছুটি কবে ধখন শীতেব সন্ধ্যাতেও 
ঘেমে নেষে একশা তখন সাউথ ইনস্টিটিউটেব বনাদা আবিষ্কাব কবলেন মেজদাকে। 
বিহ্বল মেজদাব গাযে শীতেব বাতেও বালতি বালতি কুযোধ জল ঢালতে দেখেছি। 

ভোলা ধবা যুবতীকে উর্ধাঙ্গ অনাবৃত অবস্থায দাড কবিযে রেখে তাব মাথায 
অনববত জল ঢালতে দেখেছি ! আব একগাদা নানা বযসী নাবী-পুকবেব সামনে বযস্কা 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৬৩ 


মহিলাকে দেখেছি যুবতীটিব অনাবৃত স্তন টিপতে | তাদেব ধাবণা, এই ভাবে বিভিন্ন 
বষসী বিভিন্ন সম্পর্কে নাবী-পুকষদেব সামনে ভোলাষ ধব৷ মানুষটিকে লজ্জা পাইযে 
দিতে পাবলে ভোলায ধবা ছেডে যাষ। 

পথিকেব আত্মবিস্মৃত হওষা বা ভুলে যাওযা থেকেই ভোলায ধবা কথাটি এসেছে। 
বিশাল ফাকা মাঠ অতিক্রম কবতে গিয়ে কিছু কিছু সময কাবো কাবো দিক বিভ্রম 
ঘটতেই পাবে । ঠা-ঠা বোদদুব ও অন্ধকাব বাতে এমন ধবনেব দিক-বিভ্রম ঘটনাব 
সপ্তাবনা থাকে ৷ তাব ওপব আবাব মাতটিব যদি ভোলায ধবাব মাঠ' হিনেবে কুখ্যাতি 
থাকে, তবে তো দোনাষ সোহাগা । ভোলায ধবাব আতঙ্ক থেকেই তাকে ভোলায 
ধবে-_-ভূতে ধবাব মতই | ভোলা ধবাব ভব আনে না থাকলে দিকৃবিত্রম ঘটলেও 
ভোলাঘ ধবে না কখনই। 

বাত দুপুবে অতি পবিচিত পথ চলতে গিযে দিক ভুল কবাব অভিভ্তা কম বেশি 
অনেেবই আছে । ধকন শিযালদহ স্টেশনে নেমেছেন আবো গাচটা দিনেব মত । 
বাতেব আলো ঝলমল শিযালদহ। আপনাব সঙ্গী যে দিকে এগুলো তা দেখে অবাক 
হলেন | "ওদিকে যাচ্ছিস কেন % জিজ্ঞেস কবতেই জবাব পেলেন, “গেট দিষে বেকবো 
না 1” আবাব আপনাব অবাক হওযাব পালা ৷ গেট আবাব ওদিকে কোথায ” ওতো 
গেটেব ঠিক উল্টো দিকে হাটছে। আপনি কিছুটা! হতভম্ব, কিছুটা ছিধাগ্রস্ত পাষে 
সঙ্গীকে অনুসবণ কবতে গিয়ে আবাবও অবাক হলেন । অতি স্থিব ভাবে মনে হচ্ছে 
উল্টো দিকে হাঁটছেন কিন্তু ওই দৃবে গেটটাও দেখতে পাচ্ছেন । এমন ভুল শ্যামবাজাব 
মোড গডিবাহাটেব মোড বা পৃথিবীব যে কোনও স্থানেই হতে পাবে । এই সমধিক 
দিক নির্ণযে ভুল কবাকেই কিছু কিছু যানুষ ভারেন_-কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি 
তাকে ভুলিয়ে ভালিষে টেনে নিষে যেতে চাইন্ছিল মৃত্যুব গভীবে | ভোলা মাবার 
আগে অনোব নজবে পড়া জীবনটা বেচেছে, কিন্তু ভোলায ধবাব পবিণতিতেই এমন 
ম্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। 

ভোলা নামক অলীক কিছুব জন্য দিক খুঁজে পাচ্ছে না ভেবে দিক-হাবা মানুষটি 
কেবলমাত্র ভযেই মাবা যেতে পাবে | ভযে মস্তি কোষেব ভাবসাম্য সামষিকভাবে নষ্ট 
হতেও পাবে ।“ভোলাষ ধবলে সব ভুলে যা এমন একটা ধাবণা শোনা কিছু কাহিনী 
বা দেখা কিছু ঘটনা থেকে পথিক প্রভাবিত হতেই পাবে । প্রভাবিত পথিক যদি তীব্র 
আতঙ্কে ভাবতে শুক কবেন, আমাকে ভোলাধ ভুলিয়ে নিযে ঘোবাচ্ছে, আমাকে হয 
মেবে ফেলবে নতুবা সব কিছু ভুলিয়ে দেরে-_তবে পথিকেব হৃদযন্ত্রে ক্রিযা যেমন 
বন্ধ হতে পারে, তেমনই ঘটতে পাবে সামধিক স্মৃতিত্রংশেব ঘটনা । 
বলে ভষ না খেলে মৃত্যু বা স্মৃতিভ্রশতা দেখা দে ল' কখনই। 


জন্ডিসেব মালা 


জন্তিস বা ন্যাবা বোগে মন্্রঃপৃত মালা পবাব প্রচলন শুধু বে ভাদিবাসী সমাজ বা 
গঞ্জেই ব্যাপকতা পেষেছে, তা নয । বিভিন্ন শহরে এমনকি কলকাতাতেও মন্্রপৃত 


২৬৪ অলৌকিক নম, লৌকিক 


জন্তিসেব মালাব প্রতি জভিস বোগীদেব আগ্রহ ও বিশ্বাস লক্ষ্য কবাব মত। 

কলকাতাব দর্জিপাডাব মিত্তিব বাডিব থেকে জন্ডিসেব মালা দেওয়া হয প্রতি 
শনিবাব | তিন-চাব পুকষ ধবেই তাবা এই মালা দিযে চলেছেন । সংগ্রহকাবীদের 
ভিডও দেখাব মত | 

জন্ডিসেব মালায কী হয । জন্ডিস বোগী এই মালা পবে সাধাবণত প্রাপ্ত নির্দেশ মত 
দুদিন ন্নান করেন না। তেল, ঘি, মাখন খাওা বাবণ। নিতে হয পূর্ণ বিশ্রাম । মন্ত্রঃপৃত 
মালা জভিসেব বোগ যতই শুষে নিতে থাকে ততই মালা বাডতে থাকে । বুক ছাডিযে 
পেটেব দিকে নামতে থাকে | আব গাচটা স্বাভাবিক মালাব মত এ মালা একই আযতন 
নিষে থাকে না। মালাব অদ্ভূত ব্যবহাবে ব্যবহাবকাবীব বিশ্বাস বাডে | এবং সাধাবণত 
দেখা যায বোগী ধীবে ধীবে সুস্থ হযে উঠছেন। 

সমগ্র বিষযটাব মধ্যে একটা অলৌকিকেব ছোঁষা ছড়িযে আছে । কোনও মালা কি 
এমনি কবে বাডে ? বাডে বইকি, মালাটা যদি বিশেষভাবে তৈবি হয ফুলেব বদলে 
বামনহাটি, ভূঙ্গবাজ অথবা আপাং গাছেব ডাল দিযে । এইসব গাছেব ডাল ফাপা এবং 
দ্রুত শুকিষে কুশ থেকে কৃশতব হতে থাকে । 

এই জাতীয গাছেব ডাল ছোট ছোট কবে কেটে তৈবি কবা হয মালা । ডালেব 
টুকবোগুলোকে ঠোঁথে মালা তৈবি কবলে সে মালা কিন্তু বাডবে না । মালা 
বাডাতে গেলে সুতো বাডাতে হবে | চে গাথা মালায বাডতি সুতো পাওযা সম্ভব নয 
বলেই সে মালা বাডে না । জন্তিসেব মালা তৈবি হয বিনা ছুঁচে | বলা চলে জন্ডিসেব 
মালা বোনা হয । এই বোনাব কৌশলেই বাডতি সুতো মালা বাডায | এবাব আসা যাক 
মালা বানাবাব পদ্ধতিতে | 

বামনহাটি, ভূক্গবাজ বা আপাং অথবা ফাপা অথচ ভ্রুত শুকোষ এমন কোনও 
গাছেব ডাল কেটে বানান হয ছোট ছোট কাঠি, এক একটা কাঠি আডাআডিভাবে ধবে 
আউুলেব সাহায্যে ফাস দিযে গা ধেষে ধেষে ধাধা হতে থাকে কাঠিগুলো । এই বিশেষ 
পদ্ধতিব ফাস বা গিটেব নাম শিফার্স নট্‌ (971195170) বা সেলসি নট (598075 
1101) | 

গা ধেষে ফাস জডান কাঠিগুলো সমযেব সঙ্গে সঙ্গে যতই শুকোতে থাকে ততই 
স্ুতোব ফাক টিলে হয, দু'কাঠিব মধ্যে ফাক বাডে। মালা বাড়তে থাকে। 

এই মালা বাডাব পিছনে যেমন মন্ত্রশক্তি কাজ কবে না, তেমনই জর্ডিস বোগ শুষে 
নেওযাও এই বাডাব কাবণ নয । এই একই পদ্ধতিতে মন্ত্র ছাডা আপনি নিজে হাতে 
মালা বানিষে একটা পেবেকে ঝুলিযে পৰীক্ষা কবে দেখুন । মন্ত্র নেই, জন্ডিস নেই 
তবুও মালা বাডছে। 

জন্ডিস হয বিলিকবিন নামে হলুদ বঙেব একটি বঞ্ক পদার্থে জনা'। 
স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীব পিত্তে বিলিকবিনেব অবস্থান । বক্তে 
এব স্বাভাবিক উপস্থিতি প্রতি ১০০ সিসি-তে ০১ থেকে ১ মিলিগ্রাম | উপস্থিতি 
পরিমাণ বাডলে প্রথমে প্রস্রাব হলুদ হয । তাবপব চোখেব সাদা অংশ ও শবীব হলুদ 
হতে থাকে । বক্তে বিলিকবিনেব পবিমাণ বিভিন্ন কাবণে বাডতে পাবে । প্রধানত হ্য 
ভাইবাসজনিত কাবণে । 'স্বাভাবিক বোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা থাকলে, বিশ্রাম নিলে, চর্বি 


অলৌকিক লয, লৌকিক ২৬৫ 


জাতীয খাবাব গ্রহণ না কবলে রোগী কিছুদিনেব মধ্যেই আবোগ্যলাভ কবেন। 

এছাড়াও অবশ্য জন্ডিস হতে পাবে। পিত্তনালীতে পাঁথব, টিউমাব, ক্যানসাব 
হওযাব জন্য অথবা অন্য কোন অংশে টিউমাব হওযাব জন্য পিত্তনালী বন্ধ হলে পিত্ত 
গন্তব্যস্থল কুদ্রান্তে যেতে পাবে না, ফলে ব্ক্তে বিলিকবিনেব পবিমাণ বাণ্ডতে থাকে 
এবং জণ্ডিস হয। 

আবাব কোনও কাবণে বক্তে লোহিত কণিকা অতিবিক্ত মাত্রা ভাঙতে থাকলে 
হিমোগ্লোবিনেবতুলনায বেশি পবিমাণে বিলিকবিন তৈবি হবে এবং জণ্তিস হবে। 

ভাইবাসজনিত কাবণে জণ্ডিস না হযে অন্য কোনও কাবণে জণ্ডিস হলে চিকিৎসাব 
সাহায্যে মূল কাবণটিকে ঠিক না কবতে পাবলে জন্ভিস-মুক্ত হওযাব সম্ভাবনা নেই । 

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেব সাহায্য না নিযে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও খাদ্য গ্রহণেব 
ক্ষেত্রে নিষম-কানুন মেনে জন্ডিস থেকে মুক্ত হওযা যায বটে €তা সে জন্তিসেব মালা 
পকন, অথবা নাই পকন), কিন্তু জন্ডিসেব মালাব ভবসায থাকলে ভাইবাসজনিত 
কাবণে হওযা জন্ডিস থেকে মৃত্যুও হতে পাবে । যকৃত স্থাবীভাবে নষ্ট হযে চিবকালেব 
জন্য যেমন ভুগতে হতে পাবে। তেমনই বিলিকবিনেব মস্তিষ্কে উপস্থিতি স্থাযী 
স্সাম়ুরোগ এমনকি মৃত্যুও হানতে পারে। 

জন্ডিস হলে চিকিৎসকেব সাহায্য নিষে জানা প্রযোজন জন্ডিসেব কাবণ ৷ পববর্তী 
ধাপ হবে প্রতিকাবেব চেষ্টা 


জন্ডিস ধোযান 


জন্ডিস হলে বোগীবা যেমন মালা পডতে দৌডান, তেষনি অনেকে দৌডোন জণ্ডিস 
ধোযাতে। 

ওঝা বা গুণীন জন্ডিস বোগীব শবীবে মন্ত্র পডে হাত বুলিযে জলে হাত ধুতেই মন্ত্র 
শক্তিব প্রভাবে জল হলুদ বঙ ধাবণ কবতে থাকে । আপনি বদি ভেবে থাকেন 
“বামবাবু' বা “শ্যামবাবু' বে কেউ বোগীব গাযে হাত বুলিষে জলে হাত ধুলেই জল 
জন্ডিসেব বিষ ধাবণ কবে হলুদ বর্ণ ধাবণ কববে তরে ভুল কববেন। এমন একটা 
অদ্ভুত ঘটনা দেখাধ পব অনেক বিজ্ঞান পড়া মানুষ যদি মন্ত্রতন্ত্র বা আদিবাসীদের 
তুক্‌-তাক্‌, ঝাডফুকে বিশ্বাস স্থাপন কবে ফেলেন, তবে অবাক হবো না । আমাদের 
যুক্তিতে কোনও কিছুব ব্যাখ্যা খুজে না পেলে অহংবোধে ধবে নিই, এব কোনও ব্যাখ্যা 
থাকা সম্ভব নব, অর্থাৎ ব্যাখ্যাব অতীত, অলৌকিক | আমবা অনেক সমযই বিস্মৃত হই, 
আমাব জ্ঞানে বাইবেব কোনও কাবণ দ্বারাই এমন কাজটি ঘটা সম্ভব। 

প্রসঙ্গে ফেবা যাক । বাস্তবে অনেক সময দেখা যায বোগী একটু একটু ভালও 
হচ্ছেন | জন্ডিস-ধোষা গুণীনেব নাম ও পসাব বাডে ৷ কেন সাবে, এই প্রসঙ্গেব আবাব 
অবতাবণা কবা অপ্রযোজ্নীয, কাবণ জন্তিসেব মালা নিযে আলোচনাতে এই প্রসঙ্গে 
আমি এসেছিলাম । ববং এই প্রসঙ্গে আসি,কী কবে জন্তিস বোগীব গাযে বোলান হাত 
ধুলে জল হলুদ হ্য। 


২৬৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


একটু কষ্ট কবে আম ছাল বেটে বস তৈবি ককন | একটা পাত্রে জল নিযে তাতে চুন 
ফেলে বাখুন। ঘন্টা কষেক পবে যে পবিষ্কাব চুন জল পাবেন সেটা একটা বাটিতে 
ছেঁকে শ্রেফ জল বলে যাব সামনেই হাজিব ককন--সকলেই সাধাবণ জল বলেই 
বিশ্বাস কবরেন । হাতে ঘষুন আমগাছেব বস। এবাৰ একজন সুস্থ মানুষেব গাষে হাত 
বুলিষে হাতটা বাটিব চুন জলে ধুতে থাকুন, দেখবেন সেই অবাক কাণুটাই ঘটে 
যাচ্ছে--জল হলুদ হযে যাচ্ছে। 
যেসব প্রচলিত তুক-তাক, 
ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে আমরা আলোচনা 
করলাম, এর বাইরেও কিছু কিছু থেকে গেছে, 
যেগুলো অপ্রধান বলে আলোচনায় আনিনি, অথবা 
এমন কিছু কিছু তুক-তাক নিয়ে আলোচনা করলে ভাল 
হতো, যেগুলোর বিষয়ে আমি এখনও কিছু শুনিনি 
বলে আলোচনা করতে পারলাম না । সে সব তুক-তাক, 
এর লৌকিক ব্যাখ্যা চান, নিশ্চয়ই দেব । এই 
বিষয়ে আপনাদের কোনও অনুসন্ধীনে 
প্রয়োজনে আমার এবং আমাদের 
১০ 
অনুরোধ, খাম 
সহ পাঠাবেন । 


টিউটর 


আট 


এরি টিতির এ ভিডি ও 


ঈশ্ববের ভব 
ঈশ্ববেৰ ভব কখনও মানসিক বোগ,কখনও অভিনয 


মনসা, শীতলা, কালী, তাবা, দুর্গা, চক পুজোব সময শিব এবং কীর্তনেব আসবে 
বাধা বা শৌবাঙ্গেব ভব, এমনি আবও কত পবিচিত, অল্পপবিচিত, অপবিচিত ঠাকুব- 
দেবতাবা যে মানুষেব ওপব ভব করে তাৰ ইযত্তা নেই। ঠাকুরে ভব হওযা 
মানুষগুলোব রেশিমাত্রায খোজ মিলবে মফ্খলে গ্রামে-গঞ্ডে | শহব কলকাতাতেও 
অবশ্য ভব হওা মানুষেব সাক্ষাৎ মেলে । ভবিষ্যৎ জানতে, অসময থেকে উত্তবণেব 
জন্য দৈব ওষুধ পেতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-দবিদ্র নির্বিশেষে বহু মানুষই এইসব 
ভব হওযা মানুষগুলো দ্বাবস্থ হুন | অনেক ক্ষেত্রে ঠাকুবে ভব হওষা মানুষগুলো 
এমন সব অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য আচবণ করেন যে সাধাবণ বুদ্ধিতে অনেকে এতে 
অলৌকিকেব অস্তিত্ব আবিষ্কাব কবেন। বিশ্বাস করেন মানুষটিব শরীব ঈশ্বব দখল 
কবাতেই এমনটি ঘটছে। 

কৈশোবেব একটি ঘটনা । তখন দমদম পার্ক-এ থাকি । আমাব এক বন্ধুব বাডিতে 
মাঝে-মধ্যে নাম গানেব আসব বসত । শুনেছিলাম নাম-গান শুনতে শুনতে বন্ধুব 
মাযেব ওপব বাধাব ভব হত  একবাব দেখতে গেলাম । বন্ধুব মা নাম সন্থীর্তন কবতে 
কবতে এক সময হঠাৎ প্রচণ্ডভাবরে মাথা দোলাতে লাগালেন । মনে হতে লাগল 
মাথাটাই বুঝি বা গলা থেকে ছিডে বেবিষে আসবে । উন্মত্তেব মত আচবণ কবতে 
লাগলেন। তক্তবা তাকে ধবাধবি কবে এক জাযগায বসালেন । ভক্তবা 
অনেকেই এই সময বন্ধুব মাকে শুষে পড়ে প্রণাম জানাচ্ছিলেন । সেদিন শাবীব-বিদ্যা 
তাই বিস্মিত হয়েছিলাম । আজ কিন্তু শাবীব-বিদ্যাব কল্যাণে জানতে পেরেছি সে-দিন 
আমাব বন্ধুর মা নাম-সন্কীর্তন কবতে কবতে ভক্তিবসে, ভাবারেগে আগ্ুত হবে যা যা 
কবেছিলেন সে সব ছিল হিস্টিবিযা রোগেবই অভিব্যক্তি, অথবা নিজেকে অন্যদের 
চেষে বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেষ বলে প্রচাব কবাব মানসিকতায তিনি ইচ্ছে কবেই পুরো ব্যাপাবটা 
অভিনয কবছিলেন ৷ 

প্রাচীন যুগ থেকেই হিস্টিবিযা বোগকে মানুষ অপার্থিব বলেই মনে কবতেন । 


২৬৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বোগেব উপসর্গকে মনে কবা হত ভূত বা ঈশ্ববেব ভবেব বহিঃপ্রকাশ । এ যুগেও 
সংস্কাবাচ্ছন মানুষই সংখ্যাগবিষ্ঠ | ফলে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই হিস্টিবিযা বোগী 
পৃজিত হ্য ঈশ্ববেব প্রতিভূ হিসেবে | সাধাবণভাবে অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বা প্রগতিব 
আলো থেকে বঞ্চিত সমাজেব মানুষদেব মধ্যেই এই ধবনেব হিস্টিবিযা বোগীব সংখ্যা 
বেশি। সাধাবণভাবে এই শ্রেণীব মানুষদেব মস্তিককোবেব স্থিতিস্থাপকতা বা 
সহনশীলতা কম । যুক্তি দিযে বিচাব কবে গ্রহণ কবাব ক্ষমতা অতি সীমিত | বহুজনেব 
বিশ্বাসকে অন্ধভাবে মেনে নিতে অভ্যস্ত । মস্তিফকোষেব সহনশীলতা যাদেব কম তাবা 
এক নাগাডে একই ধবনেব কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সময মস্তিষ্কেব কার্যকলাপে 
বিশৃঙ্খলা ঘটে । একান্ত ঈশ্ববে বিশ্বাস বা ভূতে বিশ্বীসেব ফলে বোগী ভাবতে থাকে তাব 
শবীবে ঈশ্ববেব বা ভূতেব আর্বিভাব হযেছে, ফলে বোগী ঈশ্বব বা ভূতেব প্রতিভূ 
হিসেবে অদ্ভুত সব আচবণ কবতে থাকে। 

'ভূত-ভব প্রসঙ্গে এই নিষে বিস্তৃত আলোচনা আগে কবা হযেছে। তাই পাঠকদের 
একই ধবনেব কথা বলে তাদেব ধৈর্যেব উপব অত্যাচাব কবাব চেষ্টা থেকে নিজেকে 
বিবত কবলাম | ববং এখানে একটি গরণহিস্টিবিযাব উদাহবণ তুলে দিচ্ছি। 


হিস্টিরিযা যখন ভব 


১৯৬৬ সালেব মে মাসেব ২৭ তাবিখ। স্থান__বাচীব উপকণ্ঠেব পল্লী । 
সময- _সন্ধ্যা। নাধিকা একটি কিশোবী। প্রচণ্ড মাথা দোলাতে-দোলাতে শবীব 
ফাপাতে-কাপাতে কী সব আবোল-তাবোল বকতে লাগল । 

সন্ধে বেলা জল বযে আনাব পবই এমনটা ঘটেছে, নিশ্চযই ভূতেই ধবেছে। 
বাডিব লোকজন ওঝাকে খবব দিলেন | ওঝা এসে কাঠকযলায আগুন জ্বেলে তাতে 
ধুনো, সবষে আব শুকনো লঙ্কা ছডাতে শুক কবল, সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি কবে 
মন্ত্রপাঠি । মেষেটি কঠিন গলায ওঝাব ওইসব কাজ-কর্মে বিবস্ত প্রকাশ কবল । ওঝা 
দেখলে ভব কবা ভূতেবা চিবকালই ক্ষুব্ধ হয । অতএব ভূতেব বাগে ওঝাব উৎসাহ 
তো কমলই না, ববং দ্বিগুণ উৎসাহে মন্ত্রসহ নাচানাচি শুক কবল। 

গ্তীব গলায মেযেটি জানাল, সে ভূত নয, ভগবান, সে 'বডি-মা' অর্থাৎ মা' দুর্গা 
ওঝা ওব সামনে বেযাদপি কবলে শাস্তি দেবে । ওঝা অমন অনেক দেখেছে। ভূতেব 
ভযে পালাবাব বান্দা সে নয | সে তাব মত মন্ত্র-তন্ত্রে পাঠ চলিযে যেতে লাগল । মন্ত্ 
পড়া সবধেব কিছুটা কাঠকযলাব আগুনে আব কিছুটা মেযেটিব গ্াযে ছুঁডে মাবতেই 
মেষেটি অগ্নিকুণ্ড থেকে টক্টকে লাল একমুঠো জ্বলন্ত কাঠ কযলা হাতে তুলে নিষে 
ওঝাকে বলল, “এই নে ধব প্রসাদ ।” ওঝাৰ হাতটা মুহূর্তে টেনে নিষে মুহূর্তে ওব হাতে 
উপুভ কবে দিল জ্বলন্ত কাঠকযলাগুলো। 

তাপে ও যন্ত্রণাব তীব্রতা ওঝা চিতকাব কবে এক ঝটকায কাঠ কষলা উপুণ্ড কবে 
ফেলে দিল । মেযেটি কিন্তু নির্বিকাব | তাব চোখে-মুখে যন্ত্রণাব সামান্যতম চিহ' লক্ষ্য 
কবা গেল না। এমনকি হাতে ফোস্কা পর্যন্ত নয। উপস্থিত প্রতিটি দশক হতচকিত, 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৬৯ 


বিস্মিত । এ মেযে 'বডি-মা' না হয়েই যায না। প্রথমেই নতজানু হযে মার্জনা ভিক্ষা 
কবল ওঝাটি। তাব বশ্যতা স্বীকাবে প্রত্যেকেবই বিশ্বাস দৃচতব হলো । 

মেয়েটি তাব মা-বাবাকে নাম ধবে সম্বোধন কবে জানাল, “আমাব কাছে মানত 
কবেও মানত বাখিসনি বলে আমি নিজেই এসেছি” 

মা-বাবা ভযে কেঁপে উঠলেন, মানত কবে মানত না বাখতে পাবাব কথাও তো 
সত্যি। মা-বাবা মেযেব পাযেব ওপব উপুড় হযে পডলেন। মেহেটি বাতাবাতি 
'বডি-মা' হযে গেল। আশপাশেব গ্রামগুলো থেকে দলে দলে মানুষ বডি-মা'-ব 
দর্শনেব আশায, কৃপালাভেব আশীষ, সমস্যা সমাধানেব আশা বোগ-মুক্তিব আশায 
হাজিব হতে লাগলেন । কিশোবীটিব ব্যবহাবে অভ্ূত একটা পবিবর্তন এসে গেছে। 
কেউ জুতো পায়ে, লাল পোশাক পবে বা চশমা পবে ঢুকতে গেলেই ভর্থসনা কবছে। 
বডদেবও নানা ধবনেব আদেশ কবছে। ভক্তবা ফল, ফুল, মেঠাইযে ঘব ভবিযে তুলতে 
লাগলেন । শঙ্-ঘন্টা বাজিয়ে ধূপ-দীপ স্ালিষে চলতে লাগল | বডি-মাব পুজো । 
এবই মধ্যে বডি-মাব কিছু সেবিকাও জুটে গেছে। বডি-মাব আবির্ভাবেব দিন দুযেকেব 
মধ্যে এক বযস্কা বিবাহিতা সেবিকা ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন । এক সময বডি-মাব 
মতন মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে ঘোষণা কবলেন তিনি “ছোটি-মা' । একই ঘরে দু-মাযেবই 
পুজো শুক হযে গেল। 

কিশোবী ও বিবাহিতা মহিলাব ওপব বডি-মা ও ছোটি মা-ব ভবেব কাহিনী ঘিবে 
আশেপাশে বিবাট অধ্জল নিষে তখন দাকণ উত্তেজনা , বলতে কি ধর্মোন্াদনা । ৩০মে 
এক অষ্টাদশী তবণী ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। পডশীবা ব্যস্ত হযে পডলেন। 
মেয়েটিকে ভূতে পেয়েছে কি ঠাকুবে__বোঝাব চেষ্টা কবতে লাগলেন । ওঝা আসরে, 
কি পুজো কববে এই সিদ্ধান্তে গৌঁছুতে তাদে রেশিক্ষণ অপেক্ষা কবতে হল না। 
মেয়েটি ঘোষণা কবল, সে মা কালী । এখানেও দলে দলে ভক্ত জুটে গেলেন । বাচীব 
আশেপাশে ঈশ্ববেব ঘন ঘন আবির্ভাবে ভক্তবা শিহবিত হলেন । বুঝলেন কলিব শেষ 
হলো বলে । কলি বুগ ধ্বংস কবে আবাব সত্য যুগ প্রতিষ্ঠা কবতে এবাব হাজিব হলেন 
ধ্বংসেব দেবতা মহাদেব | আট বছবেব একটি বালকেব মধ্যে তিনি ভব কবলেন। 

৩১মে একটি বিবাহিতা তকণীব ওপব ভব কবলেন 'মাঝলী-মা" । সে-বাতেই এক 
সদ্য তকণী নিজেকে ঘোষণা কবল “সাঝলি-মা' বলে | এদেব ক্ষেত্রেও মাযেদেব 
আবির্ভাব সূচিত হযেছিল ঘন ঘন ফিট ও হিস্টবিযা বোগীব মতই মাথা ধাকান, শবীব 
দোলানব মধ্য দিষে। 

ধাচীৰ মানসিক আবোগ্যশালাব চিকিৎসকদের দৃষ্টি স্বভাবতই এমন এক অভ্ুত 
গণহিস্টিবিযা ঘটনাব দিকে আকর্ষিত হযেছিল। সাত দিনেব মধ্যেই এইসব ভশ্েব 
বোগীবা তাদেব স্থাভাবিক জীবনে ফিবে আনে। ধাটী মানসিক আরোগ্যশালাব 
চিকিৎনসকদেব মতে, গ্রামেব ভবে পাওঘা বোগীবা প্রত্যেকেই পবিবেশগতভাবে বিশ্বাস 
ববত.ঈশ্বব সময সব মানুষের শবীবে ভব কবে! একভন মানসিক ভাবসাম্য হাবিষে 
হিস্টবিযাব শিকাব হলে সে নিজেব সত্তা ভুলে গিবে ঈম্ববেব সন্তা নিজেব মধ্যে 
প্রকাশিত ভেবে অন্ত সব আচবণ কবতে থাকে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রেশিব 
ভাগই শিক্ষালাভে বঞিতি, ধর্মা্, যুক্তি-ৃদ্ধি” কম, আবেগপ্রবণ এবং তাদের 


২৭০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


ম্তি্তকোষেব সহনশীলতা কম । ফলে একজনেব হিস্টিবিযা বোগ অন্যেব মধ্যে দ্রুত 
সঞ্চাবিত হযেছে । যারা হিস্টিবিযা বোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাবা প্রত্যেকেই 
গভীবভাবে ভাবতে শুক কবেছিল ঈশ্বব তাদেব ওপবেও ভব কবেছে। শুকব পর্যাষে 
তাদেব ভাবনা ছিল আমাব ওপবেও যদি ঈশ্বব ভব কবে ? এক সময "যদি" বিদায 
নিষেছে। রোগীবা আন্তবিকভাবে বিশ্বাস কবতে শুক কবেছিল ঈশ্বব তাব ওপব ভব 
কবেছে। যে ঈশ্বব অপর একজনেব ওপব ভব কবেছে, সে আমাব ওপবেও ভব কবতে 
পাবে | এই বিশ্বাস থেকেই তাদেব প্রত্যেকের ওপব ভর কবেছে এক একটি নতুন নতুন 
ঈশ্বব | 


কল্যাণী ঘোষপাডাষ সতীমা'যেব মেলা ভব 


নদীযা জেলাব কল্যাণী ঘোষপাডাষ প্রতি বছৰ দোল উৎসবে সতী'-মাব বিবাট 
মেলা বসে। সার্কাস, সিনেম।, ম্যাজিক, নাগবদোলা, বাউলেব গান, দোকান-পাঠ আব 
লক্ষ লক্ষ তক্ত। সমাগমে মেলা আশপাশেব বিবাট অঞ্চলকে জীকিযে বাখে। 
“কর্তাভজা' সম্প্রদাষেব আউলিযা এই মেলায দেডশ-দু'শ তাবু ও আখডা হয, পুলিশ 
ফাডি বসে । পশ্চিমবাংলাব বহু মানুষ নানা মানসিক ও প্রার্থনা নিযে আসেন । কেউ 
আসেন বোগ মুক্তিব কামনা নিষে, কেউবা আসেন সন্তান কামনায, কেউবা অন্য 
কোনও সমস্যা নিষে | এখানেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য গণ-ভব' | কযেক শত পুকষ ও 
মহিলাব উপব সতী'-মাব ভব হয। 

সতীমাযেব বাক্‌সিদ্ধ হওযাব যে কাহিনী ভক্তপেব মুখে মুখে ঘোবে, তা এবকম । 
অষ্টাদশ শতকেব গোডায ভাগ্য-অন্বেষণে রামশবণ পাল এসে বসবাস শুক কবেন 
নদীখা জেলাব কল্যাণীব কাছে ঘোবপাভাষ । বিষে কবেন সদগোপ জমিদাব গোবিন্দ 
ঘোষেব মেমে সবস্বতীকে । আউলর্চাদ ফকিবেব সঙ্গে পথে আলাপ বামশবণেব | 
বামশবণ তাকে নিজেব বাডি নিযে আসেন । আউলটাদ ডেবা বাধেন বামশবণেব 
বাগানেব ডালিমতলায | পাশেই হিমসাগব পুকুব দেখে ফকিব আনন্দে আত্মহাবা । 
বললেন, “বাঃ এটায চান কবলেই গঙ্গা চানেব কাজ হযে যাবে । এব বঙ্গে গঙ্গাব 
যোগাযোগ বযেছে বে।” 

অদ্ভুত ব্যাপাব, তাবপব থেকে গঙ্গাব সঙ্গে সঙ্গে পুকুবেও জোযাব-ভাটা হতো ৷ 
বামশবণ ও সবস্বতী বুঝেছিলেন, ফকিব বাকৃসিদ্ধ । একদিনেব ঘটনা, সবস্বতী কিছুদিন 
ধবেই অসুখে ভুগছিলেন । সে-দিন অসুস্থতা খুব বাডত্ে চিত্তিত বামশবণ দৌডালেন 
কবিবাজ মশাইকে ধবে আনতে । পথে আউলটাদ বামশবণকে থামালেন | সবস্বতীব 
অসুস্থতাব খবর শুনে বললেন, “তোকে আব কবিবাজেব কাছে যেতে হবে না। 
আমাকে ববং তোব বউযেব কাছে নিয়ে চল |” 

 বামশবণেব কী যে কি হলো। কবিবাজেব কাছে না গিষে আউলটাদকে নিষে 
ফিবলেন । ফকিব সবস্বতীব শহীবে হাত বূলিযে দিতেই বোগেব উপশম হলো । মুদ্ধ, 
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ভক্তি আধুত বামশব্ণ ও সবন্বতী আউলটাদ ফকিবেব কাছে দীক্ষা নিলেন । সিদ্ধপুকষ 
আউলটাদ জানান, সবন্বতী বাক্‌সিদ্ধ হবেন । পববর্তী ছয পুকষও হবেন বাকৃসিদ্ধ ৷ 
বামশবণ ও সবন্বতীব কর্তাভজা সম্প্রদাযেব কর্তা হযে আউলিযা ধর্মমত প্রচাব কবতে 
শুক কবেন। সবস্বতীব বাক্সিদ্ধ ক্ষমতাব কথা প্রচাবিত হত্রে দৃব দৃবাস্ত থেকে মানুষেব 
স্রোত এসে ভেঙে পডতে লাগল স্বস্থতীব বাডিতে | বাক-সিদ্ধা সবস্থতী যাকে যা 
বলতেন তাই হতো । যে বোগীর্দেব উপব সদ হতেন, বলতেন, “যা ভাল হযে যাবি । 
একটু হিমসাগবেব জল আব ভালিমতলাব মাটি মুখে দে গে যা ।” বোগীবা ভালও হবে 
যেত । একটিই শুধু নিষেধ ছিল-_ শুক্রবার মাছ, মাংস, ডিম, বসুন, পেধাজ, মুসুবডাল 
আব পুই খাওযা চলবে না, চলবে না কোনও নিমন্ত্রণ খাওযা । 

শুক্রবাবটা সবন্বতী, ও বামশবণেব কাছে ছিল পুণ্য-বাব । ওই দিনেই আউলচাদ 
ফকিব ডালিমতলায এসেছিলেন । 

দ্রুত বাক্‌-সিদ্ধা সবন্বতী ভক্তদেব কাছে হযে উঠলেন সতীমা | বামশবণ ও সভীমা 
বিশ্বাম কবতেন গৌরাঙ্গই আউলাদ ফকিব বেশে এসেছিলেন । আউলটাদ দীক্ষা 
দ্যেছিলেন বাইশ জনকে । গৌবাঙ্গ মহাপ্রভুও বাইশ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন । 
দু'জনেব মধ্যে ছিল এমনি নাকি আবও অনেক মিল। 

সতী'-মার মৃত্যুব পৰ দোল পূর্ণিমাষ মেলা হচ্ছে তাও বহু বছব হলো | এই 
স্তীমাব মেলায নাকি বামকৃষ্ণদেব, ববীন্্রনাথ ঠাকুব, কেবী সাহেব, নবীনচন্ত্র সেন, 
ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত, অনেকেই গিষেছিলেন। নবীন সেনেব আত্মভীবনীতেও মেলাব 
গণ-ভবেব বিববণ মেলে-- 

“আমি দেখিযাছি যে শতশত নবনাবী “সতীমাঈ'-ব সমাধি সমীপন্থ “দাডিম্বতলায' 
বৈবাবদেব মত দশাপ্রাপ্তা হইঘা অচৈতন্য অবস্থাব দিনবাত্রি ধবণা দিযা পড়িযা থাকে, 
বেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকেব মত মাথা ঘুবাইতেছে ও কেহ উন্মাদেব মত নৃত্য 
কবিতেছে।” 

এখনও একই জিনিস চলছে। অনেক ভক্তবাই হিমসাগবে স্নান কবে ভিজে কাপড়ে 
দণ্তী খেটে ডালিম তলা ঘুবে আবাব হিমসাগবে যায । ডালিমতলাব মাটি আব 
হিমসাগরেব জল এখনও বনু বিশ্বাসই পবম ভক্তিব সঙ্গে গ্রহণ করেন। অনেকে মানত 
কবে ডালিমতলায বর্তমানে যে ডালিম গাছ আছে তাতে টিল ধেধে যায । মনস্কামনা 
পূর্ণ হলে অনেকেই ডালিমতলায সতীমাকে শাডি চভায | মেলায তিন দিনে শ'গাচেক 
শাডি তো চডেই। 'গদি-তে আসীন 'বাবুমশাযা-কে ভক্তবা প্রণামী দিযে প্রণাম কবে 

সমস্যাব কথা জানান। ভক্তেবা বিশ্বাস কবেন, গ্দি'-তে বসাব অধিকাবী 
বাবুমশায সতীমাব কৃপায সে-সময বাকৃ-সিদ্ধ হন। বাবুমশায় অনেককেই বলেন, “যা 
ভোব সবে যাবে, কাবও হাতে তুলে দেন ফুল, কাউকে আদেশ দেন ডালিমতলাব 
মাটি নিষে যেতে, যাকে যেমন ইচ্ছে হয তেমনই আদেশ কবেন| প্রণামী পড়ে বেশ 
কযষেক লক্ষ টাকা। 

মেলাধ ভব দেখাব মত ব্যাপাব। কয়েকশ মহিলা পুকষ ভবে আন্রান্ত হন 
তাদের মাথা প্রচণ্ভাবে দুলতে থাকে, কেউ মাটিতে সশব্দে মাথা ঠুকতে থাকেন, কেউ 
ছেডেন চুল । হিষ্টিবিযা বোগে আন্ত মানুষগুলো এক সময ঝিমিয়ে মাটিতে লুটিযে 
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পুডেন। 'গদি'-ব 'বাবুমশাফ' ভবে ঝিমিযে পড়ে থাকা মানুষগুলোব হাতে ফুল ধবিষে 
দিতেই তাদেব ভব কেটে যাষ, উঠে পডেন । গত পনেব বছব ধবে গদিতে আসিন 
অজিতকুমাব কুগুই এই দাধিত্ব পালন কবে চলেছিলেন। 


হাডোযাব উমা সতীমাব মন্দিবে গণ-ভৰ 


উত্তব ২৪-পবগনাব হাডোযাতে জন্মাষ্টমীব দিন উমা সতীমাব মন্দিবে কর্তাভজা 
সম্প্রদাষেব হাজাব হাজাব ভক্ত সমাগম হয | উমা বিশ্বাস সতীমা হিসেবেই 
পবিচিতা । ওখানেও গদিতে বসেন, 'বাবুমশায' অজিতকুমাব কুণ্ডু । ভক্তেবা বোগ ও 
বিভিন্ন সমস্যা নিষে বাবুমশাযেন কাছে প্রণামী নিযে মানত কবে যান, বাবুমশায 
নানাজনকে নানা বকমেব ব্যবস্থাপত্র দেন। 
এখানেও ৬০ থেকে ৮০ জনেব ভব হয | এই ভবও একান্তভাবেই গণ-হিস্টিবিযা | 
হিস্টিবিযাগ্রস্ত বোগীব মতই মাথা দোলানো, মাথা-ঠোকা, হাত-পা ছোডা, সবই কবেন 
এ্রবা। শাবীবিক তীব্র আক্ষেপেব ফলে একসময বোগীবা ঝিমিষে পড়েন | বিমিযে পড়ে 
থাকা বোগীদেব হাতে বাবুমশীষ অজিত কুণ্ডু ফুল গুঁজে দিতেই ভব কেটে যায । 
বোগীবা স্বাভাবিক অবস্থায ফিবে আসেন। 


যোগীপাডাষ শ্রাবণী পূর্ণিমায গণ-ভব 


দমদমেব যোগীপাডায জীবনী দাসেব মন্দিব | জীবনী দাস কর্তাভজা আউলিয়া 
সন্প্রদায ভুক্ত ৷ এখানে শ্রাবণী পূর্ণিমা কর্তাভজা আউলিযা সম্প্রদাযেব তক্তবা 
আসেন! গানেব মাঝে ভক্তদেব অনেকেবই ভব হয। প্রতি বছবই শ্রাবণী পূর্ণিমাব 
উৎসবে ১৫ থেকে ২৫ জন ভবে পডেন । এখানেও ভব থাকে মিনিট গযতাল্লিশেব 
মত। ভব একজনেব শুক হতেই তাব দেখাদেখি অন্যবাও ভবে আক্রান্ত হয। 
প্রত্যেকেই হাত পা ছ্রোভাছুডি কবেন, প্রচণ্ড বেগে মাথা ঘুবিযে দোলাতে থাকেন। 
যখন শবীব আব দেয না, অবসন্ন হযে পড়েন তখন 'গদি'-ব বাবুমশায অজিত কুণ্ডু 
ভক্তদেব হাতে ফুল ধবিষে দেন। ভক্তদেব ভব কাটে। 


সতী -মা মেলাৰ 'গরদি'-ব বাবুমশাষ যুক্তিবাদী হলেন 


১৯ মার্চ *৯০-এব সন্ধ্যা । অজিতকুমাব কুণ্ডু এলেন আমাব ফ্ল্যাটে ৷ কিছুটা 
অভাবনীয ঘটনা, সন্দেহ নেই । আমিই সাধাবণত অবতাব - জ্যোতিষীদেব কাছে 
যাই। তাদেব আসাটা তুলনায খুবই কম। অজিত কু হাসিখুশি মানুষ । চোখেব 
দৃষ্টিতে যথেষ্ট বুদ্ধিব তীক্ষুতা | ফর্সা, মেদহীন লম্বা চেহাবা । তীক্ষ নাক, কাচা-পাকা 
চুল, পডনে ধুতি পাঞ্জাবি, দিও বযস সাতাত্তব কিন্তু চেহাবা ও সপ্রতিভতা দেখে 
বযসটা ষাটেব বেশি কিছুতেই মনে হয না। 

_ আসাব উদ্দেশ্যটা যখন জানালেন, তখন আবও কিছুটা বিস্মিত হলাম | অজিতবাবু 
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আমাদেব সমিতিব সদস্য হতে চাইলেন । অবশ্য অজিতবাবুই প্রথম ধর্মীষ নেতা নন, 
যিনি আমার্দেব সমিতিব সদস্য হতে চাইলেন । এব আগে একাধিক জ্যোতিষী আমাদেব 
সমিতিব প্রচেষ্টায় বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন জ্যোতিষ শাস্ত্র আদৌ কোনও বিজ্ঞান নয, 
লোক ঠকানোব ব্যবস্থামাত্র এবং তাবপব জ্যোতিষ চা বন্ধ কবে আমাদেব সমিতিব 
সদস্যপদ গ্রহণ কবে মানুষ গডাব কাজে ব্রতী হযেছেন। একটি আর্তজাতিক খ্যাতি 
সম্পন্ন ধর্মীয প্রতিষ্ঠানেব নেতৃ-স্থানীয একাধিক ধর্মীয নেতা আমাদেব সদস্য হযেছেন। 
তাবাই তথাকথিত ধর্মী সংস্থাটিব অনেক নৈতিক অপবাধ, যৌন বিকৃতিব খবব 
জানিযেছিলেন। অতি উচ্চশিক্ষিত এই ধর্মী নেতাবা প্রতিষ্ঠানটিব নামে, ঈশ্বববে 
পাওযাব আকুতিতে, মানব সেবাব মধ্য দিযে মানবিকতাব বিকাশ ইচ্ছাতে সংসাব 
ত্যাগী সন্যাসী হযেছিলেন। মোহ ভঙ্গ হয়েছে । বুঝেছেন ঈশ্বব দর্শন ও ঈশ্বব অনুভূতি 
মানসিক ভাবসাম্যহীনতা থেকে আসা অলীক দর্শন বা অলীক অনুভূতি মাত্র। 
আমাদেব সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায এমনই এক প্রখ্যাত ধর্মী নেতা জানিয়েছিলেন 
গ্রামাঞ্চলে ভূতে ভব দেখেছেন, আধুনিক মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেব জ্ঞানকে কাজে 
লাগিষেই সাবিষেছেন, কিন্তু সে বিষয়ে মুখ না খুলে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাব দ্বাবা ভূত 
তাডিযেছেন বলে চালাবাব চেষ্টা কবেছেন। ধর্মী নেতাবা এ-ও জানিযেছেন, ধর্মী 
প্রতিষ্ঠানটিব বিভিন্ন শাখায উাদেব উদ্যোগেই গোপনে পডান হচ্ছে 'অলৌকিক নয, 
লৌকিক' বইটি । জানিয়েছিলেন, অনেকেই আমাদেব সমিতিব হযে কাজ কবতে 
উৎসাহী । অনেক সন্াসীই সবাসবি আমাদেব হযে কুসংস্কাব-বিবোধী কাজে সামিল 
হতে চান ধর্মী প্রতিষ্ঠান থেকে বেবিযে এসে । আমাদেব কাছে আলোচকবা৷ একটি 
সমস্যাব কথা বলেছিলেন, যেটা আমাদেব ও সন্ম্যাসীদেব মধ্যে একটা বাধাব প্রাচীর 
তুলে বেখেছে। উচ্চ শিক্ষিত সম্যাসীবা চেষেছিলেন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে 
ঘোষণা কবে বহু সন্ন্যাসীবা তাদেব ধর্মপ্রতিষ্ঠানেব সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেডে বেবিষে 
আসবেন। তবে, তাব আগে আমাদেব সমিতিকে সম্যাসীদেব জীবনধাবণেব জন্য 
প্রযোজনীয পুনর্বাসনেব মোটামুটি একটা ব্যবস্থা কবে দিতে হবে। 

+৮৮-ব ১৯ ডিসেম্ববেব এতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলনেও আমবা এই প্রসঙ্গটি 
সাংবাদিক সম্মেলনেই ওই সন্ন্যাসীদেব হাজিব কবব | 

রে কা নি রাহি 
লডাইতে আসতে পাবিনি। আজ পর্যন্ত আমবা পাবিনি তাদেৰ পুনর্বাসনের 

রা 

বাবু মশায নিষে দ্বিধা ছিল অন্য বকম। তিনি কি বাস্তবিকই 
ওযাকিবহাল ভাব চিন্তাধাবাব বিপবীত শিবিবে আমাদেব বাস। ধর্মগ্ক সাজাটা যে 
মানুষেব অজ্ঞতাব সুযোগ নিষে লোক ঠকানোবই নামাস্তব মাত্র, এটাই তো তথ্য-প্রমাণ 
সহযোগে আমবা প্রমাণ কবি। 

অজিতবাবুকে সদস্য কবতে আমাদেব সমস্যা কোথায, সবই খোলাখুলি জানালাম । 


জিজ্ঞেস কবলাম, “আমাদেব একজন হওষাব বিনিমযে সতী মেলাব গদীতে বসা বন্ধ 
বাখতে পাববেন ?” 


[লোকিক (২)--১৮ 


২৭৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


'অজিতবাবু জানালেন, “আমি কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আসিনি, আপনাদেব কাছ থেকে 
কিছু শিখে নিযে, সে-সব কাজে লাগিযে আবও বড অবতাব হযে বসব । আমাব 
এখানে আসাব কাবণ আপনাব “অলৌকিক নষ, লৌকিক' বইটি | আমি বখন গদীতে 
বসি, তখন আমি যেন কেমন একটা শত্তি পাই । কেউ বখন প্রণাম কবে উপাষ জানতে 
চাষ, আমাৰ তখন মনে হয সতীমাই যেন আমাব মুখ দিযে কথা বলিষে নিচ্ছেন । 
বছবেব পব বছব দেখে আসছি লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদেব মানত জানাতে আসছে। 
আবাব মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ হতে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে! আপনাব বইটা পাব পব মনে 
হলো, আমি ছোটবেলা থেকেই সতীমা, তাব অলৌকিক বাক্‌-সিদ্ধ ক্ষমতা, সতী মেলায 
গদিব ক্ষমতা, এইসব শুনে শুনে এগুলোকে পবিপূর্ণভাবে বিশ্বাস কবেছিলাম | আমাব 
বিশ্বাস, আমাৰ প্রচণ্ড আবেগকে, লক্ষ লক্ষ মানুষেব ভক্তি, বাউল গান, সতীমাব 
জযধ্বনি এইসব মিলিযে অদ্ভুত একটা ভক্তিবসাশ্রিত পবিবেশ আবও বেশি প্রভাবিত 
কবত | তাবই ফলে গদিতে বসলেই আমি মানসিক ভাবসাম্য হাবিযে মনে কবতে 
থাকতাম আমাব মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হবেছে। আমাব কথাগুলো 
সতীমাবই নির্দেশ । 

আপনাব বইটাব “বিশ্বাসে অসুখ সাবে' অধ্যাঘটা পড়াব পব আমাব মনে হচ্ছে, যাবা 
সতীমাব মেলা এসে বোগ মুক্ত হচ্ছে, তাবা সতীমাব প্রতি বিশ্বাসে, আমাব কথায 
বিশ্বাস কবেই বোগ ঘুক্ত হচ্ছে । এবাব দোলেব মেলা যাদেব ভব হযেছিল, তাদেব 
লক্ষ্য কবে আমাব মনে হবেছে আপনাব কথাই সত্যি । ওবা প্রত্যেকেই প্রচণ্ড আরেগে, 
অন্ববিশ্বাসে হিস্টিবিযা বোগেব শিকাব হয়েছিল । একজনেব ভব দেখে আবেকজন, 
তাকে দেখে আবেবজন, এভাবেই জনে জনে শ্রেফ হিস্টিবিবাষ আক্রান্ত হবে উন্মন্ততা 
দেখিযেছে, আব তাকেই সাধাবণ মানুষ মনে কবেছে সতীমাব কৃপাব ফল, স্থান মাহাত্য 
ইত্যাদি । যখনই দেখেছি ভবে পাওষা মানুষগুলো উন্মন্ততা প্রকাশ কবতে কবতে ব্লান্ত 
হযে লুটিযে পডেছে তখনই ওদেব হাতে একটা কবে ফুল ধবিষে দিয়েছি | বাবা এখানে 
আসে তাবা এও জানে আমি ফুল হাতে দিলে ভব কেটে যায । তাদেব এই 
অন্ধ-বিশ্বাসেব ফলেই ফুল হাতে পেতে ভব কেটেছে। 

১৯ মার্চ '৯০ শেষ সন্ধ্যা বাবুমশায অজিতকুমাব কুণুকে যুক্তিবাদী অজিত বু 
কবে নিষেছি। লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে জানিবেছেন_ আগামী বাব থেকে আব 
বাবুমশাযেব ভূমিকা নেবেন না। প্রত্যাশা বাখি, তিনি কথা বাখবেন। 


আব একটি হিস্টিবিঘা ভবেব ঢষ্টান্ত 


এবাব যে ঘটনাব কথা বলছি সেটা ঘটেছিল তেলাভী গ্রামে | তেলাডী সাতগাছিবা 
বিধানসভাব অন্তর্গত একটি গ্রা্ । খেটে খাওযা গবিববাই সংখ্যাধিক | শিক্ষিতেব হাব 
শতকবা কুডি ভাগ 1 গ্রামেব প্রভাবশালী মণ্ডল পবিবাবেব উদ্যোগে প্রতি বছৰ একবাব 
মহোৎসব হয । ত্রাম্নে প্রতিটি বাডি থেকেই চাল, ডাল টাকা তোলা হয। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৭৫ 


-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই মহোসবে যোগ দেয। 
হিুসুসদসন আগে পৌর পবেৰ দিন মহোৎসবেব অনুষ্ঠানে সহদেব গতিতে 
বউযেব ভব হলো | বউটি উপোস কবে ঘুবে ঘুবে মাগন মেগে (ঈশ্ববেব নামে ভিক্ষা 
চাওয়া) এসে স্সান কবে ভিজে কাপড়ে গণ্ডী কাটছিলেন। দু'তিনটে গন্তী কাটাব পব 
উঠেই কেমন নাচতে লাগলেন! নেচে নেচে ঘুবতে ঘুবতে বলতে লাগলেন, “তোবা 
ঠিকমত আমাব পুজো দিসনি। তোদেব পুজোয ত্রুটি বেছে” 

ধুলো-কাদা মাখা শাড়ি, খোলা লম্বা ধুলো মাথা ভেজা চুল, পাগলেব মত দৃষ্টি 
অনর্গল কথা শুনে উপস্থিত প্রায সকলেই ধবে নিলেন__সহদেবেব বউযেব উপব 
ঠাকুবেব ভব হ্যেছে। 

মহিলাটি পুজো মণ্ডপ ঘুবছেন আব নির্দেশ দিে চলেছেন কী কী কবতে হবে। 
ব্যবস্থাপকবা প্রত্যেকেই ঙব কথাকেই ঠাকুবেব নির্দেশ ধবে নিযে তা পালন কবতে 
দৌডাদৌডি শুক কবে দিলেন । ঠাকুরেব আদেশ অগ্ান্য কবাব পবিণতিব কথা ভেবে 
তাদেব চেষ্টাব কোনও ক্রটি ছিল না। 

আবাব নতুন কৰে পুজোব আযোজন চলতে লাগল । মহিলাব আদেশে হবিনাগেব 
দল নামগান সর্বোচ্চসুব তুলে শুক কবলেন, খোলেব উপব চাটিও পডতে লাগল 
আবও জোবে। এমন এক অসাধাবণ অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য ধাবা দেখাব সুযোগ 
পেলেন তাবা নিজেব জীবন ধন্য মনে কবে অনেকেই আনন্দে কেদে ফেললেন! 
ঝাডেব মত খববটা ছড়িযে পড়ল । কিছুক্ষণেব মধ্যেই মহোৎসাবব চাবিপাশে শুধু 
মানুষ, আব মানুষ | অনেকেই ধাবণা ব্যক্ত কবলেন, “আজকালকাব ছেলে-ছোকবাদেব 
দিযে কি আব আগেব মত কবে ভক্তি ভবে পুজো হয ? কেউবা বিডি ফুকতে কুকতে 
হাতটাও ভাল কবে না ধুষে পুজোব আযোভনে লেগে পডল। আবে পুজো কি 
তোদেব ছেলেখেলা £” 

এই ধবনেব একটা মানসিকতা হব তো মহিলাটিবও ছিল | হয তো পবন ভক্ত 
মহিলাটিব পুজোব আযোজনেব অনেক কিছুই মনে ধবেনি | ববং বিবক্তিতে মন 
ভবেছে। তাবই ফলে এক সময মেষেটি মানসিক ভাবসাম্য হাবিষে ভাবতে শুক 
কবেছেন তাব উপব দিযেই বর্ষিত হাচ্ছে ঈশ্বব নির্দেশ-_বান্তুবে ঘা ছিল একান্তভাবে 
তাবই নির্দেশ । 


চিন্তামণিব ভব মানপিক অবসাদে 


হিস্টিবিযা ছাড়া ম্যানিযাক ডিপ্রেসিভ রোগীবাও অনেক সময নিজেদেব মধ্যে 
ঈশ্ববেব সত্তাব প্রকাশ ঘটছে বলে বিশ্বাস কবে অদ্ভুত সব কাগুকাবখানা কবতে 
থাকেন, ঘা স্বাভাবিক অবস্থায সম্ভব নয । ম্যানিবাক ডিঃগুদিভ বোগীবাও “বেশি 
ভাগই অশিক্ষিত বা ক্ষত এবং কুসং্াবে ৩ পরীয বিশ্বাসে আঙ্ছ । 
আক্রান্তদেব বেশিব ভাগই মহিলা এবং বিবাহিতা | পাবিবাবিক জীবনে এবা জনেক 
সমযই অপুখী এবং দািতভাবে জর্ভবিত । এবং তাব দকন নানদিকভাবে 
অধসাদগ্রন্ত । বছব তিবিশ আগেব ঘটনা 1 খভগপুবের চিন্তামণি বাডি বাডি বাসন 
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মাজাব কাজ কবত । যখনকাব ঘটনা বলছি তখন চিন্তামণি তিনটি ছেলেমেযেব মা। 
স্বামী বেল ওযাগন ভেঙে মাঝে-মধ্যে যা বোজগাব কবে তাব সিংহভাগই নেশাব 
পিছনে শেষ কবে দেয । মাঝে-মধ্যে নানা কাবণে জেলে ঘুবে আসতে হয । চিত্তামণিব 
শ্বশুব-শাশুডি স্বামীব উচ্ছৃত্বলতাব জন্য চিন্তামণিকেই দোষ দেয। স্বামী মাঝে-মধ্যে 
নেশাব টাকাব জন্য চিন্তামণিকে প্রচণ্ড প্রহাব কবে । এক সময স্বামী কষেক মাস 
জেলেব লপ্‌সি খেষে ফিবে এসে চিন্তামণিব চবিত্র নিযে সন্দেহ প্রকাশ কবে কষেকটা 
দিন ওব ওপব শাবীবিক ও মানসিকভাবে অকথ্য অত্যাচাব চালাল । একদিন বাতে 
হঠাৎ স্বামীব তর্জন-গর্জন শুক হতেই চিন্তামণি ততোধিক গর্জন কবে তা স্বামীকে 
আদেশ কবল, সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম কবতে | আদেশ শুনে স্বামী তাকে প্রহাব কবতে 
যেতেই চিন্তামণি পাগলেব মত মাথা দোলাতে দোলাতে দিগন্ববী হযে স্বামীব দুগালে 
প্রচণ্ড কষেকটি চভ কিযে বলল, “জানিস আমি কে? আমি মা-কালী 1 

চিন্তামণিব্‌ এই ম্যানিষাক ডিপ্রেসিভ বোগ অনেকেব চোখেই ছিল নেহাতই ঈশ্ববেব 
লীলা । জনৈক বেলওযে হাসপাতালেব চিকিৎসক চিন্তামণিব স্বামীকে বলেছিলেন, 
অসুস্থ চিন্তামণিব চিকিৎসা কবাতে | বুবিযেছিলেন এটা একটা পাগলামো ছাড়া আব 
কিছু নয। কিন্তু চিন্তামণিব স্বামী, শ্বশুব-শাশুডি কেউই চিকিৎসকেব সাহায্য নিতে 
বাজি হযনি। বাজি না হওযাব একটা অর্থনৈতিক কাবণও বোধহ্য ছিল । ভক্তদেব 
কাছ থেকে বোজগাবপাতি খুব একটা কম হচ্ছিল না। ক্কিজোফ্রিনিযা বোগীদেব মধ্যে 

স্কিজোফ্িনিযা বোগীদে মধ্যে ভব জিনিসটা অনেক সময দেখা দেয। 
ক্কিজোফিনিযা বোগীবা অতি আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণী 
হোন না কেন। এই আবেগপ্রবণ মনে ঈশ্বব বিশ্বাস অনেক সময এমনই প্রভাব ফেলে 
যে বোগী মনে কবতে থাকেন ঈশ্বব বোধহয তাব সঙ্গে কথা বলছেন, তাব সামনে 
াডিযে আছেন। স্কিজোফ্রিনিযা এই ধবনেব ভুল দেখায বা ভুল শোনায । এই ভূল 
থেকেই তাবা নিজেব সত্তাব মধ্যে ঈশ্ববেব সত্তাকে অনুভব কবে। 

আমাদেব দেশে ভবে পাওযা বোগীব চেষে ভবেব অভিনয কবা অবতাবদেব সংখ্যা 
অনেক বেশি। এইসব অবতাব মাতাজী বাবাজীদেব বেশিব ভাগই হিস্টিবিযা, 
ম্যানিযাক ডিপ্রেসিভ বা স্কিজোফ্রেনিযা বোগেব শিকাব নয | এবা মানুষেব অজ্ঞতাব ও 
দুর্বলতাব সুযোগ নিষে পকেট কাটে । সোজা কথায এবা বোগী নয, এবা অপবাধী 
প্রতাবক। 


মা মনসাব ভব 


দমদম জংশনেব কাছে নিমাই হাজবাব বাডিতে মনসাব থান। সেখানে ফি হপ্তাব 
মঙগলবাব নিমাইযেব বিবাহিতা বোন লক্ষ্মী মবাব ভব হয ভব কবেন মা মনসা । 
ভিড নেই-নেই কবেও কম হয না। ৭০ থেকে ১০০ ভক্তকে নানা সমস্যাব বিধান দেন 
মা মনসা । ভব দুপুবে ভব লাগে । শেষ ভক্তটি বিদাষ নিতে ঘণ্টা তিনেক সময কেটে 
যায । 


আমাদেবই এক প্রতিবেশীব কাছে শুনেছিলাম লক্ষ্মী অতিপ্রাকৃতিক সব ক্ষমতাব 
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কথা । তিনি বললেন, লক্্লীকে দেখাব আগে বিশ্বীসই কবতেন না, ঈশ্বব সর্বব্রগামী, 
তাব অজ্ঞাত কিছুই নেই । ভবে লক্ষ্মী এমন সব কথা বলেছে, যেগুলো সর্বত্রগামী ঈশ্বব 
ছাডা কাবও পক্ষেই বলা সম্ভব নয । শুনলাম প্রতিবেশী স্বপ্লাদেশে মা মনসাব ঘট 
পেতেছেন। ২৪ মার্ট৯০-এ লক্ষ্মীযা গুব বাড়িতে পাষেব ধুলো দেবেন । দুপুবে 
গেলাম । লক্ষ্মীমা তখনও ভবে বসেননি । আলাপ কবিযে দিলেন প্রতিবেশী । পাতলা, 
শ্যামা তকণী | একমাথা বব্‌ কবা চুলে আজ তেল ছোযানো হযনি | ডাগব দুটি চোখ । 
কথা বলতে গিষে বুঝলাম ফুলঝুঁডিতে আগুন দিয়েছি । অনেক অনেক অলৌকিক 
ঘটনাব কাহিনী শোনালেন ।,শুনলাম, স্বামী বিস্লা চালান । পুজোব সঙ্গী হিসেবে ভাই 
দেবাশিসও এসেছিলেন | বি কম পাশ | টিউশনি কবে সামান্য রোজগাব 1 লিখি শুনে 
তিনিও আমাকে শোনাতে লাগলেন দিদি ও মনসাকে ঘিবে অদ্ভুত সব ঘঈনাব বিবন্ণ । 
লক্ষ্মীকে ক্তিজ্রেস কবলাম, “মা মনসাকে দেখছেন ?” 

লক্ষমীৰ জডতাহীন উত্তব, “বহুবাব ৷” 

আমি কেমনভারে দেখেছেন, একেবাবে স্পষ্ট ? 
- শনিশ্চয 1” 

“দেখতে কেমন ৮ 

দাকণ সুন্দবী। এক মাথা চুল প্রা পাযেব হাটু ছুযেছে। 
গায়েব বঙ কেমন ” 

একটু শ্যামা, এই কিছুটা আমাব মত, তবে এত সুন্দবী যে বলাব নয 1 
“ফিগ্রাব কেমন £ দেখলে বযস কেমন মনে হয ” 

'একেবাবে সিনেমা হিবোইনেব মত | দেখলে মনে কববেন সদ্য যুবতী 
উনি যখনই আসেন, তখন অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ সাবা বাডি ছডিষে থাকে । 

প্রতিবেশীব উচ্চ-শিক্ষিতা স্ত্রী জানালেন, তিনিও মায়েব শবীবেব অদ্ভুত গন্ধ 
পেষেছেন। 

এক সময পুজো শুক হলো । পুজোঘ সময লাগে খুবই কম । ইতিমধ্যে বু ভক্ত 
মানুষই হাজিব কবলেন পেন,ডটপেন। এগুলো দিযে লিখলে নাকি কৃতকার্য অনিবার্য 
দেবাশিস জানালেন । 

তৃতীব ও শেষবাৰ পুষ্পাগ্লি দিযেই লক্ষ্মীযা শবীবে বাব কয়েক দুলুনি দিযে দ্ডাম 
কবে আছডে পডলেন মেঝেতে । তাবপব কাটা মুবগগীব মত ছটফট কবতে লাগলেন, 
সন্গে দুহাতে চুল ধবে টানাটানি । 

শিক্ষিত -শিক্ষিতা ভক্তেবালক্মীমাকে না ছুঁষেই গদগদ ভণ্িতে প্রণাম জানাতে শুক 
কবসীন | কীসাব ঘণ্টা, শখ উলু রেজে চলল, সেই সঙ্গে ভক্তবা জোড হাত কবে 
ার্থনা জানাতে লাগলেন, “মা তুমি শান্ত হও মা. মা তুমি শান্ত হও 

মা এক সময শান্ত হলেন। উপুড হযে পড়ে বইলেন। গৃহকন্ত্রী পবম ভক্তিভবে 
মাকে নানা সমস্যাব কথা বলছিলেন । উত্তবণেব উপায হিসেবে মা মনসা ব্যবস্থাপত্র 
দিচ্ছিলেন, কখনও পুজোব ফুল ছুঁডে দিবে সঙ্গে বাখতে বললেন, কখনও দিলেন ঘটেব 
জল পানেব বিধান, কখনও বা অদেখা মানুষটিব বোগ যুক্ত কবতে বিষহবি যা মনসা 
হঠাৎ হঠাৎ মাথা তুলে বড বড পাগল পাগল চোখে তাকিযে তিন বাব ফু দিফে বেডে 
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দিলেন। 

এক সময আমাকে প্রশ্ন কবতে নললেন গৃহকর্রী | মা মনসাব পাশে বসলাম | 
আমাব সম্বন্ধে লক্ষ্মীমা এবং দেবাশিস কেউই বোধহ্য কিছু জানতেন না। হাতে 
গ্রহবত্রেব কপোষ বাধান আংটি গলা ঝোলান একটা তাবিজ দেখে সন্দেহের উর্ধেবই 
বেখেছিলেন। এটা-সেটা জিজ্রেস করাব পৰ বললাম, “আমাব ছোট বোনেব গলা 
ক্যানসাব ধবা পড়েছে । চিকিৎসা চলছে। ভাল হবে মা” 

বহু ভক্ত কলবোল তুললেন, “বোনেব নাম বলুন ।” 

বললাম, “বঞ্জিতা ক্র ? 

মা মনসা বললেন, “ভাল হবে না। এই বৈশাখেব আগেই মাবা যাবে |” 

আবও কিছু কথা-বার্তা পব ফিবে এসেছিলাম । 

সে-বাতেই প্রতিবেশী আমাব ফ্ল্যাটে এসেছিলেন । আমাব বোনেব ক্যানসাবেব কথা 
লক্ষ্মীমা কেমন অদ্ভুত বকম বলে দিলেন, সেই প্রসঙ্গ প্রতিবেশী উত্থাপন কবতে 
জানালাম, “বোন বঞ্জিতা বহাল তবিষতেই আছে ক্যানসাব তো হযনি । বৈশাখে গিয়ে 
দেখেও আসতে পাবেন | এতদিন মা লক্ষ্মীব কথা শুধু শুনেছিলাম | ওব ভবেব মহিমা 
পবীক্ষা কবতেই মিথ্যে বলেছিলাম । আপনাবা শিক্ষিত হযেও এত আবেগতাডিত হযে 
ঠকতে চান -কেন বলুন তো ?” 

জানি না আমাব কথাগুলো উনি কীভাবে গ্রহণ কবেছিলেন। 


মীবা সাই 


মহাবান্ট্রেব কোকন জেলা মীবাব আদি নিবাস ৷ আঠাবটি বসন্ত অতিক্রম কবাব 
আগেই নীবা ভালোবেসে বিষে কবেন মেহেমুদকে | মেহেঘুদ বখন শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলেন, তখন মীবা ছ-মেযেব মা। মীবা এই সময সিবড়ী'ব সাই-এব ভক্ত হযে 
ওঠেন । সাই ভক্তদেব সঙ্গে গডে ওঠে পবিচয ও সম্পর্ক | লাই ভক্তদেব সামনেই 
একদিন মীবাব ভব হয | ভবে মীবা জানান, তিনি সিবভীব সাই | এবপব থেকে মাঝে 
মাঝেই মীবাব ওপব সাইবেব ভব হতে থাকে ! দ্রুত ভক্ত সমাগমও বাডতে থাকে । 
ভক্তবাই মীবাব নতুন নাম বাখেন মীবা সাই, মীবা ভক্তদেব পান কবতে দিতেন মন্ত্রপড়া 
পবিত্র জল। মীবা বেশ কযেকবার ভক্তসহ পদযাত্রা তীর্থভ্রমণ কবলেন, মীবা 
সাইযেব খ্যাতি এতই জনপ্রিযতা পেযেছিল, একটি সেবা সংস্থা ডাকে দিল দু-একব 
জমি ও একটি বাংলো! 

এই সময মীবা বিষে কবেন চন্দ্রকান্তকে | চন্দ্রকান্ত মীবা সাইযেব নামে কবে দিলেন 
ভাব নাসিকেব কাবখানা | চন্দ্কান্ত ও মীবাব নতুন আবাস হয ৫৫ আবামনগব কাকেবী 
কমপ্লেক্সে । মীবাব ভব ও ভক্ত সমাগম বাডতেই থাকে । 

এই সমব নবেশ মাগনামী ডি এম নগব থানা এফ আই আব কবেন, শীবা সাই ভব 
স্ত্রী পুনমকে প্রতাবণা কবে আডাই লক্ষ টাকাব গযনা আত্মসাৎ কবেছেন । অভিযোগেব 
ভিত্তিতে থানা একটি মামলা কভু কবে । পুলিশ কেসেব তদন্তেব দাযিত্ব এসে পডে 
সাব-ইন্দপেক্টব বাজা সন্তেব উপব। সন্তেব নেতৃত্বে পুলিশ প্রথমেই মীবা সাইযেব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৭৯ 


কমপ্লেক্সের বাডিতে হানা দেন। বাভিতে মীবা ছিলেন না, ছিলেন তাব দুই 
ৃ কাছ বাবা হান রে একটি মাহী আকাবের তালবন্ বাস 
. দেখতে পান | মেষেবা জানান, বাক্সেব টাবি মায়েব কাছে আছে । মা আছেন সিবডীব 
' কৌপব গ্লীগ-এব বাড়িতে। স্থানীয বাসিন্দাদেব সামনে তালা ভাঙা হয । বাক্সে ছিল 
_ দু'জক্ষ টাকাব মত গযনা। বাক্সে একটি কাগজে “উ্ষা' লেখা ছিল, তলাঘ ঠিকানা । 
বাক্স নিযে পুলিশ বাহিনী খানাঘ কেবে। কাগজেব ঠিকানায পুলিশ পাঠান হয। 
পুলিশ সেখানে উষা নামেৰ এক বিবাহিত মহিলাব খোজ পেষে তাকে থানায আনেন। 
থানা জেবাব জবাবে তিনি জানান, আমাব স্বামী মদ ও জুযাব আসক্ত হযে 
পডেন। স্বভাবতই ভাব খবচেব বহবও দিন দিন রেডেই চলেছিল । আমি মীবা 
সাইএব কথা শুনে তাব কাছে হাজিব হই এবং তার উপব সাইযেব ভব দেখে 
বাস্তবিকই ভক্তি আধ্লুত হযে পডেছিলাম ৷ আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধাব কবতে 
মীবা সাইযেব শবণাপন্ন হই। মীবা সাই আমাদেব গযনাগুলো আমাব স্বামীব হাত 
থেকে বাচাতে সেগুলো তাব কাছে বাখতে বলেন । কিন্তু পববর্তীকালে বিভিন্ন সমযে 
মীবা সাইযেব কাছে গযনাগুলো ফেবত চাইলে তিনি প্রতিবাবই নানা বাহানা বানিষে 
তা দান চিজা রি নিকেনি বির রাছি 
1 
থানায় কেন অভিযোগ কবেননি, গযনাব মূল্য কত হবে বলে উষার ধাবণী, ইত্যাদি 
প্রশ্নের উত্তবে উ্া জানান, তাব হাতে লিখিত কোনও প্রমাণ না থাকায তিনি খ্বীবা 
সাইযেব মত প্রচণ্ড প্রভাবশালিনী মহিলাৰ বিকদ্ধে অভিযোগ আনতে গিযে আবও 
বেশি বিপদে জড়িযে পডতে চাননি । গধনাব আনুমানিক মূল্য ছিল দু থেকে আডাই 
মি বিণ উন বিণ হি ওযা 
লো দেখান হয । তিনি জানান এগ 
লা দহ । 'লোই মীবা সাইবে হাতে 
সাইযেব দুই মেযেকে থানায এনে জিজ্ঞাসাবাদ তি 
পুলিশবাহিনী সেদিনই বওনা হন কোপ ্াও-এাভোব বাতে মীর সাইকে তারে 
হয | থানায় নিষে এলে মীবা লাই জেবাৰ উত্তরে কোনও কথা বলতে অস্বীকার 
কাবিন ১০ জানুযাবি '৮৬ পুলিশ মীবা সাইকেভীদ্বেবীব মেট্রোপলিটন ম্যভিস্রেটে 
ছে হাজির করেন, এবং ১৪ দিন পরে তাকে আবাব গুলিশ হাজতে কিবিযে আনা 
হয ুদিনেষ একটানা জেবায সীবা সাই শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং াব জপবাধ 
এ খের কানন পুনে আয়সাৎ কবা গযনা বযেছে ভাব মেয়ে জামাই ফতিযা ও 


তাঁবা মা-ব ভব 


২২/৯ বফি আহমেদ কিদগুযাই বোডে তব বটি প্রতি শনি মঙ্গলবাব অসংখা 
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মানুষেব ভিড হ্য। ভজ্ঞরেবা আসেন দৃব-দূবাস্ত থেকে । কেউ তাবা মাকে প্রণাম 
জানাতে ছুটে আসেন । কেউ আসেন সমস্যাব সমাধানেব আশাঘ। এখানে শনি-মঙ্গলে 
বিজলী চক্রবর্তী ওপব মা তাবাব ভব হয, অর্থাৎ সহজ-সবল অর্থে ঈশ্বব তাবা মা 
ভক্তদেব আর্জি মত প্রশ্নেব উত্তব, সমাধানেব উপায বালান মিডিযাম বিজলী 
চক্রবর্তীব মাধ্যমে | 

৩০-৩৫ বছব আগে স্বপ্নে তাবা মূর্তি দেখেন বিজলী | এই সময থেকে ভবেব 
শুক । প্রথম ভবেব সময পাডাব ছেলেবাই ডাক্তাব ডেকে আনেন । ডাক্তাব পবীক্ষা 
কবে অবাক হন | সব কিছুই স্বাভাবিক | বিজলী দেবীব দাবি মত ডাক্তাব বোগ 
সাবাতে ডাব অক্ষমতা জানান । কোনও ওষুধ প্রেসক্রাইব না কবেই বিদায নেন । এব 
কিছুদিন পব দ্বিতীয ভব সন্ধ্যেব সময তুলসীতলায প্রদীপ দিতে গিষে, সেই সময মা 
তাবা নাকি বিজলীব মুখ দিযে জানান তাব ঘট-স্থাপন কবে পুজো দিতে । তাবপব 
থেকে ঘট-স্থাপন ও পুজো । মন্দিবে মাযেব যে মূর্তিটি আছে বিজলীব ভগ্নিপতিই তা 
তৈবি কবান স্বপ্নে দেখা মূর্তিব অনুকবণে | ১ 

বিজলী তাবা মা নামেই বেশি পবিচিতা | তিনি যে সব ওষুধ দেন বা ধাদেব ঝেডে 
দেন, তাদেব অনেকেই নাকি বোগমুক্ত হয়েছেন । তাবামাব কথায দৈব ওষুধ-টষুদেব 
আমি কিছুই জানি না । আমাব অলৌকিক কোনও ক্ষমতাই নেই । যা কবেন, যা ক্ষমতা 
সবই মা তাবাব। 

অসুখ-বিসুখে অনেকে ঝাডাতে যান । ভবে তাবা মা ঝৌডেও দেন | কযষেক বছব 
আগে আমি তাবই এক ভক্ত শিষ্যেব সঙ্গী হযে গিষেছিলাম | অতি স্পষ্টভাবেই জেনে 
ফিবেছিলাম, “তাবা মা'ব সত্যি-মিথ্যা বোঝাব সামান্যতম ক্ষমতাও নেই। 


দুপুব থেকে সন্ধে তাবাগীঠ ছেডে “মা' নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এব শবীবে 


নাওভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালযেব কাছে শান্তিনগব ইস্টার্ন বাইপাসে ভাঙবেব একটি 
অতি সাধাবণ ঘবে থাকেন নমিতা মাকাল। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকা ছবি সহ তাকে নিযে 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হওযায সময ভালই যাচ্ছে। ভক্তেবা প্রণামী দিচ্ছেন টাকা-পযসা, 
শাডি, কাপড, এটা-ওটা | শহবতলীব এই এলাকাটি কিছুদিন আগেও ছিল হতশ্রী। 
এখন কিছুটা বং ফিবেছে। 

নমিতাব বযস বছব তিবিশ। বিষে বছব পনেব আগে । স্বামী ও দুই ছেলে নিযে 
সংসাব | দ্বিতীয সন্তান হবাব এক বছব বাদে বাড়িতে প্রথম কালীপুজো হলো 
নমিতাবই একান্ত আগ্রহে । মূর্তি বিসর্জনেব সময এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো । 
নমিতাব দাবি-_কেউই মাষেব মূর্তি তুলতে পাবেনি । সকলে বললেন, মা যখন যেতে 
চান না, এখানেই থাকুন। সেই থেকে এখানেই মা আছেন । মাযেব মন্দিবও তৈবি 
হযেছে বছব ছযেক হলো। 

কালীপুজোব মাস দুযেক পবেব ঘটনা | বাডিতে জন্ম অশৌচ চলছিল । সেদিনটি 
ছিল মঙ্গলবাব । নমিতাব বোন এসেছেন বাডিতে | তাকেই ঠাকুবেব কাছে সন্ধাদ্বীপ 
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দিতে পাঠান নমিতা । বোন প্রচণ্ড ভষ পেষে ফিবে আসেন ৷ বলেন, ঘবে কে যেন 
আছেন মনে হলো, সাবা শবীবেব লোম আমাব খাডা হয়ে উঠল সেই অনুভূতিব সঙ্গে 
সঙ্গে । আমি প্রদীপ ভ্বালতে পাবব না । অশৌচ থাকা সত্বেও নমিতাই গেলেন । প্রদীপ 
জ্বালতেই কি যে হযেছিল, নমিতা জানা নেই। পবে তিনি বাডিব লোক ও 
প্রতিবেশীদেব কাছে শুনলেন, মা তাবা ভাব ওপব ভব কবেছিলেন । ভবে জানিষেছেন, 
প্রতি শনিবাব ও মঙ্গলবাব আসবেন । 

আগে ভব হতো সন্ধ্যেব সময । এখন হয দুপুবে। এই বিষষে নমিতাব 
বক্তব্য-_সন্ধ্যেব সময তাবাপীঠে মাষেব সন্ধ্যাবতি হয, তাই দুপুর ১টা ১৫ থেকে 
সন্ধ্যে ভ্টা পর্যন্ত মা তাবা আসেন নমিতাব শবীবে । 

নযিতাব কথা শুনে একটা নতুন তথ্য জানতে পাবলাম, তাবা মা ঈশ্বব হলেও 
সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা ভাব পক্ষে সম্ভব হয না। 
নমিতাব দাবি, ভবেব সময যে কেউ যে কোনও সমস্যা নিষে গেলে মাযেব কৃপা হলে 
সমস্যাব সমাধানেব পথও তিনি কবে দেন । ধাবাই বিশ্বাস নিযে এসেছেন, তাবাই ফল 
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পেয়েছেন, ডাক্তাব না ডেকেও শুধুমাত্র মাষেব দযাষ জীবন পেষেছে এমন অনেক 
উদাহবণও আছে। 

নমিতা মাকালকে বলেছিলাম, “আপনাব কথা শুনে বুঝতেই পাবছি মা 
শনি-মঙ্গলবাব দুপুব থেকে সন্ধ্যে থাকেন আপনাব কাছে, বাতে তাবাপীঠে | এবং বাতে 
তাবাপীঠে থাকেন বলেই আপনাব কাছে আসা তাব পক্ষে সম্ভব হয না । অথচ দেখুন, 
বেলেঘাটা থেকে এক ভদ্রলোক জ্যোতি মুখোপাধ্যায আমাকে লিখিতভাবে 
জানিষেছেন--শনি-মঙ্গলবাব দুপুব ১ টা ১৫ থেকে ৬্টা পর্যন্ত মা তাবা তীব কাছেই 
থাকেন, এবং তিনি নাকি তাৰ এই কথাব স্বপক্ষে প্রমাণও দেবেন । আপনাকে চ্যালেঞ্জ 
জানিযে বলেছেন, আপনি স্রেফ টাকা বোজগাবেব ধান্দায লোক ঠকাতে ভবেব গঞ্পো 
ফেঁদেছেন । জ্োতিবাবু আবও জানিযেছেন, আপনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলে তিনি প্রমাণ 
কবে দেবেন আপনি একজন প্রতাবক | জ্যোতিবাবু এই বক্তব্য জানিষেই আপনাব 
বিষষে যে পত্রিকা প্রচাব কবেছে, তাদেব কাছেও একটি চিঠি দিষেছেন । আমি একটি 
বিজ্ঞান সংস্থাব সম্পাদক, জ্যোতিবাবু চান, আমি আপনাদেব দুজনেব দাবিব বিষযে 
পৰীক্ষা নিষে জানাই কাব দাবি যথার্থ । আপনি কি আমাদেব পৰীক্ষা নেওযাব বিষয়ে 
সহযোগিতা কববেন ?” 

নমিতা'ব সহজ-সবল বক্তব্য, “আ মোলো যা, ওই লোকটাব কুঠ হবে, কুঠ হবে 
গো। ভাত দেওযাব মুবদ নেই কিল মাবাব গ্লোসাই 1” 

না, নমিতা আমাদেব সঙ্গে কোনও সহযোগিতা কবতে বাজি হন না । এবাব একটা 
গোপন খবব ফাস কবছি, জ্যোতি মুখোপাধ্যাষ শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘুমে-নিঘুমে যুক্তিবাদী, 
আমাদেব সমিতিব অতি সক্রিয এক আটান্ন বছবেব কিশোব, চ্যালেঞ্জটা বেখেছিলেন 
নমিতা মাকালকে 'মাকাল' প্রমাণ কবতে। 


একই অঙ্গে সোম-শুল্কব “বাবা ও “মা'যেৰ ভব 


নদীযা জেলাব মদনপুব স্টেশনে নেমে সঞ্ুণা গ্রাম, সে গ্রামেব গৌবী মণগ্ডলেব 
ওপব ভোলাবাবা ও সন্তোষী মা'ৰ অপাব কৃপা । সোম-শুকুব পালা কবে ভাবা গৌবীব 
ওপব ভব কবেন। গৌবী আঠাশ-তিবিশেব সুঠাম যুবতী । ভবে পডলে নাকি যে 
কোনও প্রশ্নেব নিখুৎ উত্তব দেন। বাংলে দেন নানা সমস্যাব সমাধানে উপায। 
হপ্তাব ওই দুটি দিন গৌবী মা'ব থানে বেজায ভিড হয বলে লাইন ঠিক বাখতে 
স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবিকাবা দর্শনার্থীদের নম্বব লেখা টিকিট ধবিষে দেয। 

ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব মদনপুব শাখাব দুই সদস্য অসীম হালদাব 
এবং সুবীব বাষ শাখা সম্পাদক চিববপ্জন পালেব কথা মত হাজিব হলেন গৌবী মা'ব 
থানে ৷ গৌবী মা'ব ছোট বোন সন্ধ্যা অসীম ও সুবীবেব হাতে নম্বব লেখা টিকিট ধবিষে 
দিলেন । বাশেব বেডাব দেওযাল ও টালিব ছাদেব নিচে বসেন গৌবী মা । ধীবে ধীবে 
লাইন এগোচ্ছিল | সুবীবেব ঢোকাব সুযোগ যখন এলো, পিছনে তখনও বিবাট লাইন । 
এক হ্বেচ্ছাসেবিকা জানালেন, জুতো খুলে পা ধুষে ঢুকুন। ভিতবে ঢুকতেই আবাব 
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্বেচ্ছাসেবিকা। তিনি বললেন, “যোল আনা দক্ষিণা নামিষে বেখে প্রণাম কনে 
বলুন বাবা আমি এসেছি।” 

আজ সোমবাব ২০ অক্টোবব *৯০ । অতএব বাবাব ভব লেগেছে গৌবীব ওপব । 
সুবীব গৰম ভক্তেব মতই নির্দেশ পালন কবলেন। চোখ বোলালেন ঘবেৰ চাবপাশে। 
একটা বড সিংহাসনে অনেক দেব-দেবীব মূর্তি। কিন্তু যে বস্তুটি বিশেষ কবে নজব 
কাডলো, সে হলো একটা বিশাল উই টিবি | চিবিটা কিসেব প্রতীক কে জানে ? তবে 
ন্জব টানে। 

দৌহী মা, একটু ভুল হলো, আজ তিনি বাবা, সামনে পিছনে দৌল খাচ্ছিলেন। 
খোলা ছডানো চুলগুলো একবাব নেমে আসছিল সামনেব দিকে, ঢেকে যাচ্ছিল মুখ । 
আব একবাব চলে যাচ্ছিল পিছনে। 'বাবা'ব পাশে বসে এক গ্রৌঢা। 

(পরী বললেন, “বাবা প্রশ্ন কবলে উত্তব দিও । উত্তৰ দিলে সায দিও |” 

সুবীব মাথা নাডালেন। বাবা মাথা নাতে নাডতেই জিজ্ঞেস কবলেন, কাব জন্যে 
এসেছিস ৮ 

“আমাধ আব দাদাব জন্যে * 

“তোব মন স্থিব নেই। কোনও কাজে মন দিতে পাবিস না । নানা দিক থেকে বাধা 
বিপত্তি হাজিব হচ্ছে। তোব কাজ হতে দিচ্ছে না।” 

সুবীব গ্রৌচাব নির্দেশমত প্রতি কথায সাষ দিযে 'যা' বলে যেতে লাগলেন । 'বাবা' 
সামান্য সমযেব জন্য কথা বলা থামালেন। তাবপব বললেন, “তোব সমস্যা মিটিযে 
দেরো, খুশি করে দেরো। তুইও আমাকে খুশি কববি তো ?” 

নিশ্চই কবব বাবা ।” 

তুচ্ছ কববি না তো?” 


--নিশ্মযই মানব |” 

__ «আগামী সোমবাব একটা জবা ফুল আব একটা বোতাল নিষে আসিস ! ফুলটা 
পডে দেব । ওটাকে বোজ সন্ধ্যায ধূপ আব বাতি দিবি, ভক্তি ভবে পুজো কববি। 
কাউকে নোংবা কাপডে ছুতে দিবি না । ঘটে জল পডে দেব | বোজ সন্ধ্যায ফুল পুজো 
সেবে একটু কবে খাবি। যা এবাব।” 

-*কিস্ত বাবা, আমাব আসল সমস্যাব কথাই তো কিছু বললেন না।” 

--“সেটা আবাব কী ?” 

-_-“পেটে প্রায়ই ব্যথা হয * 

-_সুবীবেব কথা শেষ হবাব আগেই স্বর্গ থেকে গৌবীতে নেমে আসা ভোলাবাবা 
বলতে শুক কবলেন, “তোব অন্বলেব বোগ আছে । গলা বুক বালা কবে, প্যাটে ব্যথা 
হয, থিচ ধবে। যখন ব্যথা ওঠে সহ্য কবতে পাবিস না 1” 

সা দেন সুবীব_ঠ্যা। কিন্তু কী কবলে সাববে £ 

--“আবে জল গডাটা সে জন্যেই তো দিষেছি। অসুখ তো তোব আসল সমস্যা 
নয, আসল সমস্যা তোৰ মন নিষে, কাজে বাধা নিষে। যা, এবাৰ আয |” 
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--“আমাব দাদা বিষষে কিছু বললেন না ?” 

-_-“তোব দাদাব বুকে যন্ত্রণা হয, গা-হাত-পাষে ব্যথা, বুক জ্বালা কবে, প্যাটে ব্যথা 
হয। তোব দাদাও ফুল পুজো কববে, ধূপ আব বাতি জ্বেলে । পুজো সেবে জল পড়া 
খাবে 1” 

“কিন্ত দাদাকে ফুল-জল দেব কেমন কবে ?” 

_-"কেন, বাডি এলে দিবি ?” 

“ওখানেই তো সমস্যা । দাদা বাডি ছেডে চলে গ্েছে। কোথায গেছে, কেমন 
আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিছুই জানি না।” 

-চিস্তা কবিস না। ওই ফুলেব অপাব ক্ষমতা | ফুলই তোব দাদাকে এনে 
দেবে |” 

-প্কবে 2? 

-_“তাডাতাডি 1” 

-_-“তাডাতাডি মানে দু মাসও হতে পাবে, আবাব দশ বছবও হতে পাবে ? ঠিক 
কবে নাগাদ আসবে ?” 

-গ্ছি'মাস থেকে এক খছবেব মধ্যে 1” 

সুবীব বেবিযে আসতেই গৌবীব বোন সন্ধ্যা বললেন, “আপনি আমাকে আগে 
বলবেন তো-_দাদা নিখোজ । সমস্ত উত্তব পাইযে দিতাম | মনে হয ওকে কেউ ওষুধ 
কবেছে।” 

ইতিমধ্যে আবও কিছু ভক্ত ঘিবে ধবলো । তাদেব অনেক প্রশ্ন-_“আপনাব দাদা 
বুঝি নিখোজ ?” “বাবা বলে দিষেছেন কবে আপনাব দাদা ফিববে ?” “মনে হয 
আপনাদেব বাড়িতে কেউ ওষুধ গলুতেছে 1” 

সন্ধ্যা ভক্তদেব বোঝাতে লাগলেন, “বাঁবাব কাছে অজানা তো কিছু নেই, তাই ওকে 
দাদা নিখোজ হওযাব কথা বলে দিষেছেন | করে ফিববে, তাও । তবে নিষম পালন 
কবতে হবে নিষ্ঠাব সঙ্গে ।” 

সন্ধ্যাব কথায আবো অনেক ভক্ত উৎসাহী হলেন। এদেব অনেকেই হয তো 
গৌবী-সম্ধ্যাদেব এজেন্ট, কেউ বে-ফাস কিছু বলে গোলমাল পাকাবাব চেষ্টা কবলে 
নেবাব জন্য মজুত বযেছেন | সুবীব তাই ওখানেই সোচ্চাব হতে পাবলেন না__নিজেব 
পেটে ব্যথাৰ গঞ্পোটা বাবা-মা'ব ভবেৰ পৰীক্ষা নিতেই বলানো । আব দাঁদাব নিখোজ 
হওযাটা ? নিজেই বড ভাই। দাদা কই, যে নিখোজ হবে ? 


আমাদেব সমিতিব শাখা ও সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেষে বেশি ভবের 
জালিযাতি ধবেছে কাজল ভ্টাচার্যেৰ নেতৃত্বে আমাদেব সমিতিব মযনাগুড়ি 
শাখা--১৯টি ৷ তাবপবই অমিত নন্দীব নেতৃত্বে আমাদেব টুচডো শাখা ৩টি | শশাঙ্ক 
বৈবাগ্যেব নেতৃত্বে কৃষ্ণনগবেব “বিবর্তন'-_-৩টি । 


ঈশ্ববে ভব নিষে আমাদেব সমিতিব বিভিন্ন শাখা ও সহযোগী সংস্থা কম কবে 
এক'শব ওপব (আমাদেব বেন্দ্রীয কমিটিব হিসেব বাদ দিযে) শীতলা, মনসা, কালী, 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৮৫ 


তাবা, বগলা, তাবকভোলা, পাচুঠাকুব, বনবিবি ওলাইচন্তী, জ্ববাসুব, পীব গোবাটাদ, 
ওলাবিবি ইত্যাদি দেবতাব ভবেব দাবিদাবদেব ওপব অনুসন্ধান চালিষেছেন। সমস্ত 
তথ্য পর্যালোচনা কবে এবং অনুসন্ধানকাবীদেব সঙ্গে কথা বলে তাদেব সঙ্গে সহমত 
হযেছি_প্রবা কেউই মানসিক বোগী নন | ভব খ্রদেব ভডং। অর্থ উপার্জনেব সহজতব 
পদ্থা। গ্রবা প্রত্যেকেই নিজেদেব শক্তি বা ক্ষমতা বিষযে অতি সচেতন। ভবেব বোগী 
হলে সচেতনতা বোধু দ্বাবা কখনই তাবা পবিচালিত হতে পাবতেন না। 


একশোব ওপব এই ভবে পাওযা বাবাজী-মাতাজীব বিষষে পাওযা তথ্যে ভিত্তিতে 
দেখতে পাচ্ছি__এবা প্রত্যেকেই বোগ মুক্তি ঘটাতে পাবেন বলে দাবি বাখেন । ভবে 
পাওযা অবস্থায বা বিভিন্ন প্রশ্নেব সঠিক উত্তব দেন, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেব সঠিক 
উপাষ বাংলে দেন বলেও দাবি কবেন। গ্রবা প্রত্যেকেই ভব হওষাব আগে 
নিদ্নমধ্যবিত্ত বা গবিব ছিলেন । ভব পববর্তীকালে এদেব প্রত্যেকেবই আর্থিক সঙ্গতি 
বহুগুণ বৃদ্ধি পেযেছে। এবা অনেকেই ক্যানসাব সাবিষেছেন, বোবাকে দিযে কথা 
বলিযেছেন, অন্ধকে দৃষ্টি ফিবিযে দিষেছেন বলে দাবি বেখেছেন ৷ এইসব দাবিদাবদেব 
প্রতিটি দাবিব ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানকাবীবা অনুসন্ধান চালিষে দেখেছেন, ওই নাম- 
ঠিকানাব কোনও মানুষেব বাস্তব অস্তিত্বই নেই বা ছিল না। আবাব কোন কোনও 
ক্ষেত্রে সেইসব মানুষদেব হদিশ পাওযা গেলেও তাবা বাস্তবিকই বোবা বা অন্ধ ছিলেন, 
অখবা ক্যানসাবে ভূগছিলেন-_এমন কোনও তথ্যই ওইসব মানুষগুলো হাজিব কবতে 
পাবেননি। ববং দেখা গেছে ওইসব মানুষগুলো হয ভব হওযা বাবাজী-মাতাজীদেব 
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বিষযে কোনও 
৯০ 


অবগতিব জন্য এখানে তুলে 


ভবেব অবতাবটিকে বাজিয়ে 


দেখুন- আপনাব চোখে তাব মিথ্যাচাবিতা ধবা পডবেই । 


ত পত্র-পত্রিকা অলৌকিকতা 
বহু থেকে একটি উদাহবণ হিসেবে আপনাদেব সামনে হাজিব কবছি। ৩০ মে 
আনন্দবাজাব পত্রিকা বহুবর্ণেব তিনটি ছবি সহ একটি বিশাল প্রতিবেদন প্রকাশিত 
হলো “পৃজাবিণীব শবীব বেষে” শিবোনামে | 


দিচ্ছি | 


হই । আমাদেব বিভ্রান্ত কবা হয । নামী দামী 
, জ্যোতিষ বা ভবেব পক্ষে গুকত্ব দির্্য 


ভক্ত । ওবা যে এজেন্ট হিসেবে প্রচাবে নেমেছে, এই 
শ্রদ্ধে পাঠকদেব কাছে একটি বিনীত অনুবোধ-_-কাবো কথায কাবো অলৌকিক 
সাধাবণ 


ক্ষমতায ভাস্থা স্থাপন না কবে একটু জিজ্ঞাসু মন নিষে 
তবু আমবা, সাধাবণ মানুষবা, বিভ্রান্ত 


সন্দেহেব অবকাশ থাকে না। 
প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিই 


আত্মীব, অথবা 


বহু 


অলৌকিক নয, লৌকিক" 


দেবদেবীব ভব হয পৃঁজাবিনীব শবীবে । সে সময যা বলা যায তাই মেলে 1যা 
দাওযাই দেওযা হয তাতেই বোগ নির্মূল হয । ভব হয কীভাবে ? 


শনিবাব বেলা দুটো । টাকুবিযা স্টেশনেব পাশে তিন-চাব হাত উচু ছোট্ট একটি 
কালী মন্দিব | মন্দিবেব মাথায চক্র ও ত্রিশূল । মন্দিবটিব নাম “জয মা বাঠেব কালী 1, 
মন্দিবেব সামনে একটি সিমেন্টেব বাধানো চাতাল । সেই চাতাল ও পাশেব মাতে 
ইতন্তত ছডানো অনেক লোক । আব সেই দাওযাব ওপব চিৎ হযে শুবে এক যুবতী, 


পবনে লাল পাড সাদা শাডি এলোমেলো, চোখ দুটি বোজা, নাকেব পাটা ফোলা, যুখেব 
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২৮৮ অলৌকিক নব, লৌকিক 


দুপাশে ক্ষীণ বক্তেব দাগ । মহিলাটিব ভব হযেছে। কালী পুজো কবতে কবতে 
অচেতন হযে চিৎ হযে শুষে পডেন মহিলা । মুখ দিযে বন্ত রেবোতে থাকে । হঠাৎ 
মহিলা বলে উঠলেন, 'স্বামীব লগে এযেছিস কে ? উপস্থিত জনতাব মধ্যে সাডা পডে 
গেল। শীখা-সিদুব মাঝবযসী এক আধা-শহুবে মহিলা ঠেলাঠেলি কবে সামনে 
এলেন । মন্দিবে ছোট দবজাব সামনে হাটু মুডে বসে “মা' বলে হাতজোড কবে ডাকতে 
লাগলেন । “মা' বললেন- “সব ঠিক হযে যাবে । কিচ্ছু হবে না। আমাব জল পড়া 
খাইযেছিস ? 

'খাইযেছি মা। সাবছে না মা'। 

'ওতেই সব ঠিক হযে যাবে 

এবপব "মা ডেকে উঠলেন, “ব্যবসাব জন্য এযেছিস কে £ বোস | আমাব কাছে 
আয 1” শার্ট-প্যান্ট পবা মাঝবযসী ব্যক্তি এগিযে এলেন ৷ একইভাবে-_হাত জোড । 
ইাটু মুডে বসা । “মাযেব কাছে সমস্যাব কথা জানালেন । মা অভয দিলেন । ভদ্রলোক 
চলে গেলেন । ফেব "মা" ডাকলেন “কোমবে পিঠে পেটে ব্যথাব জন্য এযেছিস কে ? 
আয, আয সামনে আয ।' 

এক এক কবে ছেলে মেযে বুডো মাঝবযসী সবাই হাজিব হতে লাগল । 'মা তাদেব 
কোমবে, পিঠে পেটে হাত বুলিযে দিতে লাগলেন । তাবা এক এক কবে চলে গেলে 
একটি যুবক এগিষে এল । “মা' তাব পেটে হাত বুলিযে দিলেন নাভিতে হাত বাখলেন। 
“মা'যেব মুখ দিযে বক্ত বেবিযে এল । মাষেব "ঝাডা'ব বকমই এই। 

“সন্তানেব লগে এযেছিস কে ” যুবকটি চলে যেতেই "মা'-যেব ডাক । শিশুকোলে 
এক বমণী এগিষে এলেন । 'মা' শিশুটাকে তাব বুকেব ওপব শুইষে দুই হাতে সজোবে 
শিশুটিব পিঠেব ওপব চড মাবতে লাগলেন | তাবপব শিশুটিকে দু হাত দিযে উচু কৰে 
তুলে ধবলেন এবং আবাব চড মাবতে লাগলেন, এবপব “মা” শিশুটিকে তাব মা-যেব 
কাছে ফিবিষে দিলেন । 

মাযেব ভবমুক্তিব সময হযে এল । মহিলা, পুকষ ঠেলাঠেলি কবে এগোতে 
লাগলেন । নিজেব নিজেব সমস্যাব কথা বলবেন গ্রবা। মাযেব ভবমুক্তি হল । চিৎ 
হওযাব অবস্থা থেকে উপুড হযে শুলেন "মা" | কিছুক্ষণ পব উঠে বসলেন তিনি । 
পুজো কবতে লাগলেন। মন্ত্র পডে, হাততালি দিষে দেবীব আবাধনা চলল । 

এক মধ্যবযসী মহিলাব হাত-পা কাপে । উঠে বসতে পাবেন না । কথা বলতেও কষ্ট 
হয।জানা গেল, তাব অসুখ দীর্ঘদিনেব । তাকে "মা' সামনে বসিষে প্রথমে মন্ত্র 
পডালেন | তাবপব ওঠ বস কবতে বললেন । মহিলা ওঠবস কবতে পাবছিলেন না । 
তাকে জল পড়া খাওযানো হল | মহিলা উঠে বসলেন | এক মধ্যবযন্ক পুকষেব পিঠ ও 
কোমবেব ব্যথা এবং এক মহিলা গ্যাস্রিকেব বেদনাব একইভাবে উপশম কবলেন 
“মা' | পবিচয হল বিজযভূষণ গুহব সঙ্গে । তিনি ন্যাশনাল হেবান্ডেব সঙ্গে যুক্ত। 
তিন-চাব বছব আগে তীব স্ত্রীব হাপানি সেবে যাওযাব পব থেকে তিনি 'মা'যেব 
একনিষ্ঠ ভক্ত | এখন “মা'যেব কাছে আসেন নিযমিত । কোনও উদ্দেশ্য নয, শুধু 
'মা-যেব টানে আসেন। 

মহিলাব নাম প্রতিমা চক্রবর্তী । স্বামী বেলে কাজ কবেন। ছেলে একটিই । বযস, 


অলৌকিক নষ, লৌকিক ২৮৯ 


বাবো তেবো । স্বাস্থ্য মাঝাবি, চোখগুলি কোটিবে বসা, গ্রভীব | চেহাবাব গডন মজবুত 
হলেও কৌথাও একটা ক্লান্তি ছাপ আছে । মাঝে মাঝে শয্যাশাধী হযে পডেন । কাজ 
কবতে পাবেন না। "মা'যেব দযাতেই তিনি সুস্থ হযে ওঠেন। 

যাদবপুব গলিটেকনিকেব ঠিক খেছনে শীতলবাডিতেও ভব হয । এখানে একটি 
নেপালী পবিবাব থাকে । যাদবপুব পলিটেকনিকেব পিওনেব কাজ কধতেন ভদ্রলোক । 
সম্প্রতি বিটাযাব কবেছেন || তাৰ স্ত্রীব ভব হ্য প্রতি শনিবাব । ভদ্রমহিলা বযস 
চল্লিশেব কোটায, গাষেব বঙ কালো হলেও চেহাবায বেশ একটি সুস্তরী আছে। মুখেব 
গডনটি ভাবি সুন্দব | ছেলে, নাতি-নাতনী নিযে তিবিশ বছবেব পবিপূর্ণ সংসাব । ৬৫ 
সালে দেবীব মূর্তি প্রতিষ্ঠা | যাদবপুব পলিটেকনিকেব কর্মী হিসেবে পলিটেকনিকেব 
পিছনেই থাকাব জাযগা পেযেছিলেন ভাবা । ১৯৭০ সালে নকশান আন্দোলনেব সময 
দিলি থেকে আসা ১৬০০ পুলিশ ইউনিভার্সিটিব চত্ববেই বাস কবতে থাকে । তাবা টাদা 
তুলে 'মা'ষেব জন্য পাকা দালান তৈবি কবে দে । এখন সেই দালানে প্রতি শনিবাব 
ভক্ত সমাগম ঘটে। যে যাব সমস্যা নিযে আসে । পুজো শুক কবাব কিছুক্ষণ পবই 
'মা'যেব ভব হয । তখন সবাই প্রশ্ন কবতে শুক কবে এবং 'মা' প্রশ্নের উত্তব দেন । সব 
মিলে যায । একটি রোবা মেষেকে সাবিষে তুলেছেন মা” । মাযেব দেওযা জলপডায 
উপশম ঘটেছে একটি সুন্দবী নববধূব জটিল ব্যাধিব, একটি শিশুব কঠিন অসুখ | 

কলকাতাব বাইবে আন্দুলেব সক বাস্তা দিযে ঘেবা একটি পুকুবেব পিছনে বহুদিন 
থেকে একটি বাড়িতে পাশাপাশি বযেছে লক্ষী-নাবাযণ, বাধা-কৃঞ্ণ ও কালী। বাংলা 
১৩৭১ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা। তাব আগে একটি ছোট্র বেডা দেওা ঘরে পুজো হত। 
তখনই 'মা'-এব খ্যাতি ছড়িযে পড়েছিল এখানে ওখানে । 

মন্দিবে যিনি পুজো কবেন, তাব বযস যাটেব কোঠায। শীর্ণকায । বিধবা, কিছুদিন 
হল স্বামী-বিযোগ হযেছে। ভক্তদেব দেওযা অর্থেই সংসাব চলে । প্রতি শনি ও 
মঙঈলবাব পুজোয বসাব পব “মা'যেব ভব হয । তখন “মা'-কে যে প্রশ্ন কবা যায, "মা" 
তাব উত্তব দেন প্রশ্ন কবাব জন্য কুডি পবসা দক্ষিণা । পুজোষ বসাব কিছুক্ষণ পৰ 
মাষেব মাথা দুলতে থাকে । কীসব-ঘন্টাব আওযাজেব সঙ্গে সঙ্গে মাযেব নাথাব 
দোলাও ক্রমশ বাডতে থাকে 1 তাবপব একসময “মা'যের হাত থেকে ফুল খসে পডে, 
ঘণ্টা স্থলিত হ্য। 'মা' আচ্ছন্ন হযে যান। ভব হ্য । ভক্তবা তখন প্রশ্ন কবতে শুক 
কবেন। 'মা' আচ্ছম অবস্থায উত্তব দিযে থাকেন । 

এবং উত্তব মিলেও যায । বোগভোগ সেবে যায । মানুষগুলিব ভিড তাই বাড়ে । 
] সাবর্ণী দাশগুপ্ত 
ছবি] শুভজিৎ পাল 





প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওযাব পব সমাজেব বিভিন্ন শ্রেণীব মানুষ আমাব ও 
আমাদের সমিতিব কাছে প্রশ্ন হাজিব করেছিলেন, এই বিষষে আমাদেব মতামত কী ? 
আমবা কি তৃডিদিযেই প্রতিবেদকেব বক্তব্যকে উডভিযে দিতে চাই ? আমবা কি ঈশ্বরের 
অর পাওযা ওইসব পৃজাবিণীদেব মুখোমুখি হবো? আমাব বন্ধু আকাশবাণী 


(২)--১৯ 


২৯০ অলৌকিক নঘ, লৌকিক 


কলকাতার অধিকর্তা ডঃ মলয বিকাশ পাহাড়ীও জানতে চেয়েছিলেন, ভবে পাওযা 
মানুষগুলো বান্তবিকই বোগীদেব সাবাচ্ছেন কী £ সাবালে কীভাবে সাবাচ্ছেন ? উত্তব 
'কি সত্যি মেলে ? মিললে তার পিছনে যুক্তি কী ? এ জাতীব প্রশ্ন শুধু ডঃ পাহাড়ীকে 
নয, বহু মানুষকেই দিধাগ্রস্ত কবে তুলেছিল। 

যথাবীতি উত্তব দিয়েছিলাম | ৩ জুলাই, *৯০ আনন্দবাজাবে আমাদেব সমিতিব 
একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল | চিঠিটি এখানে তুলে দিচ্ছি। 


পৃজাবিণীব শবীবে দেবতাব ভব ? 


সাবর্ণী দাশগুপ্তের 'পৃজাবিণীব শবীব বেয়ে' প্রতিবেদনটি (৩০ নে) পডে অবাক 
হযে গেছি। লেখাটি পড়ে বিশ্বাস কবাব সঙ্গত কাবণ রষেছে বে, সার্বণী দাশগুপ্ত ভব' 
হওযাব বিজ্ঞানসম্মত কাবণগুলি বিষষে অবহিত নন এবং উনি ভবপ্রস্তদেব ছাবা 
প্রভাবিত হবেছেন । অবশ্য তিনি তাব লেখাব সত্যতা বিষয়ে দিশ্চিন্ত হযে থাকেন তবে 
ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এ বিবধে সত্যানুসন্ধানে যুক্ত মনে ভাব সাহাব্য 
ও সহযোগিতা কামনা কবছে। সাবর্ণীব হাতে তুলে দেব কযেকজন ব্যক্তি খাবা 
ভবপ্রস্তদেব কাছে প্রশ্ন বাখবেন। তুলে দেব গ্লাচজ্ন বোগী | ভব লাগা পুজাবিনীবা 
রোগীদেব বোগ মুক্ত কবতে পাবলে এবং প্রশ্নকর্তাদেব প্রশ্নে সঠিক উত্তব পেলে আমবা 
সাবর্ণীব কাছে চিব কৃতজ্ঞ থাকব এবং আমবা অলৌকিকতা-বিবোধী ও কুসংস্কাব 
বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিবত থাকব । 

শারীর-বিজ্ঞানের মতানুসাবে “ভব কখনও মানসিক বোগ, কখনও শ্রেক অভিনয় । 
ভবলাগা মানুবগুলো হিস্টিবিযা, ঘ্যানিাক ডিপ্রেসিভ, স্থিটসোক্রিনিযা- ইত্যাদি 
বোগেব শিকাব মাত্র । এইসব উপসর্গকেই ভুল কবা হয ভূত বা দেবতাব ভবেব 
বহিঃপ্রকাশ হিসেবে । সাধাবণভাবে যে সব মানুব শিক্ষাব সুযোগ লাভে বঞ্চিত, 
পরবিবেশগত ভাবে প্রগতিব আলো থেকে বঞ্চিত, আবেগপ্রবণ, যুক্তি দিযে বিচাব কবাব 
ক্ষমতা সীমিত তাদেব মত্তিফকোবেব সহনশীলতাও কম । তাবা এক নাগাডে একই 
কথা শুনলে বা ভাবলে অনেক সনঘ ঘস্তিষ্কেব কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা ঘটে | দৈবশক্তিব 
বা ভূতে বিশ্বাসেব ফলে অনেক সময বোগী ভাবতে ৎ থাকে, ভাব শবীবে দেবতাব বা 
ভূতেব আবির্ভাব হযেছে । ফলে বোগী দেবতাব বা ভূতেব প্রতিভূ হিসেবে অদ্ভুত সব 
আচবণ কবতে থাকেন | অনেক সময পাবিবাবিক জীবনে অসুখী, দাযিত্বভাবে জর্জবিত 
ও মানসিক অবসাদগ্রস্ততা থেকেও “ভব বোগ হব । স্থিটসোক্রিনিযা বোগীবা হন অতি 
আবেগপ্রবণ, তা সে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে শ্রেণীবই হোন না কেন। এই 
আবেগপ্রবণতা থেকেই বোগীবা অনেকপমধ বিশ্বাস কবে বসেন তাব উপব দেবতা বা 
ভূত ভব কবেছে। 

তবে “ভব' নিযে বাবা ব্যবসা চালা তাবা সাধাবণভাবে মানসিক বোগী নব, 
প্রতাবক মাত্র | 

ভব-লাগা মানুষদেব জলপডা, তেলপডায কেউ কেউ বোগঘুক্তও হন বটে, কিন্ত 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৯১ 


ধাবা বোগমুক্ত হন তাদেব আবোগ্যেব পিছনে ভব-লাগা মানুষেব কোনও অলৌকিক 
ক্ষমতা সামান্মতমও কাজ কবে না, কাজ কবে ভব লাগা মানুষদেব প্রতি বোগীদেক 
অন্ধবিশ্বাস । বোগ নিবামযেবব ক্ষেত্রে বিশ্বীসবোধেব গুকত্ব অপবিসীম । হাডে, বুকে 
বা মাথায ব্যথা, বুক ধডফড, পেটেব গোলমাল, গ্যাসট্রিকেব অসুখ, ব্লাড প্রেসাব, কাশি, 
্ঙ্কাইল-আ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি বোগেব ক্ষেত্রে বোগীব বিশ্বাসরোধকে কাজে 
লাগিয়ে ওষুধ-মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইপ্রেকশন বা ট্যাবলেট প্রযোগ করে অনেক ক্ষেত্রেই 
ভাল ফল পাওযা যায | একে বলে '্প্যাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি । 

“যা বলা যায তাই মেলে'--এক্ষেত্রে কৃতিত্ব কিন্তু ভব-লাগা মানুষটিব নয , তাব 
খবব সংহকাব এজেন্টদেব । 
প্রবীব ঘোষ । সাধাবণ সম্পীদক, 
ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, 
কলিকাতা-৭৪ ৷ 


না, সাবর্ণী দাশগুপ্ত বা ভবে পাওযা পূজাবিণীদেব কেউ আজ পর্যন্ত আমাব বা 
আমাদেব সমিতিব সঙ্গে সহযোগিতা বা সাহায্য কবতে এগিষে আসেননি । কাবণটি 
শ্রদ্ধেষ পাঠকবা নিশ্চযই অনুমান কৰতে পাবছেন। 


অবাক মেষে মৌসুমী'র মধ্যে সবন্বতীব অধিষ্ঠান €) ও প্রডিজি প্রসঙ্গ 


মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম 


১৯৮৯-এ বকেট গতিতে প্রচাবেব ব্যাপকতা পেষে দেশ-বিদেশ কাপিযে 
দিয়েছিল পশ্চিমবাংলাব কক্ষ জেলা পৃকলিযাব এক সাত বছবেব বালিকা মৌসুনী। 
অবাক মেযে মৌসুমী যে "০00 অর্থাৎ 'পবম বিশ্মযকৰ প্রতিভা", এই বিষষে প্রচার 
মাধযমগ্ুলো সহমত পোষণ কবলেও, কত বড মাপেব 'প্রডিজি' এটা প্রমাণ কবতে 
দত্তৰ মত প্রতিযোগিতা শুক হযে গিযেছিল। যেন, যে পত্র-পত্রিকা বা প্রচাব মাধ্যম 
মৌসুমীকে যত বড প্রডিজি বলে প্রমাণ হাজিব কবতে পাববে, তাব তত সুনাম, সম্মান 
ও বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাবে । সেই সময মৌসুমী সহ্্ধ প্রচাব মাধ্যসগুলোব বন্তব্য কী 
ধবনেব ছিল সেটা বোঝাতে বহু থেকে গুটিকযেক উদাহবণ এখানে হাজিষ কবছি 

১৩ আগস্ট +৮৯-এব আনন্দবাজাব পর্রিকায প্রতিবেদক বিমল বসুব প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হলো “বুদ্ধিতে যে প্রতিভাব ব্যাখ্যা নেই” শিরোনামে । প্রতিবেদক 
বিভ্ান-লেখক হিসেবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পবিচিত। সাতটি ছবিসহ প্রচুব গুকতত 
সহকাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিব শুকতেই বড বড হবফে লেখা ছিল, “অল্প ববসে 
অসামান্য বদযবৃদধিব পবিটয দিযে সমপ্রতি হইচই ফেলে দিেছে পুরুলিযাব মৌসুরী ?” 
লেখাটিতে শ্রীবসুব স্পষ্ট ঘোষণা-_“ মৌসুমী এক বিস্ময বালিকা । এককথায প্রডিজি। 
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এখন তাব বযস ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংবেজি, হিন্দি--এই তিনটি 
ভাষায যেমন বিস্মযকব তাব দক্ষতা, তেমনি পদার্থবিদ্যা, বসাষন,. গণিত ইত্যাদি 
বিষষেও সে অনেক দূৰ এগিষে গিয়েছে ।” 

ওই প্রতিবেদনেই বলা হযেছে, “কলকাতা পাভলভ ইনস্টিটিউটেব অধিকর্তা ডি এন 
গাঙ্গুলী বিস্ময বালিকা মৌসুমী সম্পর্কে কিছু খোজখবব বাখেন। তাব এক ছাত্রকে 
পাঠিযেও ছিলেন আছায মৌসুমীব সঙ্গে কথা বলতে শ্রীগাঙ্গুলীব মতে, মৌসুমীব 
তীক্ষ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিব পিছনে আছে সম্ভবত বনু প্রজন্ম পূর্বে কোনও সুপ্ত জিন, 
এই মেযেটিব মধ্যে যাব আত্মপ্রকাশ ঘটেছে” 


প্রতিবেদনটিতে ডি এন গাঙ্গুলীর মতামত হিসেবে আরও প্রকাশিত হযেছে, 
“মৌসুমীব বুদ্ধিব যে স্তব তাতে তাব জন্য বিশেষ শিক্ষাব ব্যবস্থা চাই। বিদেশে, 
বিশেষত আমেবিকায উচ্চবুদ্ধিব ছেলেমেযেদেব বাছাই কবে তাদেব জন্য বিশেষ 
ধবনেব পাঠক্রম ও শিক্ষাৰ ব্যবস্থা কবা হচ্ছে।” 

প্রতিবেদনটিতে প্রতিবেদক জানান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বাযোকেমিষ্টি 
বিভাগেব প্রাক্তন প্রধান এবং মস্তিক্কবিজ্ঞান বিষষে বিশেষজ্ঞ ডঃ জে জে ঘোষ আক্ষেপ 
প্রকাশ কবে জানান, “মৌসুমীব মতো প্রডিজিব সম্ধান পাঁওযা সত্বেও এখানকাব 
বিজ্ঞানীবা ওকে নিযে তেমন মাথা খামাচ্ছেন না, সিবিযাস গবেষণাব কথা ভাবছেন 
না” 

জনপ্রিয পাক্ষিক “সানন্দা'ব ৭ সেপ্টেম্বব *৮৯ সংখ্যা মৌসুমীকে নিষে একটি 
প্রচ্ছদ কাহিনী “বিশেষ বচনা” প্রকাশিত হয | শিবোনামে ছিল “অবাক পৃথিবীব অবাক 
মেযে" | আটটি বঙিন ছবিতে সাজান এই বিশেষ বচনাব বচযিতা সুজন চন্দ মৌসুমীব 
ইংবেজি উচ্চাবণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, “একেবাবে মেম সাহেবেব মতো উচ্চাবণ |” 
শ্রীচন্দ আবও জানাচ্ছেন, “সেই তুলনাষ বাংলা উচ্চাবণ ততটা ভাল নয । কিছুটা 
আঞ্চলিক টান আছে তাতে | তবে হিন্দি উচ্চাবণে রেশ মুন্সিযানা আছে।” 

মৌসুমীব টাইপেব স্পিড সম্বন্ধে বলতে গিযে শ্রীচন্দ জানাচ্ছেন, “ও যেভাবে দ্রুত 
অনি 5904558550 ৪৫ | চমত্কার 

ং1” 


প্রতিবেদক আবও জানিষেছেন, শুধু জ্ঞানেব পৰীক্ষা নয, বুদ্ধির ও বাজনীতিব 
পবীক্ষাতেও মৌসুমী পাকা ডিপ্লোমেট | মৌসুমী এখন গবেষণা কবছে কধলাকে 
সালফাবমুক্ত কবা নিষে। এ কাজে সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী ! 
টি নোবেল প্রাইজ পাবে ওব সাডে ন'বছব বযসেব 
মধ্যেহ। 


জনপ্রিয বাংলা মাসিক “আলোকপাত' মৌসুমীকে নিযে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ কবে 
সেপ্টেম্বব "৮৯ সংখ্যায় । শিবোনাম-_“বিস্ময বালিকা মৌসুমী সাত বছবেব 
সবন্বতী”, সঙ্গে ছিল আধ ডজন ছবি । প্রতিবেদনটিব শুকতেই বড বড হবফে লেখা 
ছিল-__ 
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“আত্রা রেলশহরের ৭ বছরের 
মৌসুমী চক্রবর্তী বাংলা, হিন্দী, 
ইংরাজি ভাষায় সারা বিশ্বের রাজনীতি, 
সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞান 
বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
পর্ষদ থেকে ৯ বছর বয়সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবার 
প্রতিষ্ঠিত করেছে । বিস্ময়বালা মৌসুমীর 
এই জীবন কাহিনী পেশ করা হল তার সঙ্গে 
দুদিনব্যাপী দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা ধরে নেওয়া 
ণ ইন্টারভিউ-এর প্রেক্ষাপটে |” 


শিবোনামে মৌসুমীকে কেন সবন্বতী বলা হযেছে, তাবই উত্তব মেলে মৌসুমীব মা 
শিপ্রাদেবী কথায । প্রতিবেদকের ভাষায, “শিপ্রাদেবী জানান, মৌসুমীর জন্মের আগে 
এক আশ্চর্ঘ অনুভূতি মাঝে মধ্যে গ্রাস কবে ফেলত শিপ্রাদেবীকে। শি্রাদেবী তা 
স্বামীকেও রলতেন। মাতৃগর্ভে মৌসুমীর আসাব আগে শিপ্রাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন 
দেখেন তাব আবাধা দেবী লক্ষী শ্বেতবর্ণা বপ নিযে অনেক দূবেব থেকে হেঁটে 
' আসছেন ভাব দিকে | স্বপ্নেব মধ্যেই তিনি দেখলেন কোলেব কাছে আসামাত্রই অদৃশ্য 
হযে গেলেন” 

শিপ্রাদেবীব এই ্বপ্নেব কথা পাঠকবা"খেযেছিলেন' ভাল, ঘুক্তিটা তাদের অনেকেবই 
মনে ধবেছিল-ন্বযং সবস্বতী ভব না কবলে এমন বিদ্যে-বুদ্ধি কী এই বযসে হওযা 
সম্ভব ? 

প্রতিবেদক আবও জানিষেছেন, “মৌসুমীব সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদক দু-দফাষ প্রাষ 
১৮ ঘন্টা সাক্ষাৎকাব কবেন। সেই সাক্ষাৎকাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, 
সমাজনীতি, বাষ্টরনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা, আধ্যাত্মবাদ কিছুই বাদ ছিল না । আর 
প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী এই প্রতিবেদকেব জ্ঞানের সীমাবেখা থেকে অনেক 
উচুতে থেকে সব উত্তব দিষেছেন।” “সাত বছবেব মৌসুমী টাইপেও সিদ্বহস্ত 1 ওব 
সমস্ত বিসার্চ পেপাব ও নিজেই টাইপ কবে । টাইপে ওব স্পিড ইংবাজিতে ৯০ এবং 
বাংলায ৪০। মৌসুমী খুব ভাল গানও গাইতে পাবে! ববীন্দ্রসঙ্গীত, রাগপ্রধান 
দুধবনেরই 1” 

আবও বহু পত্র-পত্রিকাৰ মত এই পত্রিকাতেও ঘুবে ফিবে মৌসুমীব বিসার্চের কথা 
এসেছিল । প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, মৌসুমীব বাবা “সাধনবাবুবব্যবহাব খুবই আস্তবিক | 
আমাদেব জন্য চা পর্বেব ব্যবস্থা কবে এসে জানালেন_ মৌসুমী একটু রিসার্চের কাজ 
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কর্বছে। আধঘন্টা পবেই আসবে । 

বিসার্চ ? চমকে উঠলাম, সাত বছবেব মেষে বিসার্চ কবছে--সে আবাব কি? 
মনেব ভাব গোপন বেখে বললাম, _বিসার্চি ? আপনাব মেযে বিসার্চও কবে নাকি ? 

_হ্যী, তবে বিষবটা বলতে পাঁবব না । শুধু এটুকু বলতে পাবি, যে বিষযটা নিয়ে 
ও বিসার্চ কবছে সেটা অবশ্যই মানব কল্যাণে পক্ষে । 

_ মৌসুমী বুবাবই বলেছে সে ডাক্তাব হতে ভালবাসে । তা এই রিসার্চ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে কোন কাজে লাগবে ? 

--বললাম তো, ওব বিসার্চ সফল হলে ভাবতেব মর্যাদা বিশ্বেব দববাবে বেডে 
যাবে । আব এই বিসার্চ এত গোপনীয বাখাব কাবণ হল, বিষযটি এতই নতুন এবং 
প্রযোজনীয যে খবব বাইবে গেলে আমবা বিপদে পড়ে যেতে পাবি” 

-_আচ্ছা, এব আগে মৌসুমী) কি' কোন বিষষেব উপব বিসার্চ কবেছে ? 

-_-"কযলাব ওপব কাজও কবেছে। তবে সেটা উল্লেখ কবাব মত নয । আব সে 
ব্যাপাবটায ওকে আগাতে দিইনি | এই বড কাজটিব দিকে তাকিযে । আসানসোল বি 
ই কলেজে অধ্যাপকবা ওকে নিষে এখানে একবাব একটা গ্রুপ ডিসকাশন 
কবেছিলেন।” 

মৌসুমী বিসার্চ কবছে। অর্থাৎ ওব জ্ঞান বিজ্ঞানে মাস্টাব ডিগ্রিব সীমাকে অতিক্রম 
কবেছে এবং ও আব আডাই বছবেব মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুবস্কাব পাবে এই বিশ্বাস 
বহু বঙ্গবাসী ও ভাবতবাসীকে প্রাণীত কবেছিল, গর্বিত কবেছিল। 

৩০ জুলাই ১৯৮৯ । দিল্লি দৃবদর্শনেব বাস্্ীয কার্যক্রমেব ইংরেজি সংবাদে প্রা 
দুমিনিট ধবে নানাভাবে মৌসুমীকে হাজিব কবা হলো কোটি কোটি দর্শকদেব কাছে। 
মানুষ দেখলেন, পবিচিত হলেন “ওযান্ডাব গার্ল-এব বিস্মযকব প্রতিভাব সঙ্গে । 

এবও দু'বছব আগে আমবা একটু পিছিযে গেলে মন্দ হয না। “দ্য স্টেটসম্যান' 
দৈনিক পত্রিকা ২১ এপ্রিল *৮৭ মৌসুমীব এক বিশাল ছবি সহ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ 
কবে । শিবোনাম ছিল, “//০7091 0॥1 01701108 ৬1809" | প্রতিবেদক অলোকেশ 
সেন। তখন মৌসুমীব বযস মাত্র চাব বছব অট মাস। 

প্রতিবেদক মৌসুমী প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, "10459 17191851 ॥ 5110199 
10908778 9৬091118191 5119 129 011 078 8170 81181196215 010 91709 11217 
918178919917110 1920, %/112 270 5098111 9911081,111701 81106701191 /1 
0195910) 51915 19817110 96171217৪10 ”" 

অর্থাৎ, মৌসুমীব পড়াশুনাব প্রতি আগ্রহ সুচিত হয মাত্র দেড বছব বযসে। 
তাবপব ও বাংলা, হিন্দি ও ইংবেজিতে পডতে, লিখতে ও বলতে শিখেছে। বর্তমানে 
বাড়িতেই জার্মান শিখছে । 

প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী টাইপ কবছে। ছবিব তলায 
লেখা--774089101 019142001ঠ 10179 00 50176 1381801811 ?017 018 ০ 
791 (5) 00015 

সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক বলে স্ববিজ্ঞাপিত মাসিক পত্রিকা “উৎস মানুষ' আগস্ট 
*৮৭ সংখ্যায় মৌসুমীকে নিষে প্রচ্ছদকাহিনী কবলেন, ছবি সহ। শিবোনাম ছিল, 


অলৌকিক নয, লৌকিক ২৯৫ 


“পুরুলিযাব আশ্চর্য মেষে মৌসুমী ।” প্রতিবেদক অভিজিৎ মজুমদাব। 

পাঠকরা একটু লক্ষ্য কবলেই দেখতে পাবেন, প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবাব সমযও 
মৌসুমী গলাচেব কোঠায পা দেষনি। প্রতিবেদক অবশ্য জানাচ্ছেন সাডে চাব বছবেব 
মৌসুমীকে ধানবাদেব সেন্ট্রাল ফুযেল বিসার্চ ইনস্টিটিউট-এব বিজ্ঞানীবা “অজ প্রশ্ন 
কবেছে ইংবাজি, বাংলা বা হিন্দীতে | যেমন, সালফিউবিক বা নাইদ্রিক আযাসিডেব 
সাংকেতিক নাম কিংবা কযলা গরেষণা বিষযে নানা জটিল উত্তব দিযে সবাইকে অবাক 
কবেছে।” সেই সঙ্গে প্রতিবেদক এও জানিযেছেন, এত সব উত্তব দিচ্ছে-“যদিও সব 
কথা এখনো স্পষ্ট নয় ।” সত্যিই তো সাডে চাব বছব আধো-আধো কথা বলাবই 
বস । 

উৎস মানুষ আবো জানাচ্ছে, “বিস্মযেব ব্যাপাব, মৌসুমী টাইপ মেসিনে অনাযাসে 
টাইপ করতে পাবে নির্ভুল ফিংগাবিং-এ প্রা চল্লিশ ম্পিড-এ |” “এই শ্রোষ "নয । 
মৌসুমী জানে বাংলা ব্যাকবণ, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানেব নানা কথা । অঙ্কেব 
অনেক ফবমূলাই ওব ঠোটেব ডগায ৷ অনুবাদ কবতে পাবে বাংলা, ইংবাজি বা 
হিন্দীতে | সম্প্রতি ও জার্মান ভাষা শিখছে” “মৌসুমীব মাও খুব ভাল ছাত্রী 
-ছিলেন।” আব মৌসুমীব বাবা £ প্রচাব মাধ্যমগ্ডলোব কল্যাণে তাও কাবোই অজানা 
ছিল না। তিনি ছিলেন জুনিযব সাইনটিস্ট | 


মৌসুমীকে নিযে গণ-উন্মাদনাব মতই এক ধবনেব প্রচাব-উন্মাদনা শুক হয়ে 
গিযেছিল। এবং তা প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন পেশাব মানুষকে | ফলশ্রুতিতে আমি 
এবং আমাদেব সমিতি প্রচুব চিঠি পেষেছি। চিঠিগুলো এসেছিল* মৌসুমীব বিষযে 
বিভিন্ন বকমেব কৌতুহল নিযে, ছন্ নিযে, বিভ্রান্তি নিষে, জিজ্ঞাসা নিয়ে । তখন থেকে 
আজ পর্যন্ত অগুনতি সেমিনাবে বক্তব্য বাখতে গিষে মৌসুমীকে নিষে হাজাবো প্রশ্নের 
মুখোমুখি হযেই চলেছি। প্রশ্নগুলো মোটামুটি এই জাতীয__-মৌসুমীব এই পবম 
বিস্মযকব প্রতিভাব ব্যাখ্যা কী ? বাস্তবিকই কি মৌসুমী পবম বিস্মযকব প্রতিভা ? 
মৌসুমী কি তবে জাতিম্মব ? অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবিণী ? ও কি মানুষেব 
ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে সক্ষম ? ওব মধ্যে বাস্তবিকই কি ঈশ্ববেব প্রকাশ ঘটেছে ? মা 
লক্ষ্মী ও সবন্বতীকে ঘিবে মৌসুমীব মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মৌসুমীব প্রতিভা কি সেই 
স্বপ্েবই বাস্তববূপ নেওযাব প্রমাণ নয £ মৌসুমী কি লক্ষ্মী ও সবন্বতীবই অংশ ?স্বযং 
সবস্বতী মৌসুমীব জিবেব ডগাব না থাকলে মুখে ভালমত বুলি ফোটাব আগেই কী 
কবে গবেষণা কবে, বিভিন্ন বিষযে জ্ঞানে পবিচয দিযে পবীক্ষক গুণীজনদেব হতবাক্‌ 
কবে দেয £ 

এবই পাশাপাশি অন্য ধবনেৰ প্রশ্নও এসেছে_ মৌসুমী *৯১-তে মাধ্যমিক 
দেবে, অর্থাৎ ওব বিদ্যে বুদ্ধি ক্লাস নাইনেব মানেব | অথচ অনেক পত্র-পত্রিকা 
প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে মৌসুমী গবেষণা কবছে বিজ্ঞান নিযে | ওব বিদ্যে-ুদ্ধি অনার্স 
গ্্যাজুষেট স্তবেব । ইংবাজি টাইপেব স্পিড কেউ বলছেন কম কবে ৪৫,-কেউ ৬০, 
কেউবা বলছেন ৯০ | বাংলায টাইপ কবছে ৪০ স্পিডে । কখনও জানা যাচ্ছে মৌসুমী 
বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক, কখনও জানা যাচ্ছে ডাক্তাব হতে চাষ | কোন প্রতিবেদক 


২৯৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


লিখলেন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, বাজনীতি, সমাজনীতি, বাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, 
চিত্রকলা, অধ্যাত্ববার্, নিষে প্রতিটি আলোচনাতেই মৌসুমী প্রতিবেদকেব জ্ঞানের 
সীমাবেখা থেকে অনেক উচুতে থেকে সব উত্তব দিষেছে। কেউ জানাচ্ছেন, মৌসুমী 
তাব সাডে ন'বছব বযসেই গরেষণাব ফসল হিসেবে আনবে নোবেল পুবস্কাব | বাংলা, 
ইংবাজি, হিন্দি তিনটি ভাষাতেই বিস্মযকব তাব দক্ষতা । জানে ডাচ, জার্মান । পদার্থ 
বিজ্ঞান, বসাযন, গ্রণিত সবেই ওব অগ্রগতি বিস্মযকব । স্বভাবতই বহুজনেব কাছেই 
বিবাট জিজ্ঞাসা-_মৌসুমীব শিক্ষাব প্রকৃত মান কী? আব এইসব জিজ্ঞাসাবই 
মুখোমুখি হতে হযেছে আমাকে বাব বাব এবং তা শুধু সেমিনাবে নয, বিষেবাডিতে, 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, অফিসে, সহযোগী বিজ্ঞানীকর্মীদেব কাছে, সাংবাদিক বন্ধুদেব 
কাছে। একাধিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এই বিষষে আমাব মতামত জানতে 
চেষেছেন। প্রত্যেকেই বিনীতভাবে জানিযেছিলাম, “এখনও মৌসুমীকে দেখিনি, 
মৌসুমীর মুখোমুখি হইনি | তাই মৌসুমীব বিষযে কোনও কিছু মন্তব্য কবা আমাব 
পক্ষে অসম্ভব ।” জনৈক সাংবাদিক কযেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাম জানিযে বলেছেন, 
এবা প্রত্যেকেই মৌসুমীকে পবীক্ষা না কবেই তো মতামত জানিযেছেন | বলেছিলাম, 
ওবা আপনাদেব বা নিজেদেব বিশ্বাসযোগ্য কাবও মাধ্যমে মৌসুমীব ওপব পৰীক্ষা 
চালিযে মতামত জানাবাব যে ক্ষমতা বাখেন, আমাব সে ক্ষমতা নেই । এই অক্ষমতা 
বিনীতভাবে স্বীকাব কৃবে নিষেই জানাচ্ছি-_-মৌসুমীকে নিজে পৰীক্ষা না কবে কোনও 
মন্তব্য কবতে আমি অপারগ |” 
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অলৌকিক নঘ) লৌকিক ২৯৭ 
প্রডিজি কী ? ও কিছু বিস্য়কব শিশু প্রতিভা 


গবম বিম্মযকব শিশু প্রতিভাব অনেক কাহিনীই মাঝে-মধ্যে শোনা যাষ । এদেব 
রেশিব ভাগই বিখ্যাত হয মিথ্যা প্রচাবে, গুজবে, অলীক-কল্পনা । এদেব মধ্যে কেউ 
কেউ আবাব ঈশ্ববেব কৃপাধন্য, ঈশ্ববেব অংশ বা অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকাবী, বুদ্ধিতে 
যাব ব্যাখ্যা নেই__ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয 1 রেশ কিছু শিশু প্রতিভাব খবব 
অবশ্য নির্ভবযোগ্য তথ্যেব ভিত্তিতে আমবা অন্রান্ত বলে মেনে নিই । বাস্তবিকই যাবা 
পবম বিস্মকব শিশু প্রতিভা তাদেব ক্ষেত্রেও “বুদ্ধিতে যে প্রতিভাব ব্যাখ্যা নেই 
ধবনেব কোনও বিশেষণ প্রযোগ একান্তই বিজ্ঞান বিবোধী, বিজ্ঞানমনক্কতা বিবোধী 
চিন্তাব ফসল । একজন বিজ্ঞান বিষষক লেখাব সঙ্গে যুক্ত মানুষ এই ধবনেব বাক্য 
প্রযোগ কবলে যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষকেই তা ব্যথিত কবে, শঙ্কিত কবে। 
কাবণ,৮_ 


বিজ্ঞান বর্তমানে যতটুকু 
এগুতে পেরেছে তারই সাহায্যে যে 
কোনও অসাধারণ বিন্ময়কর প্রতিভাধরের 
কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্তব হচ্ছে; 
তা সে শিশু মস্তিষ্কের স্বাভাবিক 


সব দেশেই বিভিন্ন সমযে বিস্মযকব প্রতিভাধব শিশুব দেখা মেলে । এবা কেউ 
পডাশুনোষ, কেউ খেলাধুলায, কেউ সঙ্গীতে, কেউ নৃত্যো,কেউ বাছবি কায অথবা 
অন্য কোনও বিবযে বিবল প্রতিভা বলে চিহ্নিত হযেছে। এদেব অনেকেই 
পববর্তীকালে চ্ডান্তভাবে নিজেব প্রতিভাকে বিকশিত কব্তে সমর্থ হযেছে, আবাব 
অনেকে হাঁবিযে গেছে সাধাবণেব মিছিলে । | 

আবাব এব বিপবীতটাও ঘটতে দেখা গেছে বহক্ষেত্রে। শৈশবে যাব মধ্যে 
অসাধাবণত্বেব হদিশ খুঁজে পাওযা যানি, পববর্তী সমযে তাবই প্রতিভাকে মানুষ বাব 
বাব সেলাম জানিষেছে। মাইক্রোসক্কোপেব আবি্কাবক লিউযেনহুক, বিবর্তনবাদেব 
প্রবক্তা চালর্স ডাবউইন, বিজ্ঞানী আ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব বা 
শবচন্দ্র- এ্রবা কেউই শিশু প্রডিজি ছিলেন না! ববং লিউযেনহুক এবং ডাবউইন 


২৯৮ অলৌকিক নয়, লৌকিক 


ফালতু" বলেই চিহ্নিত হযেছিলেন ৷ লেখাপডায মোটেই জুতসই ছিলেন না, ছিলেন 
নডবডে । ছাত্র জীবনে আইনস্টাইনও এদেব থেকে ভিন্নতর কিছু ছিলেন না । একবার 
পদার্থবিদ্যায অকৃতকার্যও হযেছিলেন। ববীন্দ্রনাথেব ছাত্রজীবনও কৃতিতপূর্ণ ছিল না, 
শবতচন্দ্রেব ক্ষেত্রেও একই কথাই বলতে হয় । বিশ্বত্রাস বোলাব চন্দ্রশেখর 'শৈশবে 
পোলিও-তে আক্রান্ত হযে চিহিত হযেছিলেন “বিকলাঙ্গ' হিসেবে । ভীব ভ্রীডা-জগতে 
অক্ষয কীর্তি স্থাপনে কথা সেই সময কাবো কষ্ট-কল্পনাতেও আসেনি । এমন উদাহবণ 
বছ আছে। 

আমাদেব দেশে শুধু মৌসুমীই নয, বর্তমানে আবো কযেকজনেব সন্ধান পাওযা 
গেছে, যাবা বিম্মযকব শিশু প্রতিভাব স্বাক্ষব বেখেছে। এমনই একজন "চাব বছবেব 
মেযে পায়েল । '৮৯-তে পুনে ম্যাবাথন দৌড প্রতিযোগিতা ২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটি ৫২ 
সেকেন্ডে দৌড শেষ কবে সাবা বিশ্বকে চমকিত কবেছে। দৌডেব সময পাযেলেব 
ওজন ছিল মাত্র ১৫ কেজি, উচ্চতা ৫৪ মিটাব। অনসূযা নটবাজন ১১ বছবেব' 
বালিকা । নিবাস কোলকাতা । ভবতনাট্যমে অসাধাবণ প্রতিভাব স্বাক্ষব রেখে বছু 
গুণীজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে ইতিমধ্যেই। তাল ও লযেব দখল, ভাব উপলব্ধিব 
ক্ষমতা বিস্মযকব। র্‌ 

মধ্যপ্রদেশেব গ্রামেব ছেলে ন' বছবেব বীবেন্্র সিং ইতিমধ্যেই ৩০০ ববিতা 
লিখেছে, যেগুলো কাব্যগুণে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বসিকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছে। 
ভূপালেব কবি মহল থেকে পেষেছে “বাল কবি নাদান' উপাধি | ওব প্রতিভাব প্রকাশ 
মাত্র চার বছব বযসে । ওর কাব্য প্রতিভা শুধু কবিতাতেই আবদ্ধ থাকেনি । বেশ কিছু 
গল্পও লিখেছে, লিখেছে সিনেমাব চিত্রনাট্য । ইতিমধ্যে বোহ্াই ফিল্স, জগতেব 
চিত্র-পবিচালক শেখব কাপুবেব ফিল স্বাহায্যকাবী হিসেবে নাকি থাকীব আমন্ত্রণ 
পেযেছে। 

অমিত পাল সিং চাড্ডা ক্লাস গ্রিব ছাত্র | পড়ে বালভাবতী এযাবফোর্স স্কুলে। 
ইতিমধ্যে জীবন্ত যাব বুক' হিসেবে অনেক প্রচাব মাধ্যমের নজব কেডেছে। টু-তে 
পডতে ওব বাবা কিনে দিয়েছিলেন 'কম্পিটিশন সাকসেস বিভিউ' । মাত্র দু-ঘণ্টায 
মুখস্থ কবে অমিত শুক কবেছে ওব জযযাত্রী 

আমেবিকান টেলিভিশন একটি সাত বছবেব শিশুব অদ্ভুত কাণুকাবখানাব সঙ্গে 
“পৰিচয় ঘটিযে দিযেছে কোটি কোটি দর্শকেব। শিশুটি ভাবতীয-__জিপসা মাক্কব। 
মাকতি, ফিযাট ও মাকতি জিপসি ঘণ্টায ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটাব বেগেব 
দুবস্ত-গতিব স্টিযাবিং কন্ট্রোল কবছে চ্ডান্ত নিখুঁতভাবে । 

অঙ্ধে কিশোব শ্রীনিবাস মাত্র ছ-বছব বযসেই ম্যান্তলিন বাজানো শুক কবেছিল। 
বর্তমান বযস ১৯ । বিদেশী এই যন্ত্রে ভাবতীয বাগ-বাগিণীব স্ুব সাগবে দেশ বিদেশে 
সুব-বসিকদেব ভাসিয়ে দিযে গেছে। 

পেবামবুবেব নৃ'বছবেব বাসুদেবন মুখে মুখে চাব অঙ্কেব যে কোনও সংখ্যাব ক্কোযাব 
কট, কিউব কট, ফোবথ কট কষে ফেলছে। 

তেব বছবেব ভবতনা্যম শিল্পী বর্ণনা বসু তালে, লযে, ভাবে বিস্মযকব শিশু 
প্রতিভার প্রমাণ বেখেছে। 
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ক্যালিফোর্নিঘার প্রবাসী ভারতীব ন'বছবেব স্বেতা ভবদ্বাজ আজ ভবতনট্যমের 
পেশাদার নৃত্য শিল্পী । মুদ্রা, তাল, লয, ভাবে এক কথায অনন্য । 

বাঙ্গালোবেব ১৬ বছবেব কিশোর আব নিবঞ্জন কম্পিউটাব প্রযোগে নতুন তত্ব 
হাজিব কবে বিশ্বেব কম্পিউটাব বিশেষজ্ঞদেব যথেষ্ট নাডা দিযেছে। 

প্রবাসী ভারতী বালা অগ্থতি মাত্র ১১ বছবের বসে অসাধাবণ বিদ্যা-বুদ্ধিব 
গরিচয দিযে আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ্দে ভ্তত্ভিত কবে দিয়েছে । ও ইতিমধ্যে 
একটি বইও লিখেছে-_এইডস্‌ নিষে | বালা এ বছব কলেজে পড়ছে, বযস মাত্র ১৩ | 

১৬ বছবেব কিবণ কেডলায়া ওযাশিংটনে অনুষ্ঠিত ম্যাথামেটিক্যাল অলিম্পিযাড়ে 
প্রথম স্থান দখলে বেখে অসাধাবণ প্রতিভাব স্বাক্ষব বেখেছে। অঙ্কেব বিবল প্রতিভা 
কিবণেব দখলে আজ বহু পুবস্কাব ৷ 

নেহাতই'উদাহবণ টানতে এই প্রসঙ্গে এমন একজনেব প্রসঙ্গ টানতে চলেছি, যে 
আমাবই পুত্র হওয়াব দকন একান্তভাবেই সঙ্কোচ অনুভব কবছি। পিনাকী যখন ১১ 
বছবেব বালক, ক্লাস ফাইভেব ছাত্র তখন থেকেই সম্মোহন কবতে সক্ষম | না; 
জাদুকবদেব মত নকল বা সাজান অথবা লোক ঠকানো সম্মোহনেব কথা বলছি না, 
বলছি পাভলভিয পদ্ধতি অনুসবণ কবে মনোবোগ চিকিৎসকবা বা মনোবিজ্ঞানীবা যে 
সন্মোহন কবেন-_-তাব কথা | আমাব যে কোনও পাণ্ুলিগি প্রকাশেব আগে একজনই 
পডে, পিনাকী | সংযোজন, সংকোচন বা পবিমার্জনেব ক্ষেত্রে ওব মতামতকে 
বহুক্ষেত্রেই বথেষ্ট গুকত্ব সহকাবে গ্রহণ কবি। “অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটিব 
দ্বিতীয খণ্ডের সম্পাদনা দাষিত্ব ওব ওপবই ভুলে দিষেছিলাম । ওব বযদ এখন যোল, 
ক্লাস টেনেব ছাত্র । 

আমবা আপাতভাবে যে-সব ঘটনা দেখে অলৌকিক ক্ষমতাব প্রকাশ বলে মনে 
কবি, সাধাবণণভাবে সে-সবই ঘটে থাকে হয কৌশলেব সাহায্যে, নতুবা আমাদের 
বিশেষ শবীববৃত্তিব জন্য । জাদু কৌশল ও শবীববৃত্তি বিষযক বিষযে পিনাকীব 
আপাতত যতটুকু জবান আছে, তাতে কোনও অলৌকিক বাবাব পক্ষে পিনাকীব সামনে 
কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটিযে দেখিঘে পাব পাওযা অসম্ভব, পিনাকীব চ্যালেঞ্জে 
পবাজিত হওয়াব সম্ভাবনা প্রাব একশো ভাগ। 

এতক্ষণ যাদেব কথা বললাম, তাবা সকলেই এ-বুগেবই মানুষ । এ-বাব যাব কথা 
বলবো, তাব মুঠোতেই বষেছে সবচেষে কম বযসে ম্যান্রিক অর্থাৎ দশম মান পাশ 
কবাব বেকর্ড। 

১৯৩৯ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৫১ বছব আগে মাত্র ১০ বছব ৭ মাস বযসে 
রা ভিরারান হান রান্না 

ভাগে । 

বাণীদেবীব বিষেব পব পদবী হযেছে গুহঠাকুবতা | থাকেন কলকাতাব বেহালায | 
বাবা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রমোহন ঘোষ ছিলেন নেপাল সবকাবেব চিকিতৎসক। থাকতেন 
কাঠমাগডুতে | নেপালে সে সময মেযেদেব পড়াশোনাব চল ছিল না| তাই মেষেদেব 
স্কুলও ছিল না৷ | গৃহশিক্ষকেব কাছেই পডাশোনা | গুহশিক্ষক আনা হযেছিল কলকাতা 
থেকে, নেপালে মহাবাজা এনে দিষেছিলেন জিতেন্দ্রমোহনেব অনুবোধে | কাকা 
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শটীন্দ্রমোহন ছিলেন কলকাতা স্মল জাজেস কোর্টেব উকিল । তিনিই নিযমিত বইপত্র 
ও সিলেবাস পাঠাতেন কাঠমান্ডুতে | পবীক্ষাব তিন মাস জাগে কলকাতায এলেন । 
রি ভিজা মির হা দিনত 
দেন। 

দশ বছরে ম্যাট্রিক পাশ কবেই বাণীদেবী বসে থাকেননি । *৪১-এ মাত্র ১২ বছব 
বযসে বেখুন কলেজ থেকে পাশ কবেন ইন্টাবমিডিযেট | এটাও সবচেঁষে কম বযেসে 
ইন্টাবমিডিযেট পাশেব রেকর্ড | খববটা লন্ডন টাইমস, আনন্দ্বাজাব, যুগাত্তব সহ বহু 
পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয | £৪৩-এ বি এ পাশ কবলেন কুমিল্লা ভিক্টোবিষা কলেজ 
থেকে প্রাইভেটে পবীক্ষা দিযে | বয়স তখন ১৪ | ভর্তি হলেন এম এ ক্লাসে 1৪৫-এ 
বিষে হলো । স্বামী ই্রিনিযাব । তাবপব আব পডতে পাবেননি। 

বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সামধিকপত্রে বাণীদেবীর বহু বম্যবচনা ও গল্প প্রকাশিত 
হযেছে। অংশ নিষেছেন আকাশবাণীব কথিকায় । বাণীদেবী এখনও প্রচণ্ড কর্মক্ষম ) 
পপ ছেলে । এক মেষে ডাক্তাব, অন্যজন আর্কিটেক্ট | একমাত্র ছেলে 

1 





৩০৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


আমেবিকা যুক্রবাষ্ট্র ও ইউবোপিয দেশগুলোতে প্রডিজি চিহিত প্রতিভাব দেখা 
মেলে আমাদেব দেশেব তুলনায বহুগুণ বেশি । প্রডিজিব আবির্ভাব অনেক ঘটে, কিন্তু 
কালজবী প্রতিভাব আবির্ভাবেব ঘটনা একান্তই বিবল। প্রডিজি পবম বিস্মযকব 
প্রতিভা বলে যাকে আমবা স্বীকৃতি দিযে থাকি তাৰ প্রতিভাব সঙ্গে মৌলিকত্ব যুক্ত হলে 
তবেই কালজবী প্রতিভা হিসেবে বিকশিত হওযাব দৃঢ সম্ভাবনা থাকে । 

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিভাব দ্রুত বিকাশ-গতি শিশুকাল থেকে ধাবাবাহিকতা বজায 
বেখে এগিষেই চলে । ফলে সমাজ পা এক এক অসাধাবণ প্রতিভা । কিন্তু 
বেশিবভাগ ক্ষেত্রেই উত্তবকালে এদেব বিকাশ-গতি মন্থব হযে আসে । ফলে 
সম্ভাবনাময শিশু-প্রতিভা পববর্তীকালে নেমে আসে প্রা সাধাবণেব পর্যায়ে | যে হেতু 
শিশু বিকাশেব উচ্চগতিব সঙ্গে সাধাবণভাবে আমবা পবিচিত নই | তাই এই ধবনেব 
শিশু প্রতিভাব সঙ্গে যখন আমবা পবিচিত হই, তখন তাব অনেক কিছুই আমাদেব 
কাছে বহস্যমধ, বিস্মযকব, ব্যাখ্যাহীন,অলৌকিক ক্ষমতাব প্রকাশ, ঈশ্ববেব দান, ঈশ্ববেব 
প্রকাশ, জাতিস্মবতাব প্রমাণ ইত্যাদি মনে হয। 


'আই কিউ' প্রসঙ্গে 


মানুষ আজ অনেক এগিয়েছে, এগিষেছে বিজ্ঞান । বহু আবিষ্কাব মানবজাতিকে 
সমৃদ্ধ কবেছে। বহু তত্ব ও তথ্য অজানা অনেক কিছুকে জানতে সাহায্য কবেছে। 
আমবা আপাত অদৃশ্য অণু-পবমাণুব অবযব নির্ণ্য কবতে পেবেছি। পেবেছি মহাকাশ 
গবেষণাব মাধ্যমে বহু অজানাকে জানতে, অধবাকে ধবতে । অথচ আমাদেব মস্তিষ্ক 
স্নায়ুকোষেব বিষষে আমবা শতকবা দশভাগ খববও জানতে পেবেছি কি না সন্দেহ । এ 
সন্দেহ আমাব নয, বিজ্ঞানীদেব ৷ এই মস্তি স্নায়ুকোষ থেকেই চিন্তা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞাব 
উৎপত্তি । উনিশ শতকে হার্বট স্পেনসাব, কার্ল পিযাবসন, ফ্বাঙ্গিস গ্যালটন প্রমুখ 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দার্শনিকবা বুদ্ধিব বিকাশ, বিবর্তন, বংশগত ভিত্তি, বুদ্ধিব পবিমাপ 
ইত্যাদি নিষে বু গবেষণা কবেছেন। 

ইংলন্ডেৰ প্রখ্যাত মনস্তত্ববিদ চার্লস স্পিযাবম্যান প্রথম বুদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন 
ধাবণাকে বপ দেন এক সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তত্বে। ম্পিযাবম্যানেব ওই মতবাদ 
সমসামধিক মনোবিজ্ঞানীদেব কেউই প্রা মেনে নেননি | যদিও পববর্তীকালে ভাব তত্ব 
অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন । স্পিযাবম্যান মনে কবতেন, একটি মানুষেব সার্বিক 
বোধশক্তি জন্মগত | 

এলেন ফবাসি মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনেট | সে সময ফাল ছাত্রদেব নিষে এক 
অভূতপূর্ব সমস্যা মাথাচাডা দিযে ওঠে । বিশাল সংখ্যক স্কুল ছাত্রবা পৰীক্ষা 
অকৃতকার্য হতে থাকে । পবীক্ষায অকৃতকার্য হওযাব সম্ভাবনা কোন্‌ কোন্‌ ছাত্রদের 
বেশি, তাদেব সনাক্তকবণেব দাষিত্ব দেওযা হয বিনেটকে। উদ্দেশ্য ওই সব চিহ্নিত 
ছাত্রদেব বিশেষ প্রশিক্ষণের সাহায্যে পৰীক্ষা কৃতকার্য কবা যায | বিনেটে দাযিত্ব 


অলৌকিক নয, লৌকিক চির 


ওর সময ১৯০৪-০৫ সাল। সনাভকবেব উদ্দেশ্যে বিনে যে অভীক্ষা প্রশ্ন 

গাওয়া সম, রহ ছল দেব বিভির রলাসেব পের সঙ্গে সদ 

পরীক্ষা সাফল্য ও ব্যর্থতা বুদ্ধি ও মেধাব তাঁবতম্যেব ফল, এই ধাবণা থেকেই 
এই অভীকষা প্রশ্নে “বুধ অভীক্ষা' নামে বা আই কিউ (191199709 08006! 
সংক্ষেপে | 3) নামে অবহিত কবা হতে থাকে । 

“আই কিউ'তে যেনম্বব দেওযা হতো, তাব হিসেব কথা হতো এইভাবে ্রশ্নাবলীব 
বিলাস হতে বস অনুপাতে ভি ভিন্ন ধবনেব | উত্তবদাডা যে বযসেব, সেই বব 
জন নির্াবিত সঠিক উত্তৰ দিলে উত্তবদাতার মানসিক বধস (11121 85) ও প্রকৃত 
বযস (67101001081 806) সমান বলে ধবে নিষে তাকে দেওয়া হতো ১০০ শম্বব। 
অর্থাৎ দশ বছরেব কোনও বালক দশ বছবেৰ জন্য নিদিষ্ট সমস্ত প্রশ্নে ঠিক উত্তব 
দিতে পাবলে তাকে দেওযা হবে ১০০ । এব অর্থ দশ বছব বষসে সাঁধাবণ মানেব 
ছেলেমেয়েদের যে ধবনেৰ বুদ্ধি থাকা উচিত, তা আছে। ১০ বছবেৰ বালকটি ২০ 
বছব বসের জন্য নষ্ট প্রশ্নের সবগুলোব ঠিক উত্তর দিতে পাবলে ভাব প্রাপ্য বুদধি 
পৰিমাপক সংখ্যাটি বাব কবতে হলে যে বযসেব উপযোগী প্রশ্নের উততব দিচ্ছে, সেই 
মানসিক বযসেব সংখ্যাটিকে উত্তবদাতাব প্রকৃত বযসেব সংখ্যা দিযে ভাগ কবে ১০০ 
দিযে গুণ কবতে হরে। এই ক্ষেত্রে বালিকটিব বুদ্ধি পবিমাগক সংখ্যাটি হবে 
২৪৭১০০-২০০। আবাব দশ বছবে বালকটি যদি কেবল মাত্র ৫ বছবেব একটি 
শিশুব বসে উপযোগী পরশ্গুচ্ছেব উত্তব দিতে সক্ষম হয, তবে তাৰ মানসিক বযস 
ধৰা হবে ৫। অতএব বালকটিব বুদ্ধি পবিদাপক সংখ্যাটি হরে $৪*১০০-৫০। 
তি 
থখ্যাটি। 

বিশ শতকেব প্রথম দশকে আলক্রেড বিনেট যে বুদ্ধি পবিমাপক প্রশ্নাবলী তত্ব 
হাজিব করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে তাব পবিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের নামে 
বিকৃতকবণেব গৰ আমবা পেলাম বর্তমান আই কিউ-এব বাপ | ব্রিটেন ও আমেবিকাব 
ব্ণবিদ্বেধীবা আউ-কিউকে সামাজিক শ্রেণী ও জাতি গোষ্ঠী ক্ষেত্রে প্রযোগ শুক 
কবলো। অর্থাৎ, যে আই কিউ বিনেট প্রযোগ কৰা শুক কবেছিলেন ব্যক্তিব ক্ষেত্রে 
তাই প্রযুক্ত হতে লাগলো সমষ্টিব ক্ষেত্রে | বিকৃতকাবীবা এই প্রযোগে দ্বাবা তথ্য 
সংগ্রহেব মাধামে প্রমাণ কবতে চাইলো, সাদা চামডাদেব আই-কিউ কালো চামডাদেব 
চেষে অনেক বেশি , আই কিউ মেধা বা বুদ্ধিব পবিমাপক এবং মেধা বা বুদ্ধি 
অপবিবর্তনশীল । অর্থাৎ জন্সগতভাবে সাদা চামডাদেব মেধা ও বুদ্ধি কালো চামডাদেব 
তুলনায অনেক উন্নত । 
সি ৮১১৮4৬৭ গোষ্ঠীব উপব প্রযোগ না কৰে 

ক্ষেত্রে প্রযোগ কবলেই আই কিউ অতীক্ষাব প্রশ্নাবলী নির্ভবযোগ্যতা পাবে, 
এমনটা ভাবাবও কোন যুক্তিগ্া্য কাবণ নেই। কাবণ প্রযোজনীয় বা উপযুক্ত 
অনুশীলনে আই কিউ বাডানো সম্ভব, এমনকি স্মৃতিকেও বাজানো সন্তব। প্রতিভা 
সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, যা আই কিউ-এব প্রাপ্ত সংখ্যা বা পৰীক্ষা গাফল্যেব ওগব সব 
সময নির্ভবববে লা। বু ক্ষেত্রেই আই কিউ-এব সাহাযো জিনিযাস দৃবে থাক, বৃদ্ধি 


৩০৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বৃত্তিও কোনও হদিশ মেলে না। ৩১ ডিসেম্বব ১৯৮৮ সংখ্যাব “নিউ সাইনটিস্ট' 
পত্রিকায একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয । লেখক একজেটাব (6/1 বিশ্ববিদ্যালযেব 
11078) ০০০।/01 বিভাগের অধ্যাপক এম হাও (/ 110) সত্তব জন বিবল 
সংগীত প্রতিভাব জীবন বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছেন-_ 


জিনিয়াস তৈরি হয়,জন্মায় না (091100585 
172) 1961719091211161 
(11211 00171) 


আমবা পৰীক্ষাব সাফল্য নিযে বিচাবে বসলে আইনস্টাইন, ডাবউইন, ববীন্দ্রনাথ, 


শবগুন্দ্র, সমবেশ বসু প্রমুখ বহু প্রতিভাধবদেব ক্ষেত্রেই একেবাবে বোকা বনে 
যেতাম । 


বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা 


বিগত একশো বছবে আমবা 81010105| 09119; (এ্রবা মনে কবেন মানব 
প্রতিভা বিকাশে জিনই সব) 0011৪ 99191015; (এদেব মতে পবিবেশই মানব 
প্রতিভা বিকাশে সব) এবং 1716180001151 (প্রদেব মতে জিন ও পবিবেশ দুইই মানব 
প্রতিভা বিকাশে ক্রিযাণীল)-এদেব নানা বক্তব্য ও ব্যাখা শুনেছি। সে-সব নিষে সামান্য 
আলোচনায ঢোকাব প্রযোজন অনুভব কবছি। 

ইদানীং মস্তিষ্ক ন্নামুকোষ নিষে নানা পবীক্ষা-নিবীক্ষা চলছে। ব্যাপক গবেষণা 
চলছে মানুষে বুদ্ধি ওপব বংশগ্রতি বা জিনেব প্রভাব ও পবিবেশেব সম্পর্ক নিষে। 

আধুনিক বংশগতি বিদ্যা ও জিন বিষযে দীর্ঘ আলোচনা কবে আপনাদের মূল বিষ 
জানাব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে চাই না । জিন আলোচনা তাই স্বল্প বাক্যে 
সীমাবদ্ধ বাখবো । 

মানুষেব জন্মেব শুক ডিন্বকোষ শুক্রাণুদ্ধাবা নিষিক্ত হওযাব মুহূর্ত থেকে । নিষিক্ত 
কোষ দু-ভাগ হযে গিয়ে হযে বায দু-টি কোষ । দুটি কোষ বিভক্ত হযে হয চাবটি 
কোষে । এমনিভাবে চাব থেকে আট, আট থেকে যোল-_প্রযোজন না মেটা পর্যন্ত 
বিভাজন ক্রিযা চলতেই থাকে । 

রেশিবভাগ কোষেব দুটি অংশ । মাঝখানে থাকে “নিউক্লিযাস' ও তাৰ চাবপাশে 
ঘিরে থাকে জেলিব মত জলীয পদার্থ “সাইটোগ্লাজম' | নিউক্লিযাসেব মধ্যে থাকে 
'ক্রোমোজোম । এই ক্রোমোজোম আবাব জোডা বেধে অবস্থান কবে । মানুষে ক্ষেত্রে 
প্রতিটি নিউক্লিযাসে ২৩ জোডা অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে । ক্রোমোজোম 
আবাব এক বিশেষ ধবনেব “ডিঅক্সিবাইবোনিউক্লিক আযাসিড'-এব (09০৮1000109 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩০৭ 


৪00) অণুব সমষ্টি- সংক্ষেপে ডি এন এ | দুগাছা দি পাকালে যেমন দেখতে হবে, 
অধুগুলো তেমনি ভাবেই পবস্পবকে প্রেচিযে থাকে । সব প্রাণীর বংশগতিব সংকেত 
এই ডি এন এ-তেই ধবা থাকে । ডি এন এ থেকে আব এন এ বা (71১01740196 
80৫) তৈবি হয । আব এন এ থেকে তৈবি হ্য প্রোটিন (67011) | 

২৩ জোডা ক্লোমোজোমেব প্রতিটি জোডাব ক্ষেত্রে একটি আসে পুকষেব শুক্রাণু 
থেকে, অন্যটি নাবীব ডিশ্বাণু কোষ থেকে । ক্রোমোজোমেব এই জিন এককভাবে বা 
অন্য জিনেব সঙ্গে মিলে দেহেব প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ধাবণ কবে। চুলেব বঙ, চোখেব 
তাবাব বঙ, দেহেব বঙ ও গঠন, বাক্তেব শ্রেণী (0, &, 8,:/58) ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যেব' জন্য বিশেষ বিশেষ জিনেব ভূমিকা বযেছে। 

জিন বিষষক গরেষণাব সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীবা মনে কবেন নাবী-পুকষেব মিলনের 
ফলে ক্রোমোজোমেব সংযুক্তি ৮০ লক্ষ বকমেব যে কোনও একটি হবাব সম্ভাবনা 
থাকে । তাই দেখা যায, একই পিতা-মাতাব সন্তানদেব মধ্যে বহু ধবনেব অমিল 
থাকতেই পাবে । লম্বা-বেটে, মোটা-বোগা,“বাদামী চোখ, নীল চোখ, শান্ত-ছটফটে 
ইত্যাদি 

মা-বাবাব চোখেব মণি কালো, কিন্তু সন্তানেব চোখে মণি কটা, মা বাবা স্বল্প 
দৈর্যেব মানুষ সন্তান বেজায লম্বা, মা বাবা ফর্সা সন্তান কালো অথবা এব বিপবীত 
ৃটন্তও প্রচুব চোখে পড়বে একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেললে। বাবা সন্তানেব প্রকৃত 
জনক হলেও এমনটা ঘটা সম্ভব । কিছু মনোবিজ্ঞানী মনে কবেন, পিতা সন্তানেব প্রকৃত 
জনক হলেও এমন ঘটা সম্ভব একাধিক বা বহু প্রজন্ম পবে জিনেব সুপ্তি ভাঙাব জন্য । 
যেখানে বাবাই প্রকৃত সন্তানেব জনক সেখানে অনুসন্ধান চালালে প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
দেখতে পাওযা যাবে সন্তানটিব মা অথবা বাবাব পূর্বপুকষদেব কাবো না কাবো চোখেব 
মণি ছিল কটা, কেউ না কেউ ছিলেন লম্বা, গায়েব বঙ ছিল কালো ইত্যাদি । আমাব 
এক নিকট আত্মীযাব দু-হাতেব কডে আঙুল থেকে বেবিষে। এসেছিল বাড়তি দুটো 
আঙুল। আত্মীযাব নামটি প্রকাশ কবায অসুবিধে থাকা আমবা এখানে রোঝাব 
সুবিধেব জন্য ধবে নিলাম, নামটি তাব মাধুবী | মাধুবীব মা এবং বাবাব নাম মনে ককন 
মিতা ও আদিত্য । মিতা ও আদিত্যেব কোনও হাতেই বাডতি আঙুল নেই । মাধূবীব 
এই বাডতি আঙুলেব মধ্যে আদিত্য বহস্য খুঁজে পেষেছিলেন। মিতাব চবিত্র নিষে 
সন্দেহ প্রকাশ কবেছিলেন। নিজেকে মাধুবীব জনক হিসেবে মেনে নিতে পাবেননি। 
শ্রেফ দুটি বাডতি আঙুল ওদেব শাস্তি পবিবাবে নিযে এসেছিল অশান্তি আগুন । 

ওদেব অশান্তিব কথা আমাব কানেও এসেছিল । মিতা বাবাকে হাবিয়ে ছিলেন 
শৈশবে । অনুসন্ধান চালাতে গিযে জানতে পাবি, মিতাব বাবা দু'কডে আঙুল থেকেই 
বেবিযেছিল বাডতি দুটি আঙুল একটা পুবোন ছবিও উদ্ধাব কা গিষেছিল, যাতে 
মিতাব মা ছিলেন চেযাবে বসে, বাবা দাডিযে। হা হাতেব দৃশ্যমান কঙে আঙুল নজব 
কবলেই চোখে পড়ে বাডতি আঙুল । এটুকু বললে বোধহয খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক 
ইরে না আদিত্যকে বুবিযেছিলাম, জিনেব সুপ্তি ভাঙাব তত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীদের 
মতামত | ওদেব পবিবাবে ফিবে এসেছিল শান্তি 

এই তন্ত ঠিক হলে এমনটা ঘটাও অস্বাভাবিক নয--যে পূর্বপুকষে প্রতিভা 


৩০৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


বিকশিত হওযাব সম্ভাবনা ছিল, অনুকূল পবিবেশেব অভারে বিকশিত হ্যনি, সেই 
প্রতিভাই আজ বিকশিত হযেছে উত্তব-পুরুষেব মধ্যে । 


বিশ্মষকব স্মৃতি নিষে দু-চাব কথা 


বেদ বচিত হযেছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্িস্টপূর্বে ! সে-বুগ্েব খাবিবা বেদকে 
লিপিবদ্ধ না কবে কণ্ঠস্থ কবে বাখতেন । বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাবা যে অসাধাবণ 
স্মৃতিব মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চাবণে, সুব ও ছন্দ বজায রেখে কণ্ঠস্থ বেখেছিলেন, তা 
বাস্তবিকই অতি-বিস্মবকব। 

প্রাচীন ঘুগে স্মৃতিব সাহায্যেই গুক শিক্ষাদান কবতেন | শিষ্যবাও তা স্মৃতিতেই ধবে 
বাখতেন এবং পববর্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিবেই শিক্ষা দিতেন । স্বভাবতই সে 
যুগেব পণ্ডিত ও শিক্ষাগুকদেব স্মৃতি হযে উঠেছিল অসাধাবণ । তাদেবই কিছু কিছু 
্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (99594) জিন বিবর্তন পবম্পরায বাহিত হযে বহু 
প্রজন্ম পবে কোনও ব্যক্তিব মধ্যে এসে থাকতে পাবে । কিন্তু এই বৈশিষ্টাপূর্ণ জিন 
খধিবা পেষেছিলেন কোন্‌ পূর্বপুকষের থেকে * আসলে এ্রবা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধবে 
বাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রযোজনে স্মতিতে ধবে বাখতে বাধ্য 
হযেছিলেন। 

এত দীর্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায বাখতে সক্ষম ? এই 
প্রশ্নেব উত্তরে এই তত্তে বিশ্বাসী ঘনোবিজ্ঞানীবা উদাহবণ হাজিব কবেন_-অনেক শিশু 
জন্মায মনুষ্যেতব প্রাণীব অঙ্গ নিযে-_-যেমন ছোট্ট “লেজ” একটি দৃষ্টান্ত | তাদেব মতে 
রিং ভিলিরিএদিভানিনিন হাযির 

] 

একান্ত প্রবোজনে খাধিবা বা গুকবা শান্ত্রকে স্মৃতিতে ধবে বাখতেন , তেমন 
উদাহবণ এ ঘুগে আমাদেব দেশে বিবল হলেও অসম্ভব নয 1 বিদেশে প্রচুব উদাহবণ 
তো আছেই ৷ আমেবিকা যুক্তবান্ট্রে তুনুল আলোডন তুলেছে কর্নাটকেব যুবক বাজেন 
শ্রীনিভাসন মহাদেবন | অংক শাস্ত্রে “পাই' ? এব অর্থ বৃত্তে পবিধিকে ব্যাস দ্বাবা 
ভাগেব ফল 1 এই ফল প্রা ২২-৭ এবং মোটামুটি ধবে নেওযা হয সংখ্যাটা ৩ ১৪ | 
কাবণ দশমিকেব পব সংখ্যাব শেষ নেই | ৩১৪১৫৯২৬৫৩৫ এভাবে চলতেই 
থাকবে | বাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনিস বুক অফ ওবার্ রেকর্ড-এব নেওয়া 
পবীক্ষা দশমিকেব পব ৩১, ৮১১ পর্যন্ত সংখ্যালো একেব পব এক বলে গ্রেছে 
নির্ভুল ভাবে স্মৃতি থেকে | সময লেগেছিল ৩ ঘন্টা ৫৯ মিনিট | প্রতি মিনিটে বাজন 
বলেছিল গডে ১৫৬ ৭টি কবে সংখ্যা । কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে 
অবাক হতে হয | এখানেই বাজনেব বিস্মঘকব স্মৃতিব শেব নয, ও উল্টো দিক থেকেও 
“পাই' বলে যেতে পাবে । বাজনেব এই অনন্যসাধাবণ ম্মৃতি-শক্তিব কার্য-কাবণ 
জানতে আমেবিকান বিজ্ঞানীবা ১ লক্ষ ৫৭ হাজাব ডলাবেব গবেষণা প্রকল্পে হাত 
দিষেছেন। 


৩০৯ 





বাজন-বিম্ময এখানেও শেষ নয । 'গীতা' বাজনেব মুখস্থ । স্মৃতি থেকে বলে যেতে 
পাবে ত্ামানেব লেখা “ফেযাবওযেল টু ক্রিকেট' বইটিব প্রতিটি লাইন, ভাবতীয 
বেলওয়ের “টাইম টেবিল' ওব কষ্ঠস্থ দুবত্ব, ভাডা ও অন্যান্য তথ্য সবই স্মৃতি থেকে 
যখন তখন আহবণ কবতে পাবে । 

বিদেশে প্রচুব উদ্দাহবণ থেকে একটি দিই। জাপানেব হিদেযাকি টোমোওবি 
১৯৮৭ সালে রাজনেব গিনিস বেকর্ড ভেঙে বলেছে দশমিকেব পব ৪০ হাজাব পর্যন্ত 
সংখ্যা । বাজনও ছাডাব পাত্র নয | প্রস্তুত হচ্ছে ১ লক্ষ সংখ্যা পর্যন্ত বলে বেকর্ডকে 
নিবাপদে বাখতে | 

পানিহাটিব এক পণ্ডিতেব অসাধাবণ স্মৃতির কথা আজও কিংবদন্তি হযে বযেছে। 
পণ্ডিতেব নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন | তখন ইংবেজ আমল । জগন্নাথ 
তর্কপথনন একদিন নিত্যকাব মত গেছেন গঙ্গা স্ানে | ঘাটে তখন দুই সাহেবেব মধ্যে 
তুমুল ঝগভা আব হাতাহাতি চলছে। কযেক দিনেব মধ্যে দুই সাহেবের লডাই গডালো 
আদালতেব কাঠগ্রোডায | সাক্ষ্য দিতে পত্তিতেব ডাক পড়ে | প্ডিত সাক্ষ্য দিতে গিযে 
দু'জনেব হুবহু ইংরেজি কথোপকথন তুলে ধবেন বিচাবকেব সামনে । বাদী-বিবাদী 
দু'জনেই পণ্ডিতেব বক্তব্যেব সত্যতা মেনে নিলেন। বিচাবক পণ্ডিতেব স্মৃতিশক্তিব 
পৰিচয় পেবে অবাক । বললেন, “আপনি এতদিন আগেব দু'জনেব প্রতিটি কথা কি 
কবে মনে বাখলেন ? সত্যিই আপনাব অসাধাবণ স্মৃতি ।” 

পণ্ডিত তো সাহেরেব ইংবেজি বুঝতে না পেবে এদিক-ওদিক মাথা নেডে 
পেশকাবকে জিজ্ঞেস কবলেন, “সাহেব কি বলছেন £” 

পণ্ডিতকে পেশকাৰ বললেন, “সে কি, আপনি ইংবেজি জানেন না ৮ 

পণ্ডিত জানালেন, “না ।” 

“তাহলে দু-দাহেবেব এত ঝগডাব কথা মনে বাখলেন কি করে ?% 

পণ্ডিতেব সবল জবাব, “সে তো শুনেছিলাম, তাই মনে ছিল 
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পেশকাবেব কাছে পণ্তিতেব কথা শুনে বিচাবক তো আবো অবাক্‌। এমন আশ্চর্য 
স্মৃতিও মানুষেব হ্য। 


দুর্বল স্মৃতি” বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মবণে 


একটা কথা বলি। অনেকেব কাছেই হ্যতো অদ্ভুত শোনাবে । স্বাভাবিক 
অধিকাবী মানুষদেব ক্ষেত্রে “দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই । আমাদের 
স্মৃতি-শক্তিব একটা পর্যাঘ সংবক্ষণ (86161007) | শেষ পর্যাযে আছে স্মরণ 
(85080) | যা দেখি, যা শুনি সে-সব সংবক্ষণেব বিষযে আমাদেব কাকবই কোনও 
নেই। স্মবণেব ক্ষেত্রেই দেখা যায আমাদেব নানা ধবনেব ক্রটি। 
আমাব কর্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘুবে ঘুবে আমাদেব চা দিত। প্রতিদিন দেডশো 
মানুষকে চা খাওযাতো | কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু'কাপ, কেউ অভ্যাগতকে 
অভ্যর্থনা জানাতে নিতেন গ্লাচ কাপ। প্রতিদিনই প্রা সকলে ক্ষেত্রেই হিসেবেরও 
তাবতম্য হতো । কাল যিনি এক কাপ নিষেছিলেন, আজ তিনি হয তো নিষেছেন তিন 
কাপ। “টি-বয' ছেলেটি প্রত্যেকেব হিসেব স্মৃতিতে ধবে বাখতো এবং প্রয়োজনেব 
সময ম্মবণ কবতে পাবতো | এমনকি সে গ্লাচ কাপেব হিসেব দিলে যদি কেউ 
অভ্যাগতব কথা ভুলে তিন কাপ নিষেছেন বলে জানাতেন, 'টি বয' ছেলেটিই মনে 
কবিষে দিত-_“এগাবোটা নাগাদ নীলশার্ট সাদা প্যান্ট পবা এক ভদ্রলোককে এক কাপ 
চা খাওযালেন, দু'টো তিবিশ নাগাদ একটা ঝাকডা চুলো ইযং ছেলেকে খাওযালেন এক 
কাপ ।' এমন অসাধাবণ স্মৃতিব অধিকাবী ছেলেটিব দৃঢ ধাবণা, ওব স্মৃতি খুবই দুর্বল 
তাই লেখাপড়া শেখা হযে ওঠেনি । 
আমাব শৈশব কেটেছে পুকলিযা জেলাব ছোট্ট বেল-শহব আদ্রাব 
বড-পলাশখোলায | বোজকাব দুধ নেওযা হতো একটি আদিবাসী প্রবীণাব কাছ 
থেকে । তিনি ছিলেন নিবক্ষব | কিন্তু কবে কতটা বাডতি দুধ বাখতাম, তাব পাকা 
হিসেব বাখতেন । ওকে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, “তুমি তো আবো অনেক বাড়িতেই দুধ 
'দাও, না লিখে সবাব বাডিব হিসেব বাখ কি কবে ।” 
প্রবীণা জানিষেছিলেন, “কী কবে আবাব? সে তো মনে থেকেই যায ।” 
সে সময প্রবীণাব উত্তবে অবাক হযে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ম৷ মুদিব দোকান 
থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছ'টা আনি, একটা ভুলে যাই, আব ও এত বাডিব 
এত হিসেব মনে বাখে কী কবে £ 
এমন অনেক মা-বাবা আমাব কাছে এসেছেন, ধাদেব সমস্যা সপ্তানেব দুর্বল 
স্মৃতিশক্তি | পডলে মনে থাকে না, পবীক্ষাব ফল খাবাপ হচ্ছে । সন্তানদেব সঙ্গে কথা 
বলে দেখেছি এদেব অনেকেই এক একটি জীবস্ত তথ্যভাপ্তাব। কেউ কপিল, ববি শাস্ত্রী, 
ইমবান, মুদস্সব নজব, আজাহাবউদ্দিন, হ্যাডলি, বণতুনেব ব্যাটিং বোলিং-এব গড 
বলে চলেছে, কেউ বা বুস লী, সিলভেস্টাব স্ট্যালোন প্রমুখদেব বহু তথ্য স্মৃতি থেকে 
উদ্ধীব কবে অনর্গল বলে চলেছে চবম উত্তেজনাব সঙ্গে । কোনও কিশোবীকে দেখেছি 
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আস ৮৮ ৮০0 
সবই কষ্ঠস্থ ৷ কেউবা চিমা, চিবুজোব, সুব্রত, মনোবগ্রনেব নাডি-নক্ষত্রেব খবব জানে 1 
এব পবও এদেব কাউকেই কি আমবা স্মৃতিশক্কির দুর্বলতা জন্য অভিযুক্ত কবতে 
পাবি? ওবা সেই সব তথ্যই মনে রাখে যা মনে বাথতে ওবা খুব্‌ ভালোবাসে অথবা 
প্রযোজনে বাধ্য হয | আমাদেব টি-বষটি বা আদিবাসী দুধওযালী অমনি বাধ্য হযে মনে 
বাখাব নজিব | অমন নজিব আবো বহু সহম্র আছে । আমাব জীবনেই অমন বহু নজিব 
দেখেছি । আপনাদে মধ্যে অনেকেই নিশ্চয দেখেছেন। 


মানবগুণ বিকাশে বংশগতি ও পবিবেশেব প্রভাব 


আমাদেব মানসিক জিন বৈশিষ্ট্য কিন্তু পুবোপুবি জিন্‌ বা বংশগতি প্রভাবিত নয । 
পবিবেশুও আমাদেব মানসিক বৃত্তির ওপব বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তাব কবে থাকে । 


আমরা যে দৃ'পায়ে 
পশুর মত জিব দিয়ে চেটে গ্রহণ না করে 
পান করি, কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ 
করি-_এ-সবের কোনোটাই 
জন্মগত নয় | 


এইসব অতি সাধাবণ মানব-ধর্মগুলোও আমবা শিখেছি, অনুশীলন দ্বাবা অর্জন 
বি নিবি সমাচার জানোগালিব মারবো ই অর্ধ আমাদের লামা 
ও 
মানবশিশু প্রজাতিসুলভ জিনেব প্রভাবে মানবধর্ম বিকশিত হ্বাব পবিপূর্ণ সম্ভাবনা 
(91015788189) নিষে অবশ্যই জন্মায ৷ কিন্তু সম্ভাবনাকে বাস্তব বপ দেয মা-বাবা, 
ভাই-বোন, আত্মীয-বন্ধু, শিক্ষক, অধ্যাপক, সহপাঠী, খেলাব সঙ্গী, পরিচিত ও 
আশেপাশেব মানুষবা অর্থাৎ সামাজিক পবিবেশ ৷ এই মানব শিশুই কোনও কাবণে 
মানুষেব পবিবর্তে পশু সমাজেব পবিবেশে বেডে উঠতে থাকলে তার আচ্বণে সেই 
পশু সমাজেব প্রভাবই প্রতিফলিত হবে । আমাব সমবধস্ক বা তাব চেযে প্রাচীন সংবাদ 
অনেকেবই জানা নেকড়েদেব দ্বাবা প্রতিপালিত হওষা 'বামু” ও “কমলাব' 
ঘটনা । নেকডেদেব ডেবা থেকে বালক-বালিকা দুটিকে উদ্ধাব করাব পর তাদেব এই 
নামকবণ কবা হযেছিল। ওবা দুজনেই হামাগুড়ি দিযে হাটতো, জিব দিযে চেটে জল 
পান কবতো, বান্না কবা খাবাব খেত না । কথাও বলতে জানতো না, পরিবর্তে নেকডেব 
মতই আওযাজ কবতো | এবা মানুষেব সমাজেব সঙ্গে মানিষে না নিতে পেবে বেশি 
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দিন ধাচেনি। 

আমাব আপনাব পবিবারেব কোনও শিশু সভ্যতাব আলো না দেখা আন্দামানেব 
আদিবাসী জাডোয়াদেব মধ্যে বেডে উঠলে তাব আচাব আচবণে, মেধায জাডোযাদেবই 
গড প্রতিফলন দেখতে পাব । আবাব একটি জাডোযা শিশুকে শিশুকাল থেকে 
আপনি-আমি আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলে দেখতে পাব শিশুটি বড হযে 
আমাদেব সমাজেব 'আব দশটি ছেলে-মেযেব গড বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব পবিচয দিচ্ছে। 
কিন্তু একটি মানুষেব পবিবর্তে একটি বনমানুষকে বা শিম্পাঞ্জিকে শিশুকাল থেকে 
আমাদেব সামাজিক পবিবেশে মানুষ কবলেও এবং আমাদেব পবিবাবেব শিশুব মতই 
তাকেও পড়াশোনা শেখাবাব সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেও তাকে আমার্দেব সমাজেব 
স্বাভাবিক শিশুদেব বিদ্যে, বুদ্ধি, মেধাব অধিকাবী কবতে পাববো না, কাবণ ওই 
বনমানুষ বা শিম্পার্জিব ভিতব বংশগতিব ধাবায বংশানুক্রমিক মানবিক গুণ না থাকায 
তা অনুকূল পবিবেশ পেলেও বিকশিত হওযা কোনও ভাবেই সম্ভব নয । অর্থাৎ মানব 
গুণ বিকাশে জিন ও পবিবেশ দুযেবই প্রভাব বিদ্যমান । 


আমাদের মধ্যে বংশানুক্রমিক 
মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে অনুকূল 
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে | জিনগত 
কারণে বা বংশানুক্রমিক কারণে পশুদের মধ্যে 
মানবিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিকশিত হওয়ার 
সম্ভাবনা না থাকায় অনুকূল পরিবেশের 
সাহায্যে পশুদের মানবিক গুণের 
অধিকারী করা সম্ভব নয় । 


এই তত্ব আজ সমস্ত মনোবিজ্ঞানীদেব স্বীকৃতি পেষেছে। 


মানবগুণ বিকাশে পৰিবেশেব প্রভাব 


একটি মানুষেব শিশু বষস থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানবিক গুণেব ক্রমবিকাশেব বিষযে 
উন্নততব দেশগুলোতে বহু পবীক্ষা-নিবীক্ষা চালান হযেছে এবং এখনও হচ্ছে । ওইসব 
দেশেব মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীবা এখন স্বীকাব কবেই নিযেছেন- _মানুষেব 
বংশগতি সূত্রে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পবিবেশ দ্বাবা প্রভাবিত । সেই কাবণে 
“মানরিক গুণেব বিকাশে কাব প্রভাব রেশি__বংশগতি অথবা পবিবেশ £” এই জাতীয় 
শিবোনামেব বিতর্কে ওসব দেশেব বিজ্ঞানীবা আজকাল আব অবতীর্ণ হন না, এককালে 
যেমনটি হতেন । তবে এখনও এদেশেব বহু চিকিৎসা বিজ্ঞানী বংশগতিকে অত্যধিক বা 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩১৩ 


চূডান্ত গুকত্ব দিতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীবা পবীক্ষা-নীবিক্ষাব মাধ্যমে যে সব তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন তাকেই অন্বীকাব কবে বসেন, নাকচ কবে দেন। এমনটা কবাব কাবণ 
সম্ভবত, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেব অগ্রগতি বিষে খোজ-খবব না বাখা,এক সময 
বিজ্ঞান নিযে পডাশোনা কবাব পব প্রতিষ্ঠা পেতেই নিশ্চল হযে যাওযা। 

বিজ্ঞানীবা কিন্তু বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন, বিগত বহু হাজাব বছরেব মধ্যে 
মানুষেব শাবীববৃত্িক কোনও উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন হযনি। 


এই কম্পিউটার যুগ্নের 
আধুনিক সমাজের মানব শিশুর 
সঙ্গে বিশ হাজীর বছর আগের ভাষাহীন, 
কীচামাংদভোজী সমাজের মানব শিশুর 
মধ্যে জিনগত বিশেষ কোনও 
পার্থক্য ছিল না । 


অর্থাৎ সেই আদিম যুগেব মানব শিশুকে এ-যুগেব অতি উন্নততব বিজ্ঞানে অগ্রবর্তী 
কোনও সমাজে বড কবতে পাবলে ওই আদিম যুগেব শিশুটি আধুনিকতম উন্নত 
সমাজেব গড মানুষদেব মতই বিদ্যে-বুদ্ধিব অধিকাবী হতো | হয তো গবেষণা কবত 
মহাকাশ নিষে অথবা সুপাব-কম্পিউটাব নিষে, অর্থাৎ অনুকূল পবিবেশে শিশুকাল 
থেকে বেডে ওঠাব সুযোগ পেলে এশিযা, আফ্রিকা, লাতিন আমেবিকান দেশেব নিবন্ন, 
হতদবিদ্র, মূর্খ মানুষগুলোও হতে পাবে ইউরোপ, আমেবিকা যুক্তবাষ্ট্র বা জাপানেব 
উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যাব মধ্যে গডে ওঠা মানুষগুলোর সমকক্ষ | অবশ্য ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যেব জন্য স্বাতন্ত্যতা নিশ্যযই থাকতো, যেমনটি এখনও থাকে। 


বর্ণপ্রাধান্য, জাতিশ্রাধান্য, পুকষপ্রাধান্য বজাষ বাখতে বিজ্ঞানেব বিকদ্ধে বিজ্ঞানকে 
কাজে লাগিষে এক ধবনেব প্রচাব চালান হয, উন্নত দেশেব উন্নতিব মূলে বয়েছে 
তাদেব বর্গেব, তাদের জাতিব মেধাগত, বুদ্ধিগত উত্বকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য । পুকষবাও 
একইভাবে প্রচাব কবে নাবীব চেধে তাদেব মেধাগত, বুদ্ধিগত উত্কর্ষতাব। বুদ্ধি 
মাপেব নামে বুদ্ধ্যাঙ্ককে কাজে লাগিষে অনেক সাদা-চামডাই প্রমাণ কবতে চাষ কালো 
চামডাব তুলনায তাদেব মেধা ও বুদ্ধিব উত্কর্ষতা । আবাবও বলি এ যুগে বিজ্ঞানীবা 
কিন্তু যে বংশগতিব তথ্য হাজিব করেছেন, তাকে স্বীকাব কবলে বলতেই হয, অনুকূল 
সুযোগ সুবিধে না পাওযাব দকনই নিপীডিত, নির্যাতিত মানুষগুলো অনুকূলতাব সুযোগ 
পাওযা মানুষেব মত মানবিক গুণগুলোকে বিকশিত কবাব সুযোগ পানি । 

এ কথাও সত্যি সামান্য অনৃশীলনেই কিন্ত বৃদ্ধাঙ্বপ্রচুর বাডানো সম্ভব- প্রজ্ঞা বা 
মেধাকে আদৌ না বাডিযেই। 

বাশিযাব শিক্ষাসংক্রান্ত আকাদেমিব (26053091021 /9৫97))-ব পূর্ণ সদস্য এ 


৩১৪ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


পেট্রোভস্কি (৮ 9/0/5%)-ব পঠিত প্রবন্ধ থেকে জানতে পাবছি_স্কুলে ভর্তি 
হওযাব আগেই শিশুদেব অনেক বিষযে বিশেষ শিক্ষাদানেব কার্যক্রম বাশিযায গ্রহণ 
কবা হযেছে যাতে বিস্মযকব শিশু প্রতিভা সৃষ্টি কবা যায । দু-সপ্তাহেব শিশুকে সাতাব 
শেখান হচ্ছে, স্কুলে টোকাৰ আগেই তিন মিটাব স্্রিং বোর্ড থেকে ডাইভিং শিখছে। 
অনুকূল সুযোগ অনেককেই বহুদৃব পর্যন্ত এগিয়ে নিষে যায । অনেকে প্রতিভাকে 
পবিপূর্ণভাবে বিকশিত কবে পবিণত বযসে। 

পবিরেশকে আমবা প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ কবতে পাবি । এক প্রীকৃতিক 
পবিবেশ, দুই ' সামাজিক পবিবেশ । মানব জীবনকে এই দুই পবিবেশই প্রভাবিত 
কবে। 


মানব-জীবনে প্রীকৃতিক পবিবেশেব প্রভাব 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাব উন্নতি প্রতিকৃল প্রাকৃতিক পবিবেশকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 
নিজেদেব অনুকূলে আনতে সক্ষম হলেও পৃথিবীব প্রতিটি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিব সাহায্যে অনুকূলে আনাব চেষ্টা কষ্টকল্পনা মাত্র। প্রাকৃতিক 
পবিবেশেব প্রভাব আমাদেব বিভিন্ন শাবীবিক বৈশিষ্ট্যতা দিয়েছে । আমবা যে অঞ্চলে 
বসবাস করি তাব উচ্চতা, তাপাহ্ক, বৃষ্টিপাত, জমিব উর্ববতা ইত্যাদিব উপব আমাদেব 
বহু শাবীবিক বৈশিষ্ট্য নির্ভবশীল | তাইতেই গ্রীম-বাংলাব মানুষেব সঙ্গে পাঞ্জাবেব 
মানুষেব, হিমালয পার্বত্য অঞ্চলেব মানুষদেব সঙ্গে দক্ষিণ ভাবতেব মানুষদেব, 
আফ্রিকাব দক্ষিণবাসী মানুষদেব সঙ্গে ইউবোপেব মানুষদেব, মেক অঞ্চলেব মানুষদেব 
সঙ্গে মক অঞ্চলেব মানুষদেব শাবীবিক বৈশিষ্ট্যেব পার্থক্য দেখতে পাই। 

বিজ্ঞানবা স্বীকাব কবেন-_চুলেব বঙ, দেহেব বউ, চোখেব তাবাব বঙ, দেহ গঠন, 
ইত্যাদিব মত অনেক কিছুব পিছনেই যদিও জিন বা বংশগতিব অবদান যেমন আছে, 
তেমনই এও সত্যি-_দীর্ঘকালীন প্রাকৃতিক পবিবেশেব প্রভাব শবীবগত নানা বৈশিষ্ট্য 
সৃষ্টি কবে এবং সেই বৈশিষ্ট্াই আবাব জিনকে প্রভাবিত কবে । বিজ্ঞানীবা এও স্বীকাব 
কবেন-_অতি বিস্মফকব জটিল আধুনিক কম্পিউটাবেব চেষেও ডি এন-এব ক্ষমতা ও 
কার্যকলাপ অনেক বেশি জটিল এবং অনেক বেশি বিস্মযকব। 

প্রকৃতিব প্রভাব যে দেহগত বৈশিষ্ট্য, দেহ বর্ণেব উপব প্রভাব ফেলে থাকে, এই 
বিষষে বিস্তৃত আলোচনা যাওযাব সুযোগ আমাদেব নেই । পবিবর্তে বিষযটা বুঝতে 
আমবা একটি দৃষ্টান্তকে ধবে নিযে আলোচনা কবতে পাবি। 

যে মনুষ্যগোষ্ঠী বংশ পবম্পবা আফ্রিকাব উঞ্ণ অঞ্চলে বসবাস কবে, তাদেব 
ক্ষেত্রে দেখতে পাই ধীবে ধীবে ওই অঞ্চলে অধিবাসীদেব চামডাব নীচে ঘোব কৃষ্ণ 
বঞ্জক পদার্থে উপস্থিতি ঘটেছে তীব্র তাপ থেকে দেহেব ভেতবেব যন্ত্রপাতিকে বক্ষা 
কবতে । শবীবেব ভেতবে যন্ত্রপাতিকে বাচানোব প্রযোজনেই দেহ বর্ণেব এই পবিবর্তন 
বংশ পবম্পবায ধীবে ধীবে সূচিত হযেছে। 

প্রাকৃতিক পবিবেশ শুধু আমাদেব শবীববৃত্তিব ওপব নয, মানসিকতাব ওপবও 


অলৌকিক লষ, লৌকিক ৩১৫ 


প্রভাব বিস্তাব কবে । যে অঞ্চলের চাষী উর্বব জমিব মালিক, সহজেই সেচেব জল 
পাঁয়, সে অঞ্চলেব চাবীবা আযাসপ্রিয হযে পড়ে | হাতে বাডতি 'সময থাকাব জন্য 
গ্রামীণ নানা সাংস্কৃতিক কাজ কর্মে সঙ্গে যুক্ত হতেই পাবে । এমনি ভাবেই তো বঙ্গ 
সংস্কৃতিতে এসেছে 'বাবো মাসে তেব পার্বণ । আবাব একই সঙ্গে আযাসপ্রিষতা 
আমাদেব আড্ডা প্রিষ, পবনিন্দা প্রিষ, ঈর্যাকাতব, তোষামোদ প্রিষ ইত্যাদিব মত 
বদ্‌দোষেব পাশাপাশি বড রেশি নিবীহ, আপোষমুখি কবতেই পাবে, দূবে সবিয়ে রাখতে 
পাবে লভাকু মানসিকতাকে, যদি না সামাজিক পবিবেশেব প্রভাব তাদেব এইসব দোষ 
থেকে মুক্ত কবে। 

্রীঘপ্রধান দেশেব বা মক অঞ্চলেব মানুষ নিজেদেব ন্যুনতম খাদ্য পানীয সংগ্রহেই, 
ধেচে থাকাব সংগ্রামেই দিন-বাতেব প্রায পুবোটা সমযই ব্যয কবতে বাধ্য হয । ফলে 
তাদেব পক্ষে বুদ্ধি, মেধাকে এগিযে নিযে যাওযাব জন্য বিনিযোগ কবাব মত সমযটুকুও 
থাকে না। 

আবাব যে অঞ্চল পেট্রলেব ওপব ভাসছে, সে অঞ্চলেব মানুষদেব পাযেব তলাতেই 
তো গ্রলানো সোনা ৷ আযাসহীন ভাবে কিছু মানুষ এত প্রাচূর্যেব অধিকাবী যে ফেলে 
ছডিযেও শেষ কবতে পাবে না তাদেব সুবিশাল আযেব ভগ্নাংশটুকুও । শ্রমহীন, 
প্রযাসহীন মানুষগুলো শ্রেফ প্রকৃতিব অপাব দাক্ষিণ্যে ধনকুবেব বনে গিযে ভোগ সর্ব 
হযে পড়ে । ভোগ থেকে কিছু সময বুদ্ধি মেধাকে এগিষে নিযে যাওযাব পিছনে 
খবচ কবতেও এদেব অনীহা হিমালযেব মত বিশাল হওযাটাই স্বাভাবিক । কী 
প্রযোজন শ্রমে, বুদ্ধি মেধা বাডাবাব শ্রমে £ জীবিকাব জন্যেই তো £ প্রাচুর্য যেখানে 
অসীম, ফুবিযে দেওয়াব ফুবসৎ নেই, সেখানে শ্রম একান্তই নিষ্প্রযোজন। 
পেষ্রল-খনিব মালিকদেব অর্থ প্রাচূর্যেব হোয়া লাগে স্থানীয অধিবাসীদের মধ্যেও । 
অনেক কম শ্রমে অনেক আযাস কেনাব সুযোগ গডাগডি দেয এদেব হাতেব মুঠোয । 
প্রায আযাসহীন প্রাচুর্য এদেবও ভোগ-সর্বন্ব কবে । ফলে মানসিক প্রগতি এই অঞ্চলের 
মানুষদেব কাছে অধবাই থেকে যায। 

বনে-বাদাডে, পাহাডে যাদেব বাসভূমি তাদেব না আছে আবাদী জমি, না আছে 
শিল্প-কাবখানা, না আছে কাজ পাওযাব সুযোগ । বেচে থাকাব জন্য একাত্তভাবে 
প্রযোজনীয সামান্যতম খাদ্য পানীষ যোগাড কবতে এবা প্রতিটি দিন যে সংগ্রাম কবে, 
সেই সংগ্রামই এদেব অনেক বেশি অনমনীয কবে তোলে । আবাব যে সব পাহাডি 
অঞ্চল ঘিবে ভ্রমণ ব্যবসা জমে উঠেছে, সে অধ্জলেব মানুষবা ভিন্নতব মানসিকতাব 
ছ্বাবা পবিচালিত হ্য। রঃ 

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পবিবেশেব মধ্যে বেডে ও মানুষদেব যে কোনও প্রাকৃতিক 
পবিবেশেব সঙ্গে মানিয়ে নেবাব ক্ষমতা অন্যদেব তুলনায বেশি থাকে । 

বন্যা, খবা, ভূমিকম্প ইত্যাদি মত প্রাকৃতিক বিপর্যয দীর্ঘহথাধী হলে বিপর্যযে বিপন্ন 
মানুষদেব অনেকেই কষ্টকব এই চাপেব মুখে মানসিক বোগেব শিকাব হযে পড়েন, এবং 
মানসিক বোগেব কাবণেই বক্তচাপ বৃদ্ধি, হাপানি, আন্তরিক ক্ষত, বুক ধডফড, শ্বাসকষ্ট 
ইত্যার্দি বোগও অনেকেই ভোগ করেন! 

মানবিক গুণেব বিকাশে জনসংখ্যাব ঘনত্রেবও কিছু প্রভাব আছে। ঘনবসতি 


৩১৬ অলৌকিক নয, লৌকিক 


অঞ্চলে বেডে ওঠা কিশোব-কিশোরীবা না পায খেলাব মাঠ, না দেখে ঘুক্ত আকাশ । 
বিবল বসতি বা পবিকল্পনা মাফিক গডে ওঠা অঞ্চলে যে সব ছেলে মেযেরা বড হয, 
তাবা পার্কে ঘোবে, মাঠে/খেলে, নদীতে বা পুকুবে প্লাতাব দেয, নীল আকাশ, সবুজ গাছ, 
সবই তাদেব ভিন্ন ভাবে গডে উঠতে সাহাধ্য কবে। এখান থেকেই দেশেব ভবিষ্যৎ 
সাতার, ভবিষ্যৎ ফুটবলার, ক্রিকেটাব কি ত্যাথেলিট তৈবি কবে। 


সাগাজিক পবিবেশেব দু'টি ভাগ 


রেশি শক্তিশালী । 
সামাজিক পবিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করলে সুবিধে হয় । এক আর্থ-সামাজিক, 
দুই * সনাজ-সাংস্কৃতিক | 


ানব-ভ্রীবনে আর্থ-দামাজিক পবিবেশেব প্রভাব 


৪ 


দবিদ্র ও উন্নতিশীল দেশে, যেখানে জীনন ধাবণেব ক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িবে 
বযেছে বঞ্চনা ও অনিশ্চিযতা, লেখানে মানুষেব ভীরনে আর্থ-সামাজিক পবিবেশেব 
গুকতু সবচেবে বেশি । এ-সব দেশেব সংখ্যাগুক জনসাধাবণের হাতে নেই জীবন 
ধাবণেব জন্য প্রযোজনীব ন্যুনতম অর্থ, নেই চিকিৎসাব দুযোগ, নেই শিক্ষা লাভের 
সুযোগ, আছে অপুষ্টি, আছে বোগ, আছে পানী জলেব অভাব, আছে লজ্জা নিবাবণেব 
বন্তট্ুকুবও অভাব, আছে বঞ্চনা, আছে দুর্নীতি, আছে শোষণ । 

শৈশবে সত্তানেব সবচেষে কাছের যানুব মা 1 মাষেব স্বাস্থ্য, মাঘেব মানসিকতার 
সঙ্গে জডিষে থাকে সন্তানেব স্বাস্থ্য ও মানসিকতা | ঘাষেব অপুষ্টি, মাষেব বুকেব দুধ 
দানেব অক্ষমতা, শিশু পরিচর্যাব ক্ষেত্রে অক্ষমতা'যে অক্ষমতাব কাবণ মাকে বেচে 
থাকাব ভাত কটি যোগাডেই জেগে থাকা সমবেব পুবোটাই প্রা ব্যঘ কবতে হয । 
সমবেব অভাব ছাড়াও থাকে অর্থেব অভাবজনিত অক্ষমতা | নায়েব দবিদ্র কগ স্বাস্থ্য 
ও মানসিক অবসাদ শিশুব শাবীরিক স্বাস্থ্য ও মাননিক অবস্থাব ওপব বিশাল প্রভাব 
ফেলে। 

শৈশব ও কৈশোবে শিশুবা ভোগে অপুষ্টিতে 1 খাদ্যাভাবে বথেষ্ট পরিমাণ প্রোর্টিন ও 
ক্যালোবিব অভাবে আমাদেব দেশে কিশোব-কিশোবীবা বেশিব ভাগই অপবিণত দুর্বল 
দেহ ও মনেব অধিকাবী ! এবা সাবু দুর্বলতা ভোগে, বোধ-শক্তি কম 1 আমাদের 
দেশে প্রতি বছব আডাই লক্ষ শিশু ও কিশোব-কিশোবী দৃষ্টি শক্তি হাবাব সেক 
ভিটামিন “এ-ব অভাবে ৷ 
শিশুব, নিউনোনিধায বাইশ লক্ষ, হানে পনেব লক্ষ, ম্যালেবিাব দশ লক্ষ, ধনুষ্ট্যবে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩১৭ 


আট লক্ষ । অনাহাবেব তীব্র অসহনীয যন্ত্রণায় শিকাব পনেব কোটি শিশু-_যাদেব 
বযস গ্লাচ বছবেব নিচে । ক্ষুধা আব বোগেব আক্রমণে মৃত্যু পবোযানা লেখা জীবন্ত 
কঙ্কাল এইসব শিশুদেব প্রায সকলেই ভাবতীয উপমহাদেশ, লাতিন আমেবিকা এবং 
আফ্রিকাব সাহাবা মক সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী | 

বর্তমানে আমাদেব দেশে দশ কোটি শিশু কোন দিনই স্কুলেব মুখ দেখেনি ও 
দেখবেও না-_যাদেব বষস গাচ থেকে পনেবোব মধ্যে | *৯০ সালে যে দশ কোটি 
শিশু প্রাইমাবি স্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদেব মধ্যে চাব কোটি শিশুই প্রাথমিক শিক্ষাটুকুও 
শেষ কবতে পাবরৈ না শ্রেফ দাবিদ্যতাব কাবণে। 

যে বযসেব শিশুবা পড়ে খেলে, আবদাব কবে,অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশেব শিশুবা 
সেই ব্যসেই নিজেব পেট চালাতে, পবিবাবকে সাহায্য কবতে শ্রম বিক্রি কবে | এবা 
গ্যাবেজে, বিডি তৈবিব কাবিগববপে, গৃহভৃত্যবপে, বাস, লবীব ক্রিনাববপে, 
ফেব্যাওযালাবপে, দোকানীবপে, ঠোষ্ডা তৈবিব শ্রমিকপে, আবও বহু বহু বপে। 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাব দ্বাবা প্রকাশিত ১৯৭৯-এর তথ্য অনুসাবে ভাবতবর্ষে 
শিশু-শ্রমিকেব সংখ্যা ১১ কোটিব কাছাকাছি । 

এব বাইবেও আবো কযেক কোটি শিশু ও কিশোব-কিশোবী আছে জীবন ধাবণেব 
জন্য পাচাব করে চোলাই মদ, অন্যান্য মাদকদ্রব্য, বেআইনি বিদেশী দ্রব্য, বেআইনি 
খাদ্যশস্য । কযেক লক্ষ কিশোবী রেচে থাকাব তাগিদে দেহ বিক্রি কবে। 

এবাই যখন বড হয, হয়ে ওঠে সমাজবিবোধী শক্তি । চুবি. ডাকাতি, লুঠ-পাট 
ওযাগান ভাঙা, ছিনতাই কবা, দোকান-বাজাব থেকে ভয দেখিযে টাকা আদায কবা, 
সারা, জুযা, চোলাই-হেবোইন ইত্যাদিব ব্যবসা কবা, নির্বাচনে বুথ দখল কবা, লালসা 
মেটাতে ধর্ষণ কবা ইত্যাদি নানা সমাজবিবোধী কাজেব সঙ্গে যুক্ত হযে পডে। যে কোনও 
উপায়ে জৈবিক প্রযোজন মেটানোই এদেব একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাডায ৷ 

গ্রামেব কিশোবী-যুবতীদেব চেয়ে শহব ও শহবতলী বস্তিবাসী ও ঘিপ্তি এলাকাব 
বস্তিবাসী কিশোবী ও যুবতীদেব অবস্থা অনেক বেশি খাবাপ । এখানে একটি ছোট্ট ঘবে 
বহু মানুষকে গাদাগাদি হষে ভোবেৰ সূর্যে প্রতীক্ষা কবতে হয । অনেক সমযই এবা 
নাবী-পুকষেব গোপন ক্রিষাকলাপ দেখে যৌন আবেগ দ্বাবা চালিত হয । ফুটপাতবাসী 
অবস্থাও একই বকম 1 অনেক সময ইচ্ছে না থাকলেও এবং অনেক সময 
অপবিণত যৌন আবেগে এবা যৌনজীবন প্রবেশ কবে মস্তান, আস্মীয বা পবিচিতদেব 
হাত ধবে। বহক্ষেত্রেই কর্মজীবনে ঠিকাদাবদেব কাছে কাক্ত কবতে গিষে, পবেব বাতি 
বাধুনী বা দাসীব কাজ কবতে গিয়ে, অনেকেব লালসা মেটাতে বাধ্য হয। 

এ দেশেব বাজনৈতিক নেতাবা নির্বাচনে জিতে জনগণেব চেযে পেশী শক্তিব ওপব 
উত্তবোত্তব নির্ভবতা বাডিযেই চলেছেন । এই নির্ভবশীলতা যত বাডবে, সমাজে 
সমাজবিবোধীদেব অত্যাচাবও ততই বাডরে 1 কাবণ সমাজবিবোধীবা জানে-_-আমবা 
হত্যাই কবি আব ধর্ষণই কবি বাজনৈতিক দাদাব ভাদেব স্বার্থেই, এলাকা দখলেব স্বার্থে 
আমাদেব উদ্ধাব কবতে বাধা । 

আমাদেব দেশেব আর্থ-সামাজিক কাঠামোয ভ্রেফ রেচে থাকাব তাগিদে 


৩১৯ অলৌকিক নয, লৌকিক 


অসামাজিক কাজে নামতে হয, মেষেদেব নিজেকে ও সংসাবকে বাচাতে ইজ্জত বেচতে 
হয। হবিজন নীবীকে বিষে কবাব অপবাধে বর্ণহিন্দুব চাকবী হাবাতে হ্য। বযেছে 
অস্পৃশ্যতা ৷ বযেছে বেগাব-শ্রম | বাজনীতিকদেব আশীর্বাদধন্য না হলে "ঝণ-মেলা'য 
খণ মেলে না। চাকবীব সুযোগ সীমিত, বেকাব অসীম | ফলশ্রুতি প্রাষশই'থুঁটিব 
জোব'ই প্রধান যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয। তাই যে মুষ্টিমেযবা শেষ পর্যন্ত তীব্র 
প্রতিদ্বন্দিতা চালিষে তো সে 'খুটি' পাকডাবাব হলেও) জীবন ধাবণেব জন্য একান্ত 
প্রযোজনীয একটা কোনও চাকবী জোটানোই বিবেচিত হয 'অপাঁব ভাগ্য', "মানতেব 
ফল", "গুকদেবৈব আশীর্বাদ, 'গ্রহবত্রেব ভেস্কি' ইত্যাদি বলে । দেশেব প্রতিটি মানুষেব 
জন্য 'কাজেব অধিকাব-এব ফাকা আওযাজেব পবিবর্তে যত বেকাব তত কাজ থাকলে 
এমনটা ভাবাব কোনও সুযোগ বা কাবণ ঘটতো না। এটাও তো সত্যি_ 


মানুষগুলো শুধু 
নিয়ে জন্মায় না, কাজের জন্য 
দুটো হাত আর মগজও 
নিয়ে জমায় ৷ 


ওদেব হাত ও মগজকে কাজে লাগিষে দেশকে সমৃদ্ধ কবাব দাধিত্ব যদি শাসক 
শ্রেণী পালন না কবে, তবে অবশাই আমবা ধবে নিতে পাবি- শাসক শ্রেণী এমনটা 
কবছে অক্ষমতা থেকে, নতুবা শোষণেব স্বার্থে । সমাজে 'ধনী' আব “গবিব' এই ধবনেব 
দুটি শ্রেণীব মানুষ যদি থাকে, তবে ধনীবা তো নিজেদেব স্বার্থেই গবিবদেব বাচিযে 
বাখাব জন্য যতটুকু নিতান্তই দেওযা প্রয়োজন, তাব বেশি দিতে চাইবে না। ছলে, 
বলে, কৌশলে গবিবদেব ন্যায্য পাওনাটুকু থেকে বঞ্চিত কববে । শোষণ না কবলে 
কাকে বঞ্চিত কবে ধনী হবে ? আবাব গ্রবিবদেব বাচতেও হবে নিজেদেবই প্রযোজনে। 
গবিবধা মা বাচলে কাদেব শ্রমে ধনী হবে ? কাদেব শৌষণ কববে ? ওবা জৌকেব 
মতই এমন চতুব সাবল্যে নিঃশব্দে গবিবদেব শোষণ কবতে চাষ । তাই কতই না 
ব্যাপক বাবস্থা, কতই না অসাধাবণ প্রচাব। ওবা আমাদেব ঢালাও অধিকাব দেয 
চিকিৎসাব সুযোগ-সুবিধা গ্রহণেব, শিক্ষা গ্রহণে এবং আবও অনেক কিছুব, কিন্তু 
অধিকাৰ বক্ষাব কোনও ব্যবস্থা কবে না । গবিব ঘবেব মানুষেব বিনে মাইনেব স্কুলে 
সন্তান পড়াবাব স্বাদ থাকলেও সাধ্যে কুলোয না । ঘবেব ছেলে মেষে পড়তে গেলে 
বোজগাব কববে কে ? শিশু শ্রমেব ওপব প্রা সমস্ত দবিদ্র পবিবাবকেই কিছুটা নির্ভব 
কবতে হয । এটাও কঠিন সতা যে আবুবক্ষা কবে স্কুলে যাওযাব মত সাধাবণ 
পোশাকটুকুও অনেকেব জোটে না । এখন এইসব নির্যাতিত মানুষদেব গবিষ্ঠ অংশই 
মনে কবেন-__ এসবই গত জন্মেব পাপেব ফল । এখনও অঙচ্ছুৎ-বক্তে হোলি খেলা 
হয । এখনও উধা পানীয জলেব ছিটে-ফোটা পেতে কুযোব কাছে অপেক্ষা কাবে। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩১৯ 


উচ্চবর্ণেব কেউ কৃপা কবে তাদেব পাত্রে সামান্য জল ঢেলে দিলেই বা নিজেদেব 
ভাগ্যবান মনে কবেন। নতুবা পান কবেন খাল বিল-ডোবাব দূষিত জল। 

»৮৯ মার্ঠেব একটি ঘটনা । আমাদেব সমিতিব চাইবাসা ও জামশেদপুবেব সদস্য 
মাবফৎ খবব পেলাম বিহাবেব সিংভূম, গুমলা ও সাহেবগঞ্জ জেলায এক অজানা 
বোগে আক্রান্ত হযে গত এক মাসেব ভিতব মাবা গেছে একশোব ওপব মানুষ । এটা 
অবশ্য সবকাবি মত। আক্রান্ত হযে মাবা গ্েছে বহু গবাদি পশু । ইতিমধ্যে এই 
অসুস্থতাব খবব এসেছে সংলগ্ন ওডিশা ও মধ্যপ্রদেশেব অঞ্চল সমূহ থেকে । সিংভূম 
জেলাব ওপব একটা বিস্তৃত বিপোর্ট পেলাম । বোগাক্রান্তবা সকলেই আদিবাসী, দবিদ্র, 
নিবক্ষব ও সংস্কাবাচ্ছন্ন । বোগটা এই ধবনেব-_-বোগীব ধুম জ্বব হচ্ছে, গাটে গাটে 
ব্যথা, মাথায যন্ত্রণা, ঘাড শক্ত হযে যাওযা, গলা বুজে যাওযা এবং তিনচাব দিনেব 
মধ্যে মৃত্যু । অজানা বোগটি সম্পর্কে স্থানীয় আদিবাসীদেব ধাবণা-_এসবই বোঙ্গাব 
অভিশাপেব ফল । বোগেব শিকাব যেহেতু অতি-অবহেলিত সম্প্রদায এবং এই মৃত্যুব 
জন্য, বোগ-ভোগেব জন্য তাদেব সবকাব ও সবকাবি ব্যবস্থাব বিকদ্ধে অভিযোগ নেই, 
অভিযুক্ত কবছে নিজেদেব ভাগ্যকেই, তাই ওসব ব্যাপাব নিযে আব মাথা ঘামাবাব 
প্রযোজন বোধ কবেননি কোনও বিধানসভাব প্রতিনিধি বাসাংসদ স্থানীঘ সাংসদ বাগুণ 
সমব্রই মাবণ বোগেব খবব পেয়ে একবাবেব জন্যেও ওসব অঞ্চলে যাওযাব প্রযোজন 
অনুভব কবেননি। যে বিষযটিব প্রতিকাবেব সোচ্চাবে কোনও দাবি ওঠেনি, ওঠেনি 
প্রাতবাদেব ঝড, সেখানে হেতুহীন সময নষ্ট না কবে কংগ্রেস সাংসদ নযাদিল্লিব আসল 
খুটিব আশেপাশে থাকা ও তোষামোদ কবাকে অনেক বেশি প্রযোজনীয মনে 
কবেছিলেন। তাব এই মনে কবাব পিছনেও ছিল আমাদেব আর্থ-সামাজিক 
পবিবেশেবই প্রভাব । 


গিয়েছিলাম পিনাকীকে সঙ্গী কবে সিংভূম জেলাব বান্দিজাবি গ্রামে। চাইবাসা থেকে 
মাত্র গযত্রিশ কিলোমিটাবেব পথ । কিন্তু বেশ দুর্গম । গ্রামটি জঙ্গলেব ভেতব | জঙ্গল 
ভেদ কবে আলো আসে না, সবসময অন্ধকাব ঘেবা | ছডিযে ছিটিযে বসতি এলাকা । 
গ্রামে শ'দুই ঘব--শ' দুই পবিবাব । প্রত্যেক পবিবাবেই কেউ না কেউ মাবণ ব্যাধিব 
শিকাব । খাওযাব জল চাওযাতে যে জল এনে দিলেন সে জলেব বঙ কালচে শ্যাওলাব 
মতো, তীব্র দুর্গন্ধ । জল খেতে পাবিনি । শুনলাম এ জলই ওবা পান কবেন। সংগ্রহ 
কবেন একটা প্রাচীন কুযো থেকে 1 এক বাড়িব জলেব হাডিতে উকি মাবতেই দেখতে 
পেলাম জলেব পোকা ও বেঙাচি। 

গাযেব অধিকাংশ লোকজনই দেখলাম নেশাগ্রস্ত | হাডিযাব নেশা আব কুসংস্কাবের 
নেশায ওদেব ডুবিযে বেখে বাজনীতিকদেব যখন ভালই চলে যাচ্ছে, তখন নেশা 
কাটাবাব চেষ্টায নামবে, এমন আকাঠ বোকা তাবা নন । অবাক বিস্মষে এও জানলাম, 
এও শুনলাম, উপজাতি বা অনুপজাতীৰ কোনও নেতাই এই মাবণ বোগেব প্রসঙ্গ 
বিধানসভায তুলে তুচ্ছ কাবণে ব্যতিব্যস্ত কবতে চাননি সভাব শ্রদ্ধেষ প্রতিনিধিদেব ৷ 
গুবা তোলেননি কাবণ ধবা শাসক শ্রেণী ও শোবক শ্রেণীবই প্রতিনিধি হিসেবেই 
নিজেকে তৈবি কবে নিষেছিলেন, ওইসব বধ্জিত আদিবাসীদেব আদৌ আপনলন বা 
কেউ নন। পদবি ভাঙিযে উপজাতি, অনুপজাতিব প্রতিনিধি সেজে বিধানসভা, 


৩২০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


লোকসভা, বাজ্যসভা ইত্যাদিতে স্থান কবে নিষেছেন মাত্র! 

বান্দিজাবি গ্রামেব মোডল লুগদি মুণ্ডাব সঙ্গে কথা বলেছি ৷ ওব নিজেব ছেলেটিও 
এই অজানা বোগে মাবা গেছে দিনকযেক আগে | লুগদিব ধাবণা, বোঙ্গাব অভিশাপেই 
এই মডক। দূবেব হাসপাতালে বোগী পাঠাযনি | কাবণ পাঠিষে লাভ নেই । যাদেব 
মাববাব, বোঙ্গা-তাদেব মাববেই। এই বিপদ থেকে উদ্ধাব পাবাব একটিই পথ, তা 
হলো বোঙ্গাকে সন্তুষ্ট কবা। তুষ্ট কবতে তাই বোঙ্গাব পুজো দেওযা হযেছে, বলি 
দেওযা হযেছে ছাঁগল-মুবগী 

বান্দিজাবিব কাছেই মনোহবপুব অঞ্চল | মনোহবপুব ব্লকেব বাবোটি গ্রামই 
আক্রান্ত । মনোবহবপুবেব আদিবাসীদেবও ধাবণা বান্দিজাবিব আদিবাসীদেব মতই। 
তাবাও বোঙ্গাব বোষ কমাতে পুজো দিয়েছে । বাড়ি বাঁডি মবাব খবৰ দিতে গিষে তাবা 
কাদছিলেন। না দোষাবোপ কবেননি সবকাবেব উদাসীনতাব। দোষ দেননি বোঙ্গাকে 
পর্যন্ত । দৌষ দিষেছেন নিজেদেব ভাগ্যকে । 

এবকম গ্রাম আমাদেব দেশে একটি দুটি বা দশটি বিশটি নয, আছে লক্ষ লক্ষ । 
এমন বঞ্চিত মানুষ কোটি কোটি । গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতেব আলো আব স্যাটেলাইটের 
মাধ্যমে টি ভি যোগাযোগে বিজ্ঞাপনের বা তথ্যচিত্রে যে ছবি দুবদর্শনে প্রচাবিত হয, 
তাব চেষে বহুগুণ বেশি গ্রাম দৃবদর্শনে হাজিব হযনা, আপনাব আমাব কাছে অধবাই 
থেকে যাষ। 

দৃবদর্শনেব পর্দায বা বাণিজ্যিক সিনেমা আমবা যে সুন্দব শান্ত গ্রামেব ছবি দেখি, 
তা নিষে কিন্তু আমাদেব দেশ নয । আমাদেব দেশ লক্ষ বান্দিজাবি গ্রাম নিষেই ৷ 

এত সবই আর্থ-সামাজিক পবিবেশেবই ফল। 


এই পরিবেশের 

চাবিকাঠি যাদের হাতে 

তারা চায় না ওইসব বঞ্চিত 

মানুষগুলোর নেশা কাটুক, ঘুম 
ভাঙুক, নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন 
হোক | এই সচেতনতা আনতে পারে 

অনুকূল, সুস্থ সমাজ-_ 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ । 


আব এও চবমতম সত্য-_অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে চিকিৎসা লাভেব 
স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণেব স্বাধীনতা, জীবিকাব স্বাধীনতা ইত্যাদি সব স্বাধীনতাই অর্থহীন 
বসিকতা মনে হয। 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩২১ 
মানব জীবনে সমীজ-সাংস্কৃতিক পঁবিবেশেব প্রভাব 


সংস্কৃতি দেশে দেশৈ ভিন্নতব | আবাব একই দেশেৰ ধর্মভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, 
অর্থভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা সংস্কৃতি গভে উঠেছে। 
আমাদেব দেশেব কথা ভাবুন, দেখতে পাবেন বিভিন্ন অঞ্চলেব বা প্রদেশেব সংস্কৃতিব 
মৃধো বয়েছে বিভিন্নতা, বৈচিত্রেব অভাব নেই। দার্জিলিং জেলাব সংস্কৃতিব সঙ্গে 
মালদা জেলাব সংস্কৃতিব বযেছে বহু বিভিন্নতা, যদিও দুটিই উত্তববঙ্গেবই জেলা । 
মেদিনীপুর ও পুকলিযাব সংস্কৃতিতেও বযেছে অনেক অসাদৃশ্য, যদিও দুটি জেলাব 
অবস্থান পাশাপাশি হাত ধবাধবি কবে । আমাদেব দেশেব হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, 
রৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদাষেব সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনই আছে 
তামিল, গুজবাতি, ওডিযা, বাংলা, বিহাবী ইত্যাদি ভাষাভাষীদেব সংস্কৃতিব মধ্যে 
অসাদৃশ্য। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতিব সঙ্গে শৃদেব সংস্কৃতির যেমন অসাদৃশ্য আছে, তেমনই 
অসাদৃশ্য আছে ধনী, মধ্যবিত্ত ও গবিবদেব গডে ওঠা সংস্কৃতিব মধ্যেও ৷ 

আবাব এই পশ্চিমবাংলাব সংস্কৃতিব্‌ সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তব-দক্ষিণ ভাবত এমনকি 
অন্য বাষ্্র বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক উপকবণে ও গডনে বহু সাদৃশ্য বযেছে। তাই 
এ-কথাও মনে হয ভাবত-সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ-সংস্কৃতিব প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কবে 
বঙ্গ-মংস্কৃতিব ঝপরেখা তৈবি কবা অসম্ভব | বিভিন্ন দেশেব মধ্যেও আবাব খুঁজলেই 
সস্কৃতিগ্ত মিল আমবা অনেক পাব। পাওযাই স্বাভাবিক, কাবণ, আমবা “মানব 
সং্কৃতিকই অংশ। 

আমাদেব বিভিন্ন মানব গোষ্ঠিব' মধ্যে বযেছে নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা, সঙ্গীত, শিক্প 
সাহিত্য, নৃত্য, নীতিবোধ, সমাজ ও পবিবাব চালাবাব হীতিনীতি, পোশাক-পবিচ্ছদ 
ইন্তাদি। সুতবাং একজন মানুষ কোন দেশেব কোন্‌ গোষ্ঠিব, কোন্‌ ধর্মেব, কোন্‌ 
ভাষাব, কোন্‌ শ্রেণীব প্রতিনিধি, তাব উপবই নির্ভব কববে মানুষটি কোন্‌ ভাষায কথা 
বলবে, কী জাতীয খাদ্য গ্রহণ কববে, কোন্‌ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদিব ছ্বাবা 
প্রভাবিত হবে, অংশ নেবে , কোন জাতীয পোশাক-পবিচ্ছদ পবিধান কবরে , কোন্‌ 
বীতিনীতির দ্বাবা পবিচালিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

শিশুকাল থেকে আমবণ আমাদেব প্রভাবিত করে আমাদেব সমাজ, আমাদেব 
সংস্কৃতি, ফলে আমবা সাধাবণভাবেই সেই সমাজ ও সংস্কৃতিব অংশীদাব হযে পড়ি। 
শিশুকালে ও কৈশোবে আমাদেব খাওযা-দাওযাব অভ্যাস, শিক্ষা চেতনাব স্ফৃবণ শুক 
হয মা-বাবা, আত্বীষ, গৃহশিক্ষক, স্কুলেব শিক্ষক, পাঁডা-প্রতিবেশীদেব মাধ্যমে । প্রভাব 
গডতে থাকে স্কুলেব বন্ধু, খেলাব সঙ্গী ও সমবযসী বন্ধুদের আচবণ, ব্যবহাব, কথাবার্তা 
ভালোলাগা, খাবাপ লাগাব | গডে উঠতে থাকে বাজনৈতিক মতবাদ বা বাজনৈতিক 
দূলেব প্রতি সমর্থন কবাব মানসিকতা | কেউ জেনে বুঝে, কেউ না জেনে তাব স্কুলের 

প্রভাবে, পবিবারেব গুকজনদেব প্রভাবে অথবা কলেজেব নিকটতম বন্ধুদেব 

অথবা কোনও বাজনৈতিক সচেতন কাবো প্রভাবে কোনও বাজনৈতিক দলকে সমর্থন 
কবতে শুক কবে, অথবা কেউ ব্যক্তিস্বার্থে জডিযে পডে কলেজ-বাজনীতিতে ৷ এমন 
দেখাই যাষ বাবা-মা'যেব বাজনৈতিক ও সমাজতাত্বিক-মতাদর্শকে অগ্রহণীয, ভ্রান্ত মনে 
করে সন্তান বিপবীত কোনও মতাদর্শকে গ্রহণ কবেছে। 


নীকিক (২)-_২১ 


৩২২ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


আমাদেব এবং অন্যান্য বহু সমাজেই শিশু, কিশোব-কিশোবী ও যুবক-যুবতীদেব কী 
পড়াশ্বোনায, কী জীবনে প্রতিষ্ঠাব ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতাব মুখোমুখি হতে হচ্ছে! 
সন্তানের মা-বাবাবাও ভীষণ 'ভীবৈই চাইতে শুরু করেছে, এই তীব্র প্রতিযোগিতাব যুগে 
আমাব সন্তানকে টিকে থাকতে হলে, ভাল হতে হবে, দাকণ কিছু ফল কবতে হবে । 
সন্তান স্কুলে প্রথম দু-চাবজনেব মধ্যে না থাকলে মা-বাবাবা শঙ্কিত হন। সন্তানে 
ওপব প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন তাবা | এব ফল অনেক সমযই শ্রীতিগ্রদ হয না । 
অনেক মনোবোগ চিকিৎসকই এর জন্য সাধাব্ণত অভিভাবকদেব সবামবি অভিযুক্ত 
'কবেন, অথবা পত্র-পত্রিকা ও বেতাব মাবফৎ মা-বাবাদেব দোষাবোপ কবেন। কিন্তু 
উাবা সাধাবণত কেউই বলেন না এই সামাজিক পবিবেশেব জন্য আমাদেব সমাজেব 
চূডান্ত অনিশ্চযতাই দাযী। অর্থাৎ এ সবই আর্থ-সামাজিক অবস্থাবই ফল। 

মানুষ যে ছোট গোষ্ঠীব মধ্যে বেডে ওঠে, যে গোষ্ঠীব সঙ্গে একাত্ম, সেই গোষ্ঠির 
চোখ দিযেই দেখে, কান দিষে শোনে | এ কথা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অন্য 
গোষ্ঠীব অনেক কিছুব সঙ্গে পবিচিত হযে তাদেব সঙ্গেও প্রবীত্বতী অনুভব কবে, 
তাদেব আচার-ব্যবহাব, ভালো লাগাব সঙ্গে জডিযে পড়ে । যে পূর্ববঙ্গীয বালক উদ্বাস্ত 
হযে এপাব বাংলা এসে 'জববদখল' কলোনীব বাসিন্দা, তাব ক্লাসেব প্রিয বন্ধুটি 
হযতো৷ কলকাতাব কোনও বনেদি পবিবাবেব ছেলে । বইযেব অভাব মেটাতে, একসঙ্গে 
পড়াশোনা কবতে, কলেব গান শুনতে, বেডিও শুনতে 'বাঙাল' ছেলেটি অনেকটা 
সমযই কাটায বনেদি “ঘটি'ব বাড়িতে । বনেদি বাডিব অনেক কিছুই একটু একটু কবে 
ভালো লাগতে থাকে। ভালো লাগে বনেদি সংস্কৃতি, আচাব ব্যবহাব, মহিলাদেব 
অন্দবমহলেব আডালকে মনে হয আভিজাত্যেব লক্ষণ। “বাঙাল'দেব প্রাণখোলা 
উচ্চম্ববে খুজে পা কচিব অভাব। ইস্টবেঙ্গলেব চেয়ে মোহনবাগানেব জয বক্তে বেশি 
তুফান তোলে । 

একই ঘটনা ঘটে প্রবাসীদেব ক্ষেত্রেও । তীবা প্রবাসভূমিব মানুষদেব সংস্কৃতির 
অনেক কিছুই গ্রহণ করেন পবম সমাদবে। 
সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে প্রভাবিত কবে। নাবী-পুকষদেব “ফি-মিকসিং যখন 
সাহিত্যে-চলচ্চিত্রে বিপুলভাবে বিবাজ কবে তখন সমাজে যৌন উচ্ছ্ঙ্বলাব সন্কট 
সংযোজিত হয | ছাপাব অক্ষব বা সেলুলযেডেব বুকে অপবাধ যখন আডভেঞ্যাবেব 
বাপ পায তখন আযাডভেঞ্কাব প্রিষ তকণ-তক্ণীবা অপবাধ প্রবণতাব মধ্যে উত্তেজনাব 
আগুন পোহাতে চাষ । পত্র-পত্রিকা ও প্রচাব মাধ্যমগুলো যখন শোভবাজেব মত ঘৃণ্য 
অপবাধীদেব 'সুপাব হিবো' কবাব তীব্র প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হন, তখন বহু 
কিশোব-কিশোবী ও যুবক-যুবতীবাই যে তাদেব আদর্শ হিসেবে শোভবাজেব মত 
সমাজবিবোধীদের জীবনচর্যাকেই গ্রহণ কবতে চাইবে-_এটাই স্বাভাবিক | দৃবদর্শনে 
বামাষণ, মহাতাবত যেমন অসাধাবণ জনপ্রিষতা অর্জন কবেছে, তেমনই অসাধাবণ 
ঘডিব কীটাকে প্রগতিব বিপবীতে খুবিষে দিতে চাইছে । ভক্তিব প্লাবন এনে ধর্মোন্মাদনা 
সৃষ্টি কবে মৌলবাদী শক্তিগুলোকেই উৎসাহিত কবছে, শক্তিশালী কবছে। প্রচাব 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩২৩ 


মাধ্যমগুলো নানা আজগুবি অলৌকিক ঘটনাব গালগ্পো ছেপে এক তবফাভাবে সমাজ 
ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত কবছে। লটাবি কালচাব আপ সর্বরাবগ্রাসী হতে চলেছে। 
পুজোব আডম্বব ও পুজো কালচাব যতই বাডছে ততই দেখতে পাচ্ছি যে স্বঘোষিত 
বন্তুবাদীবা জনগণকে সঙ্গে পেতে পুজো কালচাবেব সঙ্গী হযেছিলেন, ভাবাই স্বযং ঘোব 
আস্তিক হযে উঠেছেন- একটু চোখ কান খোলা বাখলে দৃষ্টান্ত মিলবে হাজাব নয, 
লাখে লাখে। সাংস্কৃতিক নানা “উৎসব'-এ হাজিব হযেছে নানা ঝা-চকচক আডম্বব ও 
হুল্লোড | চাটার্ড প্লেন, ফাইভ স্টাব হোটেল, গ্যামাব কিং ও কুইনদেব গা থেকে ঠিকবে 
পড়া আলো, ক্যামেবাৰ ফ্ল্যাশ, কী নেই গ_সুস্থসংস্কৃতি ছাডা অনেক কিছুই উপস্থিত | 

এবই মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ পান্টাতে তৎপব একদল । পাল্টে যাচ্ছেও। এবই 
পাশাপাশি সাধাবণেব সাংস্কৃতিক চেতনাকে এগিষে নিযে যেতে গ্রামে-শহবে হাজিব 
হয়েছেন আব একদল-দৃঢপ্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ । মানুষ পাপ্টে যাচ্ছেও। এবই নাম 
ইতিহাস। 


আমরা সমাজবদ্ধ জীব । 
সমাজের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিফলন 
তাই আমাদের জীবনে দেখতে পাঁই । আমরা 
কীভাবে বিকশিত হবৌ, তার অনেকটাই 
তাই আমাদের সমাজ-সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে । 


অবাক মেষে মৌসুমী ও বিস্মযকব প্রতিভা বা £7001/ নিষে আলোচনা কবতে 
গিষে এতক্ষণ খুবই সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা কবলাম তাতে অনেকে হয তো “ধান 
ভানতে শিবেব গান'-এব উদাহবণ খুঁজে পেবেছেন। কিন্তু অমাব কাছে এ সবই অতি 
প্রাসঙ্গিক মনে হযেছে। কাবণ আমি চাই, ভবিষ্যতে আবাব কোনও বিস্মযকব প্রতিভাব 
খবব প্রচাবিত হলে পাঠক-পাঠিকাবা বিভ্রান্ত বোধ না কবেন, নিজেবাই সঠিক 
অনুসন্ধানে নামতে পাবেন, অথবা এমন বিস্মঘকব প্রতিভাব পিছনে জাগতিক 
কাবণগুলোব হদিশ অপবকেও দিতে পাবেন। 


অবাক মেষে মৌসুমীব বহম্য সন্ধানে 


মৌসুমীকে জানতে, মৌসুমীব ওপব প্রাথমিক পবীক্ষা চালাতে আদ্রা যাবো ঠিক 
কবে ফেললাম ৷ ২৯ আগস্ট *৮৯ সম্ধ্যাব পাভলভ ইনস্টিটিউটে ডাঃ বাসুদেব 
ুখোপাধ্যাযকে পেযে গেলাম । ডাঃ যুখোপাধ্যায আলিপুব সেষ্টরাল জেলের মনোবোগ 


৩২৪ অলৌকিক নয়, লৌকিক 


বিশেষজ। তিনি মৌসুরীব কাছে দিযেছিলেন। ১৩ আগস্ট +৮৯-ব আনন্দবাজীবে 
একেই পাভলভ ইন্সিটিটিউটেব অধিকর্তা ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলীব ছাত্র বলে পবিচয 
দেওযা হয়েছিল । ডাঃ মুখোপাধ্যাকে জিজ্ঞেস কবেছিলাম, " মৌসুমীকে পবীক্ষা কবে 
কী মনে হলো আপনাব % 

- 'অসাধাবণ ! কথা বললে অবাক হয়ে যাবেন। যে কোনও প্রশ্ন করুন, 
কম্পিউটাবেব মত উত্তব দিযে যাবে । আপনিও কি যাবেন নাকি ” 

বললাম, “যাওযাব ইচ্ছে আছে। আপনি কী ধবনেব প্রশ্ন কবেছিলেন £৮ 

--%ও অনেক কিছু । যেমন অসাধাবণ স্মৃতি, তেমনই মেধা । এইটুকুন তো বষেস, 
এব মধ্যেই ডাচ্‌, জার্মান ও দস্তব মতো শিখে ফেলেছে শ্মার্টলি ডাচ্‌, জার্মান বলে 1 

এই পর্যস্ত বলেই সুব পাণ্টালেন বাসুদেববাবু, “আমি মশাই শুধুই মনোবোগ 
বিশেষজ্ঞ, আপনাব মত গৌষেন্দী নই । দেখুন, আপনি হযতো' মৌমুমীব মধ্যে অন্য 
কিছু খুজে পাবেন ।” 

কথায শ্লেষেব সুব স্পষ্ট । অবতাব, অলৌকিক ক্ষমতাধব ও জ্যোতিষীদেব দাবি 
যাচাই কবতে সত্যানুসন্ধান কবি বটে, কিন্তু গোষেন্দাগিবি তো আমাৰ নেশা বা পেশা 
নয । এই.ধবনেব ঠেস দেওযা কথা কি নিজেব প্রতি আস্থাহীনতাব ফল ? মৌসুমীব 
মেধা বিষযে যে সিদ্ধান্তে গৌছেছেন, সেটা সঠিক নাও হতে পাবে মনে কবেই কি এমন 
কথা বললেন ? 


২ সেপ্টেম্বব "৮৯ বাতে 'হাওডা-চক্রধবপুব প্যাসেঞ্জাব' ধবলাম। সঙ্গী হলেন 
চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী ও আমাদেব সমিতিব সদস্য মানিক মৈত্র। ট্রেনে 
সহযাত্রী হিসেবে পেলাম সুবীব চট্রোপাধ্যায ও শঙ্কব মালাকাবকে | ওবাও মৌসুমীব 
বাড়িই যাচ্ছেন 'প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থা'ব তবফ থেকে । ৭ সেপ্টেম্বব ববীন্দ্রসদনে 
মৌসুমীকে অভিনন্দন জানাবেন প্রমাব তবফ থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশক্কব বায, 
তাবই প্রযোজনে কিছু কথা সাবতে ৷ ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায এই অনুষ্ঠানেব বিশাল 
বিশাল বিজ্ঞাপনও প্রকাশ কবেছে প্রমা। 

আদ্রায যখন পৌঁছলাম তখন সকাল ছগ্টা। ঝডিযাডিহিব রেল কোযার্টাবে 
মৌসুমীদে বাড়ি পৌঁছলাম সাডে ছণ্টায । পাহাবাবত পুলিশ ঢোকাব মুখে বাধা দিলেন! 
মৌসুমীব বাবা সাধনবাবুব সঙ্গে আমাদেব পবিচয কবিষে দিলেন সুবীববাবু । সাধনবাবু 
ভিতবে নিষে গেলেন। এক ঘবেব ছোট কোযার্টাব। সামনে একফালি কাঠের জাফবি 
ঘেবা বাবান্দা | ভিতবে বান্না ঘব | ঘবে দিনেব বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। 
সাধনবাবু আলাপ কবিষে দিলেন স্ত্রী শিপ্রা ও দুই মেষে মৌসুমী এবং মহ্যাব সঙ্গে । 

সাধনবাবু টানা ঘণ্টা দুযেক মৌসুমী বিষযে নানা কথা শোনালেন, দেখালেন দেশেব 
বিভিন্ন প্রান্তেব পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে নিযে প্রকাশিত লেখা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও 
ব্যক্তিব কাছ থেকে আসা চিঠি ও টেলিগ্রাম ৷ জানালেন ২১, ২২, ২৩ সেপ্টেম্বব 
মৌসুমীকে নিষে দিল্লিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রীব আমন্ত্রণে । অফিস “স্পেশাল লিভ' 
দিষেছে। আমন্ত্রণেব চিঠি দেখতে চাওযায বললেন, চিঠি অফিসে আছে । শুনলাম 
আমেবিকা যুক্তবান্ট্রে বিশ্বখ্যাত প্যাবাসাইকোলজিস্ট আইন স্টিভেনসন সাধনবাবুকে 


অলৌকিক নয়, লৌকিক ৩২৫ 


টিঠি পাঠিযে জানিয়েছেন, মৌসুমীকে পবীক্ষা কবতে আসছেন। 

সাধনবাবুর কথায মাঝেই জিজ্ঞেস কবলাম, “কিছু কিছু পত্রিকায লেখা হযেছে 
মৌসুমীব জ্ঞান গ্যাজুযেশন [লিভেলের। মৌসুমী বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা কবছে। 
কথাগুলো কি সত্যি ?” 

সাধনবাবু জানালেন "্গ্যাজুযেশন কী বলছেন, ওব জ্ঞান অনার্স লেভেলেব । ও 
মাধামিকে বসতে বাধ্য হচ্ছে, মাধ্যমিক না দিলে কলেজে ভর্তি কৰা আইনগত 
অসুবিধে আছে বলে। তরে এটুকু জেনে রাখুন মাধ্যমিকে ও ফার্স্ট হবেই এবং বেকর্ড 
নাম্বার পেয়েই। ওর হাই স্ট্যা্ভার্ডেব উত্তর কজন এগজামিনাব বুঝবেন সে বিষয়েই 
সন্দেহ আছে । আর ওর গরেষণাব যে সব খবব প্রকাশিত হযেছে, তা সবই সত্যি | ওব 
রিসার্ঠের কাজ শেষ হলে পৃথিবী জুডে হৈ-চৈ পড়ে যাবে । একটুও না বাড়িপ্যই বলছি, 
প্রত্যাশা বাথছি ও নোবেল প্রাইজ পাবে এবং শিগগিবই 1” 

“কী বিষয় নিয়ে রিসার্চ কবছো তুমি ?” মৌসুমীকে প্রশ্নটা কবলে উত্তব দিলেন 
বাধনবাবুই “তিনটি বিষয নিযে বিসার্চ কবছে। বিষয তিনটি খুবই গোপনীয 1 আব যে 
সব সাংবাদির এসেছিলেন তাদেব কাউকে বলিনি। আপনাকে বলেই শুধু 
বলছি_ এযার পলিউশন, সোলাব এনার্জি ও কোলকে সালফার মুক্ত কবাব বিষয নিষে 
বর্তমানে গবেষণা কবছে। পববর্তীকালে জেনেটিকস নিযে গরেষণাব ইচ্ছে আছে। 
অনেক দেশের নজর ওর ওপর বয়েছে। গবেষণাব বিষযটি জানাজানি হযে টৌলে 
বিদেশী শক্তি ওকে কিডন্যাপ কবতে পারে। তাই এই গোপনীযতা ।” 

“মৌসুমী তোমাব গরেষণাব কাজ কেমন এগোচ্ছে।” 

এবাবের উত্তর মৌসুমীই দিল, "খুব ভালমতই এগোচ্ছে, আশা কবছি এব জন্যে 
নোবেল পাব আডাই বছবের মধ্যে 1” 

ঘণ্টা দুযেকেব মধ্যে নানাবকম গল্প-সন্প, হালকা বসিকতা, মুডি-তেলেভাজা, চা 
ইত্যাদিব মাঝে মাঝে মৌসুমীকে যত বাবই প্রশ্ন কবেছি প্রায ততবাবই উত্তব দিযেছেন 
সাধনবাবু এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিপ্রাদেবী | ইতিমধ্যে গুঁবা দুজনেই জানালেন, বিভিন্ন 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেব কথা, ধাবা প্রত্যেকেই মৌসুমীব জ্ঞানেব দীর্ঘ পৰীক্ষা নিষে 
বিস্মিত হযেছেন ৷ আমাকে সাধনবাবু বললেন, “আপনি যে কোনও কেন্দ্রীয় বা বাজ্য 
মন্ত্রীব নাম জিজ্ঞেস ককন, দেখবেন পটাপট উত্তব দেবে, অথবা জিজ্ঞেস ককন না 
কোনও দেশে বাষ্ট্র প্রধানের নাম । অথবা অন্য কিছুও জিজ্ঞেস কবতে পাবেন 1” 

সাধনবাবু মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কবলেন, “বাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী হন ৮ 

মৌসুমী বলে গেল, “থার্টি ফার্ট অক্টোবব নাইনটিন এইট্‌টি ফোব 1” 

সাধনবাবুব আবাব প্রশ্ন, “কবে কলকাতাব জন্ম হযেছিল ?” 

সাধনবাবুব চকচকে চোখে উৎসাহিত প্রশ্নে ও মৌসুমীব জবারে সুবীববাবু ও 
শঙ্কববাবু যথেষ্ট উৎসাহিত হচ্ছিলেন। 

সুবীববাবু আমাকে জিজ্ঞেস কবলেন, “সব ঠিক ঠিক উত্তব দিচ্ছে তো ?” 

বললাম, “হ্যা ৷” 

ইতিমধ্যে সাধনবাবু আবও অনেক প্রশ্নই কবেছেন। আমাকেও এই ধবনে প্রশ্ন 
কবে মৌসুমীব স্মবণ শক্তির পৰীক্ষা নিতে আবাবও উৎসাহিত কবলেন সাধনবাবু ও 


৩২৬ অলৌকিক নয়, লৌকিক 


শিপ্রাদেবী। 

না, জিজ্ঞেস কবলাম না । কাবণ মৌসুমীব বাবা মা যেভাবে আমাকে পৰীক্ষা নিতে 
মানসিক ভাবে চালিত কববেন সেভাবে পৰীক্ষা নিলে যে বাণ্তবিকই পবীক্ষটা আব 
পৰীক্ষা থাকবে" না, সে বিষযে সচেতন ছিলাম । 

পত্র-পত্রিকা পডে ও দৃবদর্শনেব কল্যাণে জেনেছিলাম সাধনবাবু বিজ্ঞানী । মৌসুমী 
তাকে বিজ্ঞান গবেষণাব সাহায্য কবে । এও জেনেছি মৌসুমীব মা শিপ্রাদেবীও ভাল 
ছাত্রী ছিলেন । কিন্তু সাধনবাবু আব শিশ্রাদেবীব কথাবার্তায, ব্যবহাবে এই জানাকে সত্য 
বলে মেনে নিতে খুবই ঝষ্ট হচ্ছিল দুজনেব বাক্‌ চাতুর্যকে তাবিফ কবেও বাস্তব সত্যকে 
টেনে আনতে বললাম, “ডাক্তাব ডি এন গাঙ্গুলী জানন্দবাজাবেব প্রতিবেদককে 
বলেছেন,“ মৌসুমীব তীক্ষ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তিব পিছনে আছে সম্ভবত বছ প্রজন্ম পূর্বে 
কোনও সুপ্ত জিন, এই মেষেটিব মধ্যে যাৰ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।” এই পবিপ্রেক্ষিতে 
আপনাব ও আপনাব স্ত্রীব কাছে আপনাদেব পূর্ব পুকষদেব বিষযে জানতে চাই ।” 

সাধনবাবু জানালেন, “আমাদেব পূর্বপুকষদেব কেউ শ্রুতিধব ছিলেন বলে কোন 
দিনই শুনিনি ।” আবও জানালেন চাষ-বাসই ছিল পূর্ব পুকষদেব জীবিকা । সাধনবাবু 
ও াব দাদাই প্রথম চাকবী কবছেন। শিপ্রাদেবী জানালেন, “আমাব বাবা ঠাকবুদারা 
ছিলেন বড বড অফিসাব 1” 

“কি ধবনেব বড অফিসাব ”” প্রশ্ন কবে জানতে পাবলাম, বাবা ছিলেন গ্রামে 
পোস্ট অফিসেব পোস্ট মাস্টাব এবং ঠাকুবদা ছিলেন বাকুডা জেলাব একটি গ্রামেব. 
প্রাইমাবি স্কুলেব হেডমাস্টাব | 

সাধনবাবু '৬৯ সালে স্কুল ফাইনালে পাশ কবেছেন থার্ড ডিভিশনে | *৭৩-এ পাশ 
কোর্সেব বি এস সি পাশ কবেন । বিষয ছিল ফিজিক্স, কেমেস্টি ম্যাথমেটিক্স। *৭৮ এ 
ধানবাদেব ফুষেল বিসার্চ ইন্সিটিটিউট-এ স্টেনোগ্রাফাব হিসারে যৌগ দেন । +৮২-তে 
প্রমোশন গেষে জুনিযাব লেববোবেটবি আসিস্ট্যান্ট হন এবং বর্তমানে জুনিযব 
সাইনটিস্ট পদে কাজ কবেছেন। 

শিপ্রা দেবী স্কুল ফাইনাল পাশ কবেছেন *৭৪-এ থার্ড ডিভিশনে | '৭৮-এ পাশ 
কোর্সে বি এ পাশ কবেন। স্টেনোগ্রাফি জানেন ৷ '৮৬-তে ইনটিপ্রেটেড চাইল্ড 
ডেভলাপমেন্ট-এ সুপাবভাইজাব পদে যোগ দেন। 

শিপ্রা দেবী লক্ষ্মী ভক্ত। সাধনবাবু মা-কালীব। শিপ্রা দেবীকে জিজ্ধেস কবলাম, 
“একটি পত্রিকা প্রকাশিত হযেছে, আপনি নাকি মৌসুমীব জন্মের সময দেখেছিলেন 
মা লক্ষ্মী শ্বেতবর্ণা সবস্বতীব বপ নিষে আপনাব কোলেব কাছে এসে মিলিয়ে যান। 
ঘটনাটা কি সত্যি ?” 

শিপ্রা দেবী উত্তৰ দিলেন, “পুবোপুবি সত্যি ।” 

“আপনি কি বিশ্বাস কবেন মৌসুমীই সবন্বতী ?” 

“মৌসুসী এই বযসেই যেভাবে গবেষণাব কাজ দ্রুততাব সঙ্গে এখিযে নিষে চলেছে 
তাতে এমনটা বিশ্বীস কবা কি অবাস্তব কিছু ?” 

“মৌসুমী কী কীভাষা তুমি জান ?” জিজ্ঞেস কবায মৌসুমী বাবা ও মা জানালেন, 
বাংলা, হিন্দি, ইংবেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষা জানে । 


অলৌকিক নষ, লৌকিক. ৩২৭ 


আমার লেখা 'অলৌকিক নয, লৌকিক' বইটি থেকে দুটি বাক্য একটি সাদা 
পাতায লিখে ফেলল মানিক । পাতাটা এগিষে দিল যৌসুমীব কাছে । অনুবোধ কবলাম 
চাবটি ভাষাতেই বাক্য দুটি অনুবাদ কবে দিতে। 

সাধনবাবু বললেন, “ও পবীক্ষা কবতে চাইছেন * আপনাদেব এত ঝামেলাব ও 
কষ্টেব কোনও দবকাব হবে না।” তাক থেকে একটা বই. রেব করে তাৰ থেকে একটা 
পৃষ্ঠা মৌসুমীব সামনে মেলে ধবে বললেন, “এখান থেকে বাংলটা পড়ে চারটে 
ভাষাতেই অনুবাদ কবে কাকুদেব শুনিযে দাও 1” 

সাধনবাবুব বাখা বইটা তুলে নিষে বললাম, “হিন্দি, ডাচ, জার্মানেব কিছুই বুঝবো 
'না। তাইতেই মৌসুমীকে দিযে লিখিবে লিচ্ছি। যাবা জানেন তাদেব দেখিযে নেব (” 

মৌসুযী বাব কষেক পড়ে বললো, “ইংবেজি কবতে পাববো না” বললাম, “তাই 
লিখে দাও 1” 167191-এব জাযগায় ৭২০ লিখে তলায নিজেব নাম সই করে 
দিল । হিন্দিতে প্রথম দুটি বাক্য অনুবাদ কবলো | ইতিমধ্যে মা বললেন, “কেন, তুমি 
রতি পাননি টেনে রিনা নন ইনেজি কিতা 
বললেন, “তুমি তো জান যুগেব ইংবেজি ৪1৪ | চেষ্টা কব চেষ্টা কব 1 মৌসুমী "17 
110৫5] ভা পর্যন্ত লিখে প্রথম বাক্টা অসমাপ্ত বাখলো কষেকটা ডট্‌ চিহ্ু দিযে! 
তাবপব দ্বিতীয বাক্যটা শেষ কবলো । 0010 লিখে লিখলো 10 | 39727 লিখেও 
1০ তাবপব স্বাক্ষব ও তাবিখ। 

সাধনবাবু আমাকে কিছু বলছিলেন । শুনছিলাম | সেই সুযোগে শিপ্রা দেবী 
মৌসুমীকে ইংবেজি অনুবাদে অসমাপ্ত অংশটুকুব ইংবেভিটা বলে দিযে লেখালেন 
আমাদেব পাচ আগন্তরেব উপস্থিতিতেই। আমি শিপ্রাদেবীকে বললাম, “পবীন্ষাটা 
মৌসুমীব নিচ্ছি, আপনাব নয। অতএব, আপনাব বলে দেওযা অংশটা কাটুন?” 
অসন্তুষ্ট শিপ্রা দেবী লম্বা দাগ টেনে কাটলেন | 'অবশ্য না কেটে মৌসুমীব ইংবেজি 
ভ্ঞানেব প্রমাণ হিসেবে ধবে নিলেও মৌসুমীব মল্যাযনেব ক্ষেত্রে সামান্যতম তাবতম্য 
ঘটতো না। কাবণ শিপ্রা দেবীব অনুবাদও ছিল সম্পূর্ণ ভুলে ভবা । কাটা অংশে 
মৌসুমী, সাধনবাবু ও সুবীব চট্টোপাধ্যাব স্বাক্ব কবলেন ! 

শিপ্রা দেবী আবাব মুখ খুললেন,“ মৌসুমী, তুমি ডাচ ও জার্মান বে সব শব্দগুলো 
শিখেছ সেগুলো বলে দাও তো।” বললাম, “তাব কোন প্রযোজন নেই । 'ধন্যবাদ' 
কথাটা ২৫টি ভাবায কেউ বলতে বা লিখতে শিখলে এই প্রমাণ হ্যনা যেসে ২৫টি 
ভাষা জানে ।” 

দুটি বাক্যেব হিন্দি অনুবাদে মৌসুমী তুল করেছিল ১৩টি । একথা পবেব দিন 
জেনেছিলাম কলকাতা ৫৫-ব বাষ্ট্রভাষা ভ্ঞানচক্রেব অধ্যক্ষ নিমাই মণ্ডলেব কাছ 
থেকে । ইংবেজি অনুবাদে অবস্থা আবও খাবাপ। গ্রথম বাক্যটিব কথা তো আগেই 
বলেছি। দ্বিতীয বাক্যটিব অনুবাদও ছিল আগাগোডা অর্থহীন ও ভুলে ভবা। 

সাধনবাবু এক সমঘ বলতে শুক কবলেন, শরিভিন অনোবিজী ও পরপিকা 
মৌসুমীকে 'প্রডিজি' বলে ঘোষণা করেছে। মৌদুমীব আই কিউ অবশ্যই প্রডিজি 
মিনিমাম লেভেলেব চেয়ে অনেক বেশি, ওব আই কিউ ২৮০1৮ 

তৈবিই ছিলাম নর্মান সুলিভান-এব লেখা “টেস্ট ইযোব ইনটেলিজেন্দ' বই-এব 


৩২৮ অলৌকিক নষ, লৌকিক 
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অলৌকিক নয়, লৌকিক ৩২৯ 


ইজি গুপ থেকে তিনটি এবং 'মোব ডিফিকা-্ট' গ্রুপ থেকে দুটি আই কিউ দিলাম । 
যাবা আই কিউ ক্ষমতা ন্যুনতম দাবীদাব তাবা প্রত্যেকেই এই পাচটিব মধ্যে অন্তত 
তিনটি প্রশ্নেব উত্তব দিতে সক্ষম! মৌসুমী আমাদেৰ প্রত্যেককে নিবাশ কবে 
সাধনবাবুব দাবিব চূড়ান্ত অসাডতা প্রমাণ কবলো দুটিব ক্ষেত্রে “পাবরো না” জানিয়ে 
এবং তিনটিব ক্ষেত্রে ভুল উত্তব দিযে । 

তিনটি অংক দেওযা হলো । যাব মধ্যে দুটি সিক্স সেভেন লেভেলেব । প্রথম 
অংকটি__ দুটি মৌলিক সংখ্যাব যোগফল ৭৫ । সন্ভাব্য সংখ্যা দুটি কত ? ইংবেজিতে 
লেখা প্রশ্নটা মানিকরেই পড়ে দিতে হলো । মৌসুমী মানে বুঝতে পাবছিল না। বাংলা 
মানে কবে মৌলিক সংখ্যাব ব্যাখ্যা করে দেওযা হলো- যে সংখ্যাকে শুধু মাত্র সেই 
সংখ্যা এবং ১ দিযে ভাগ কবা যায তাকেই বলে মৌলিক সংখ্যা । 

এত বোঝানোব পবও মৌসুমী লিখলো ৫২ ও ২৩। উত্তবটা অবশ্যই ভুল । কাবণ 
€২কে ২, $, ১৩ ইত্যাদি দিযে ভাগ কবা যায। 

দ্বিতীষ অংকটি ছিল, বাম শ্যামেব দোকানে এলো । ৫০ টাকাব জিনিস কিনে ১০০ 
টাকা দিল । শ্যামেব কাছে খুচরো না থাকাষ শ্যাম মধুব দোকান থেকে বামেব ১০০ 
টাকা দিযে খুচবো এনে ৫০ টাকা বামকে দিল বাম চলে গেল । মধু এসে জানালো 
১০০ টাকাটা নকল । শ্যাম মধূকে ১০০ টাকাব একটা নোট ফেবত দিতে বাধ্য হলো । 
শ্যামেব কত টাকা ক্ষতি হলো ? পু 

মৌসুমী বাব কেক প্রশ্নটা পডলো। ওব বাবাও প্রশ্নটা বুবিষে দিতে সাহায্য 
কবলেন। মৌসুমী বাবাব দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন কবলো,“২০০ টাকা হরে না বাবা!” 

সাধনবাবু বললেন, “তাই লেখোশ। এই কথাব মধ্য দিযেই সাধনবাবু মৌসুমীকে 
২০০ টাকা লেখাব সংকেত দিলেন । আমি নিশ্চিত, সাধনবাবুব কাছে উত্তবটা অন্য 
কিছু মনে হলে “আব একটু ভাব”জাতীয কিছু বলে বুঝিয়ে দিতেন উত্তব ঠিক হচ্ছে 
না। 


মৌসুমী উত্তব ২০০ টাকা লিখে স্বাক্ষব কবলো। এই উত্তবটাও মৌসুমী ও 
সাধনবাবুব ভুল হলো । উত্তব হরে ১০০ টাকা । কাবণ, শ্যাম মধুব কাছ থেকে ১০০ 
টাকা পেয়েছিল, ১০০ টাকাই ফিবিষে দিল । লাভ-ক্ষতি শূন্য ৷ ক্ষতি শুধু বামকে, 
দেওযা ৫০ টাকাব জিনিস ও ৫০টি টাকা । 

ব্যর্থতা ও অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বেবিষে আসতে সাধনবাবু বললেন, “ও ফিজিক্স, 
কেমেস্ত্রিতে অনার্স স্ট্যান্ডার্ডে। ওকে বুঝতে হলে ওই সব নিযে প্রশ্ন ককন।” 

এমন একটা অবস্থাব জন্যও তৈবি ছিলাম । পচা প্রশ্ন লিখে উত্তব দেওযাব মত 
জায়গা বেখে হাজিব করলাম মৌসুমীব সামনে । প্রশ্নগুলো অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক 
থেকে বি এস সি পাশ কোর্স মানেব। প্রথম প্রশ্ন “41721 15 116 1071018 01 
00101 21100) 9 

মৌসুমী পবিষ্কাব অক্ষরে লেখা ইংবেজিও পড়তে পাবছিল না । পড়ে বাংলা মানে 
কবে দেওযাব পবও মৌসুমী উত্তবেব সংকেতেব আশাষ বাবাব মুখেব দিকে চেয়ে 
বইলো । বাবা বললেন, “মনে নেই পটাসিযাম আ্যালার্মেব ফর্মুলা ” বাবাব সব চেষ্টাতে 
ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিষে মৌসুমী লিখল '$০"। কবলো স্থাক্ষব। 


৩৩০ অলৌকিক নয, লৌকিক 


দবিতীষ প্রশ্ন ছিল "79115 176 0119 01 0197108119801019 ?" মৌসুমীকে 
পূর্ববৎ বাংলা মানে কবে দিতে হলো । মৌসুমী আবাব দীর্ঘ সময নিযে শেষ পর্যন্ত 
লিখলো "1০" | কবলো স্বাক্ষব। 

তৃতীয প্রশ্ন “//78115 09 90.1481911851011 01 27 9010?" প্রশ্ন নিযে মৌসুমী 
এবাবও খাবি খেল । সাধনবাবু বললেন, “আ্যাসিড কাকে বলে মনে নেই ।” মৌসুমী 
দম দেওযা পুতুলেব মত বলে গেল, আযাসিড কাকে বলে । সাধনবাবু মেয়েকে বাব বাব 
কবে ধবিষে দিতে চাইলেন। কিন্তু মৌসুমী আবাব ব্যর্থতাব পবিচয দিযে লিখলো 
10” | 

চতুর্থ প্রশ্ন +//79115 ৫0191/0 প10000/?” বাংলা মানে বলে দেওযা সত্বেও 
মৌসুমীব কিছুই বোধগম্য হলো না। বাবা ৪1০/02%-ব মানে ধবিযে দিতে 
বলেছিলেন, “ কার্বন মানে হিবে ।” না, মৌসুমী তাও উত্তব খুজে পীঁযনি । লিখেছিল 
শা০”। 

শেষ প্রশ্ন ছিল “//018115 116 ০0170101001 1018 81019 01 ০0170980110 1//911118 
9001809 ?" এবাব বাংলা কবে দেওষা সত্বেও মৌসুমী কেন, সাধনবাবুও মানে ধবতে 
পাবলেন না। 

প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তবেব পাতাষ সাধনবাবু ও সাক্ষী হিসেবে সুবীরকুমাব চ্যাটার্জিব 
স্বাক্ষব কবিষে নিলাম। 

সাধনবাবুব নিজেব বাড়ি বেল-কোযার্টাোবেব কাছেই। সেখানেই মৌসুমীব 
গরেষণাগাব | আমবা সকলেই গেলাম সেখানে । ছোট বাডি। তাবই ঘবেব 
দেওযালেব ব্যাকেব দুটি সাবিতে কযেকটা টেস্ট টিউব, বাউন্ড বটম ফ্লান্ক ইত্যাদি 
সাজান | এটাকে গবেধণাগাব বললে গবেষণা ব্যাপাবটাকেই ছেলেখেলা পর্যাষে টেনে 
নামান হয । 

সাধনবাবুকে বললাম, “আলোকপাত পড়ে জানলাম, মৌসুমীব টাইপেব স্পিড 
ইংবেজিতে ৯০ এবং বাংলা ৪০ । ওব টাইপেব স্পিড নিষে বিভিন্ন পত্রিকাষ বিভিন্ন 
কথা লেখা হযেছে । কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে__আমাব মত অনেকেই বুঝে উঠতে 
পাবছেন না। এ বিষযে আপনাব মুখ থেকেই শুনতে চাই ।” 

সাধনবাবু জানালেন, “ইধবেজিতে ওব স্পিড মিনিটে ৬০, তবে বাংলায ধবে ধবে 
টাইপ কবে। কোনও স্পিড নেই।” 

ইংবেজি টাইপেব পবীক্ষা নিতে চাওযাষ শিপ্রা দেবী একটা বই এগিয়ে দিলেন 
মেষেব দিকে । আমি সেই বইটা সবিষে এগিষে দিলাম “সানডে' পত্রিকাব ২৩-_২৯ 
জুলাই সংখ্যাব পৃষ্ঠা ২১। মৌসুমী টাইপ কবলো ১ মিনিট সমযে যতটা পাবলো | 
স্বাক্ষব কবলো নিজেই । সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষব দিলেন সাধনবাবু ও সুবীববাবু ৷ 
সাধনবাবু এও লিখে দিলেন এটা এক মিনিটে টাইপ কবা হযেছে। 

দমদম মতিঝিল কলেজেব গাষে হিলনাব কমার্শিযাল ইনস্টিটিউট-এব ইনস্াক্টব 
নিবঞ্জন দাসেব সঙ্গে দেখা কবে মৌসুমীব কবা টাইপেব পাতাটা দিযে জানতে 
চেয়েছিলাম, এটাব টাইপিং স্পিড কত  শ্রীদাস এই কাগজেই লিখে দিলেন স্পিড 
২২। অবশ্য টাইপিং নির্ভুল ছিল না। ভুল ছিল তিনটি | আমবা কযেকজন টাইপ 
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৩৩২ অলৌকিক নয়, লৌকিক 





শিক্ষার্থীৰ উপব পৰীক্ষা চালিযে দেখেছি, ভাবা ওই অংশটুকু ৩৫ থেকে ৪৫ সেকেন্ডের 
মধ্যে কবে দিতে পেবেছেন | 

বিদায লগ্নে মৌসুমীব বাবা অনুবোধ কবলেন, মেষেব এ অকৃতকার্যতাকে প্রকাশ না 
কবাব জন্য । সেই সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্ববেব সন্ধ্যায় ববীন্দ্র সদনে মৌসুমীকে অভিনন্দন 
জানাবাব অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাব আমন্ত্রণ জানালেন। 

আমাদেব গাচ আগস্তককে বিক্লা তুলে দিতে এলেন সাধনবাবু । সাধনবাবুকে 
বললাম, “মৌসুমী খুব সুন্দব যথেষ্ট সম্ভাবনাময একটি মেযে। ওব মুখ চেয়ে 
আপনাকে একটি অনুবোধ, ওকে না বুঝিষে মুখস্থ কবাবেন না । এতে প্রচাব হযতো 
পাবেন কিন্তু এই না বুঝে মুখস্থ কবাব-প্রবণতা ওব বুদ্ধি বিকাশের পক্ষে বাধা হতে 
পাবে 1” 

৭ আগস্ট “79 17891601901" দৈনিক পত্রিকা বক্স কবে প্রকাশিত হলো 
মৌসুমীকে পবীক্ষা কবাব ও তাব অনুত্তীর্ণ হওযাব খবব। 
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৩৩৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


৭ আগস্ট সন্ধ্যা আমাদেব সমিতিব পক্ষে আমি এবং কযেকজন 'ববীন্দ্র সদন'-এ 
উপস্থিত ছিলাম মৌসুমীব অভিনন্দন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ কবতে ! 

মৌসুমীকে অভিনন্দন জানিষে ঘোষণা মত অন্নদাশঙ্কব বায কযেকটি প্রশ্ন 
কবলেন। মামুলি প্রশ্ন ৷ সচেতন দর্শকবা আশ্চর্য হযে লক্ষ্য কবলেন অন্নদাশঙ্কব বাষেব 
ইংবেজিতে কৰা প্রশ্ন “ডু ইউ ওযান্ট হ্যাপিনেস ”" স্পষ্ট ভাষায উচ্চাবিত হলেও ও 
মানে ধবতে পাবলো না । উত্তব দিল “আই ওয়ান্ট টু বি এ সাষেনটিস্ট” । অন্নদাশঙ্কব 
হেসে ফেলে আবাব প্রশ্নটা কবলেন। মৌসুমী বিষযটা ধবতে চাইছিল কিন্তু পাবছিল 
না। পাশে বসা কৃষ্ণ ধব প্রশ্নটা বাংলা কবে দিলেন । এবপবও অন্নদাশঙ্কব যেসব 
ইংবেজি প্রশ্ন কবেছিলেন, তাব বাংলা অনুবাদ কবে দিতে হয পাশে বসা কৃষ্ণ ধবকে। 

সাধনবাবু কিছু বলতে উঠলেন । মেযেব বিষযে অনেক কিছুই বললেন | আবাবও 
ঘোষণা কবলেন হিন্দি, ইংবাজি, ডাঈ,জার্মান ভাষা জানে । সাধনবাবুই মেয়েকে 
কষেকটা প্রশ্ন কবলেন। ও উত্তব দিল। আমি প্রমা সংস্থাব অন্যতম ব্যবস্থাপক 
সুধীববাবু ও শংকববাবুকে বললাম আমাকে কিছু প্রশ্ন কবাব অনুমতি দেবেন ? সভাব 
পবিচালক অমিতাভ চৌধুবী আমাকে অনুবোধ কবলেন কোনও প্রশ্ন না কবতে এবং 
সাধনবাবুব মিথ্যা ভাষণেব প্রতিবাদ না কবতে । যুক্তি হিসাবে শ্রীচৌধুবী দুটি কাবণ 
দেখিযেছিলেন। এক মেষেটি তাৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠানেই অপমানিত হলে চবম 
আঘাত পাবে । দুই অনুষ্ঠানে গোলমাল হতে পাবে । অগ্রজ-প্রতিম অমিতাভ 
চৌধুবীব অনুবোধকে আদেশ হিসেবে শিবোধার্য কবে নিয়েছিলাম । 

৭ সেপ্টেম্ববেব টেলিগ্রাফে মৌসুমীব বিষযে আমাদেব সমিতিব মতামত প্রকাশিত 
হওযাব পবদিনই, অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্ববেব টেলিগ্রাফে দেখলাম সাধনবাবু টেলিগ্রাফেব 
সাংবাদিককে জানিষেছেন, সে দিনেব পবীক্ষায খাবাপ কবাব কাবণ মৌসুমী সেদিন 
'ব্যাড মুড'-এ ছিল এবং কিছু প্রশ্ন ছিল সাধনবাবুবও বোধশক্তিব অগম্য ৷ মৌসুমীকে 
নাকি আমি পোস্ট গ্র্যাজুযেট লেভেলেব প্রশ্ন করেছি । আই কিউ-এব প্রশ্নগুলো নাকি 
ব্যাঙ্কের প্রবেশনাবি অফিসাব নিযোগ পৰীক্ষা দেওয়া হয। অনুবাদ কবতে 
দিষেছিলাম গ্র্যাজুষেশন লেভেলে । তাবপবই সাধনবাবু আবাব পৰীক্ষা কবাব জন্য 
আমাব ও আমাদেব সমিতিব উদ্দোশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুডে দিয়েছেন । 

সেই সঙ্গে জানিযেছেন এটা ভুললে চলবে না সে সাত বছবেব শিশু এবং ১৯৯১-এ 
মাধ্যমিকে বসবে । 

মৌসুমীব মুড ছিল না বলে সবই ভুল কবেছে, এমনটা বিশ্বাস কৰা খুব্ঠকঠিন। 
তর আমবা সাধনবারব দেওযা আবাব পৰীক্ষা গহণেবপরতাবকে স্বাগত ভানিযেছি। 

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতাব, দৃবদর্শন, সংবাদ সবববাহ সংস্থা 'সহ. প্রচাব 
মাধ্যমগডলো, বাজ; শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মনত্ী, মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি এবং 
প্রধানমন্ত্রীকে লিখিত এক বক্তব্যে আমাদেব সমিতিব পক্ষে সভাপতি ডাঃ বিষ মুখার্জি 
জানান, মৌসুমীকে পৰীক্ষা কবতে কী কী ধবনেব প্রশ্ন কৰা হ্যেছিল, তাবই এক 
সংক্ষিপ্ত বিববণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌসুমীব ব্যর্থতাব খবব। আবও জানান, মৌষুমী 
লিখিতভাবেই জানিগ্েছে "ডাচ", 'জার্মান' জানে না, হিন্দি ও ইংবেজিতে অনুবাদের 
ক্ষেত্রে ব্যর্থতাব পবিচয দিয়েছে, ইংবেজিতে টাইপ কবেছে ২২ স্পিডে, তাও টাইপে 
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৩৩৬ অলৌকিক নষ, লৌকিক 


'ভুল ছিল৷ মৌসুমীব বাবা দাবি কবেছেন-_অনুবাদ কবতে দেওযা হযেছিল গ্রাজুযেট 
লেভেলেব, আই কিউ ছিল ব্যাক্সেব প্রবেশনাবি অফিসার নিযোগ পৰীক্ষা পর্যাধেব এবং 
প্রশ্নগুলো ছিল পোস্ট গ্রাজুষেট লেভেলেব'। আমবা সেভেন, এইটের কযেকজন ভাল 
ছাত্র-ছাত্রীকে ওইসব অঙ্ক, আই কিউ ও ইংবেজি অনুবাদ কবতে দিযে দেখেছি, তাবা 
প্রত্যেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তবদানে সমর্থ হযেছিল। মৌসুমীব বাবা আমাদেব 
সমিতিকে জানিষেছিলেন, মৌসুমীব জ্ঞান যদিও অনার্স গ্রাজুযেটেব মান অতিক্রম 
কবেছে, কিন্তু শুধুমাত্র আইনসম্মতভাবরে উচ্চশিক্ষা লাভেব প্রযোজনে ও '৯১-তে 
মাধ্যমিক পবীক্ষীয বসছে । মৌসুমীব বাবা যে হেতু জানিযেছিলেন পবীক্ষা গ্রহণের 
দিন মৌসুমী মুডে ছিল না, আমবা মৌসুমীকে কিছু প্রস্তাব বাখছি। 

১। মৌসুমী যখন ভাল “মুডে' থাকবে তখন আবাব ওব পবীক্ষা নিতে প্রস্তুত 
আছি। আমাদেব সংস্থা মৌসুমীব এবং ওব মা-বাবাব যাতাযাত খবচ পর্যন্ত বহন 
কববে। 

২ সংবাদপত্র, দুবদর্শন, বেতাব এবং অন্যান্য প্রচাব-মাধ্যম, শিক্ষা দপ্তব ও অন্যান্য 
সবকাবি দপ্তর মৌসুমীব বিষযে পৰীক্ষা চালাতে চাইলে নিশ্চযই সহযোগিতা কববো । 

৩1 'মৌসুমীব মা-বাবা মৌসুমীব 'মেধাব সত্যিকাব মান বিষযে জনসাধাবণকে 
অবহিত ককন। 

তাবা কখনো বলছেন মৌসুমীব জ্ঞান অনার্স গ্রাজুযেট মানেব, কখনো বা বলছেন, 
এটা ভুললে চলবে না, মৌসুমী *৯১-এ মাধ্যমিক দেবে । 

বহু ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকা আমাদেব সমিতিব এই বক্তব্য প্রকাশিত হযেছে। কিছু 
পত্র-পত্রিকা মৌসুমীকে আবাব পবীক্ষাঘ হাজিব কবতে সম্ভাব্য সমস্ত বকম চেষ্টা 
কবেছেন, কিন্তু মৌসুমীব বাবা-মা তাদেব দাবিব সত্যতা প্রমাণে এগ্িযে আসেননি । 

সেই সময সাপ্তাহিক পত্রিকা “কোলফিল্ড টাইমস'-এ প্রকাশিত একটি লেখাঁষ 

সাধনবাবুকে একটা স্পষ্ট কথা বলি, আপনি নিজে চিন্তা-ভাবনা কবে জীনান 
মৌসুমীব জ্ঞান কোন্‌ পর্যাযেব । তাবপব তা আবাব ঘোষণা ককন । আপনিই এতদিন 
সংবাদ মাধ্যমগুলোকে বলেছেন মৌসুমী গবেষণা কবছে, জ্ঞান অনার্স লেভেলে, 
দাকণ আই কিউ, দাকণ টাইপ স্পিড, বাংলা, হিন্দি, ইংবেজি, জার্মান ও ডাচ জানে (যা 

৭ সেপ্টেম্বব ববীন্দ্রসদনেও প্রকাশ্যে বলেছেন), আজ তা হলে বলছেন কেন এটা 
বাগ 
মানুষকে বোকা বানাতে সেন্টিমেন্টে সুডসুডি দিতে চাইছেন? 

ওইটুকু একটা বাচ্চা মেযেব পক্ষে ২২ স্পিডে টাইপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয, কিন্ত 
৬০-৯০-এ তোলাব মিথ্যে চেষ্টা কেন? কোন উদ্দেশ্যে ডাচ, জার্মানেব মিথ্যে গল্প 
ফাদছেন ? কোন্‌ উদ্দেশ্যে ওব গাযে অনার্স লেভেলে তকমা এ্টেছেন ? গবেষক 
ইত্যাদি উদ্ভট কথা বলেছেন ? বহু সংবাদ মাধ্যমকে এইসব কথা বলাব পব এখনি কি 
আবাব 'বলিনি' বলবেন ভাবছেন ? আপনি যে বাস্তবিকই ওসব কথা বলেছেন, এমন 
প্রমাণ হাজিব কবলে কী কববেন ভেবেছেন কি ? আবার একটি বিনীত অনুবোধ, 
মৌসুমীকে “দেবী বা “দেবশিশু' বানিযে শেষ কবে দেবেন না। 


অলৌকিক নঘ, লৌকিক ত৩৭ 


একটি স্বার্থান্বেষী মহল থেকে চক্রান্তও শুক হযে যায তাবপরেই। প্রচাব কবতে 
থাকেন, “সাত বছবেব বাচ্চাব পিছনে লেগেছে, 'বাঙালী হযে বাঙালীকে বাশ দিচ্ছে, 
নাম কেনাব জন্য চিপ স্টান্ট দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি । এ্দেব উদ্দেশ্যে 
জানাই__ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি যুক্তিবাদী মানসিকতাব প্রসাব চাষ । 
যুক্তি মিথ্যেকে আশ্রয কবে থাকতে পাবেনা । কোন্‌ বাজনৈতিক নেতা, কোন্‌ বিখ্যাত 
ব্ক্তি, কোন্‌ প্রচাব মাধ্যম কাকে সমর্থন কবেছে দেখে সত্যানুসন্ধানে নামা বা না 
নামাটা আমাদেব সমিতি ঠিক কবে না । খাবা সাত বছবেব বাচ্চাব প্রসঙ্গ তুলেছেন, 
সাত বছবেব বাচ্চার্টিব ক্ষতি তীবাই কবছেন। তিলে তিলে মিথ্যে প্রচাবেব পাকে 
ডুবিযে দিচ্ছেন একটা শিশুব সম্ভাবনাকে, একটা সত্যকে । ধবংস কবতে চাইছেন 
একটা আন্দোলনকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে । মিথ্যাচাবীদেব সহানুভূতি ও কৃপাব উপব 
কোনও আন্দোলন কোনদিনই গডে ওঠেনি, গডে উঠবেও না । সমালোচকদেব প্রতি 
আব একটা জিঙ্গাসা-_আপনাবা কি চান এবপৰ থেকে যুক্তিবাদী সমিতি বযস, লিঙ্গ, 
বাঙালি-অবাঙালি ইত্যাদি বিচাব কবে মিথ্যাচাবিতা ধবতে নামবে? খাবা সমালোচনাব 
গণ্ডি পাব হযে 'নাম কেনাব জন্য মিথ্যা চিপ স্টান্ট" বলে নোংবা কুৎসা ছডাচ্ছেন, 
তাদেব কাছে আমাদেৰ চ্যালেগ্র-_সাহস থাকলে সামনাসামনি প্রমাণ ককন 
আপনাদের বক্তব্যে সত্যতা । 

. আন্তর্জাতিক সাক্ষবতা দিবস উদ্যাপন ও পশ্চিমবঙ্গ নিবক্ষবতা দৃবীকবণ সমিতি'ব 

অষ্টম বাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে যুবভাবতী ্রীডাঙ্গনে বক্তা হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বব '৯০ 
আমন্ত্রিত ছিলাম । কযেক হাজাব শিক্ষক ও সাক্ষবতা কর্মীদেব সোচ্চাব জিজ্ঞাসা ছিল 
মৌসুমীকে ঘিবে। উত্তবে সব কিছুই জানিযেছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, মৌসুমী 
কি সত্যিই মাধ্যমিকে প্রথম হরে বলে মনে কবেন ? 

বলেছিলাম, আগে দাবি প্রমাণেব ক্ষেত্রে দেখেছি মৌসুমীব মা-বাবা যে ধবনেব 
ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয, মৌসুমীব মাধ্যমিক 
পৰীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রেও কিছু ফাক ও ফাকিব ব্যবস্থা থেকেই যাবে, অর্থাৎ বাইবে থেকে 
মৌসুমীকে সহাযতা কবাব সুযোগ থেকেই যাবে । 

১৭ সেপ্টেম্বব *৯০-এ “আজকাল' দৈনিক পত্রিকায “ববিবাসব-এ পাভলভ 
ইন্টিটিউটেব ডিবেক্টব ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাযেব একটি লেখা প্রকাশিত হলো । 
১৩ আগস্ট আনন্দবাজাব পত্রিকায প্রকাশিত তাব বক্তব্য থেকে তিনি অদ্ভুত বকম সবে 
এসেছেন, লক্ষ্য কবলাম | ১৭ সেপ্টেম্বব লিখছেন, “মৌসুমীব সঙ্গে আমাব প্রত্যক্ষ 
পিচ হি ফা তার কথা পড়ো, আব শুনেছি মাব সহী ডঃ 

মুখোপাধ্যাযেব কাছে। ডঃ মুখোপাধ্যায আলিপুব সেন্ট্রাল জেলেব মনোবোগ 
বিশেষক্র | তিনি মৌসুমীব কাছে গিয়েছিলেন । তব কাছে শুনেছি তিনি আব সকলেব 
মত কোন প্রশ্ন না কবে মৌসুমীকে শুধু অবজার্ভ কবে গেছেন । ভাব কাছে যা শুনেছি 
এবং কাগজপত্রে যা পডেছি তাতে তো অবাক হওযাব কিছু নেই | সকলেই বলেছেন, 
মৌসুমীব তাৎক্ষণিক স্মৃতিশক্তি খুব প্রথব। সুতবাং মৌসুমীকে নিষে হইচই কবাব 
কোন কাবণ নেই। মনে বাখতে হবে স্মৃতিব সঙ্গে বুদ্ধি কোন সম্পর্ক নেই । তাব 
স্থৃতি মত বুদ্ধি ততটা নেই শুনেছি।” 


(২)--২২ 


৩৩৮ অলৌকিক নয, লৌকিক 


কিন্তু বাসুদেববাবুব কাছ থেকে শুনে ও কাগজপত্র পড়ে আনন্দবাজাব প্রতিনিধিকে 
যে জানিষেছিলেন, মৌসুমীব তীক্ষ বুদ্ধিব পিছনে সুপ্ত জিনেব আত্মপ্রকাশেব সম্ভাবনাব 
কথা । মৌসুমীব বুদ্ধিব যে স্তব তাতে বিদেশে বিশেষত আমেবিকায ওব শিক্ষাব ব্যবস্থা 
কবাব পক্ষে মত প্রকাশ কবেছেন। এবপব এমন কী ঘটলো, যাঁতে মাত্র ১ মাস ৪ 
দিনেব মধ্যেই তাব মত খ্যাতিমান মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসককে এমন অস্বাভাবিক 
বকমেব মত পাস্টে বিপবীত কথা বলতে বাধ্য হলেন ? তবে কি 'দ্য টেলিগ্রাফ' 
পত্রিকা ৭ সেপ্টেম্ববে “0010/ 18/9195110/18801815” শিবোনামেব প্রকাশিত 
খববটিই তাকে এই বিপবীত বক্তব্য প্রকাশে বাধ্য কবেছে? ওই সংবাদেব শেষ 
পংক্তিতে ছিল "1 91091 091965 1181 110452]া/ 189 হা ৪১1৪-0100181% 
1191701 21101781186 09617 (0110160 10 279৬/91" 00185110179 11016 ” অর্থাৎ 
ঘ্রী ঘোষ মনে কবেন, মৌসুমীব স্মৃতি অসাধাবণ এবং ওকে কিছু প্রশ্নে উত্তব মুখস্থ 
কবান হযেছে।” আব তাইতেই কি মৌসুমীব স্মৃতিকে "খুব প্রথব' বলে মেনে 
নিয়েছেন ? জানিনা, প্রমা সাংস্কৃতিক সংস্থাব কর্ণধাব সুবীব চট্টোপাধ্যায ও শঙ্কব 
মালাকাবেব সঙ্গে ওই ৩ সেপ্টেম্ববই আমাব মৌসুমীব স্মৃতি বিষযে যে সব কথাবার্তা 
হযেছিল তা যদি কোনও পত্রিকায প্রকাশিত হযে ডাক্তাব গা্গুলীব নজবে পড়ত, 
তাবপবও ডঃ গাঙ্গুলি মৌসুমীব স্মৃতি বিষযে নিজেব বর্তমান মতে স্থিব থাকতেন কি 
না ? সুবীববাবু ও শঙ্কববাবুকে বলেছিলাম, “মৌসুমীব যে স্মৃতি দেখে আপনাবা বিস্মিত 
তেমন স্মৃতি শক্তি তৈবি কবা কঠিন হলেও অসম্ভব নয । আপনাবা তো অনুষ্ঠান 
স্পনসব কবেন। স্মৃতি শক্তিব এক মজাব পবীক্ষাব সঙ্গে উৎসাহী দর্শকদেব পৰীক্ষা 
কবতেই না হয স্পনসব কবলেন। ফেব্রুযাবি নাগাদ ববীন্দ্রসদন “বুক' ককন | হিন্দু, 
বেথুন, বামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিযাস, সাউথ পযেন্টেব মত ভাল স্কুলেব ব্লাস 
এইট-নাইনেব ছাত্র-ছাত্রীদেব থেকে ছটি আগ্রহী ভাল ছাত্র-ছাত্রী বেছে আমাব হাঁতে 
তুলে দিন সাত দিনেব মধ্যে। অনুষ্ঠানেব দিন দর্শকদেব সামনে হাঁজিব ককন 
মৌসুমীকে ও 'আমাব হাতে তুলে দেওযা ছাত্র-ছাত্রীদের | হলেব যে কোনও একটা 
অংশকে বেছে নিযে পঞ্চাশটিব মত দর্শকাসন বঙিন বিবন দিযে ঘিবে দিন। বিবন ঘেবা 
দর্শকদেব এক এক কবে নিজেদেব নাম বলতে বলুন | নামগুলো টেপ-বেকর্ডাবে ধবে 
বাখুন। তাবপব মৌসুমী ও ওই ছ'টি ছেলে-মেষেকে দর্শকদেব নাম বলতে বলুন । 
দেখুন, মৌসুমী কতজনেব ঠিক বলতে পাবে । আশা বাখি আমাব ছ'জনই প্রতিটি 
দর্শকেব নাম বলতে পাববে। 

সুবীববাবু ও শঙ্কববাবু যথেষ্ট উৎসাহ দেখিযে বলেছিলেন, * মৌসুমীবা দু-চাব দিনেব 
মধ্যেই তো কলকাতা আসছে, সেই সময এ বিষয়ে সাধনবাবুব সঙ্গে কথা বলে নেব । 
উবা বাজি হলে নিশ্চযই স্পনসর কববো |” জানুযাবি '৯১ অতিক্রান্ত । সুবীববাবুদেব 
মৌসুমীকে হাজিব কবাব চেষ্টা ব্যর্থ হযেছে। প্রসঙ্গত জানাই, চলতি কথায় যাকে 
“স্মৃতিশক্তি বাডানো' বলে, সেই "স্মৃতি বৃদ্ধি' বিষে জানতে ও স্মৃতি বাডাতে উৎসাহী 
বিনতে হা ভিউ উরি 

আছে। 
মৌসুমী প্রসঙ্গে দুটি ঘটনাব উল্লেখ কবছি। প্রথম ঘটনা ১৭ সেপ্টেম্বব "৮৯ 
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আজকাল পত্রিকাব সম্পাদকীয পৃষ্ঠায অমিতাভ চৌধুবী লিখলেন, “মৌসুমীকে নিষে 
লেখালেখি হচ্ছে বছব দুযেক | মৌসুমী যে একটি অসাধাবণ প্রতিভা দে বিষষে কোন 
কাগজেবই দ্বিমত নেই | কিন্তু যে মেযে বলে আগামী আাডাই বছবেব মধ্যে, অর্থাৎ 
সাডে ন'বছব বসে সে নোবেল প্রাইজ পাবে, তখন ন্দেহ হয তাব এই প্রতিভা 
ঠিক পথে পবিচালিত হচ্ছে তো ? তাছাডা সেদিন ববীন্দ্রদদনে গে প্রতিভাব পবিচষ 
দিলেও অন্নদাশহ্কব যেসব ইংবেজি প্রশ্ন কবেছিলেন, তাব বাংলা অনুবাদ কবে দিতে হয 
পাশে বসা কৃষ্ণ ধবকে 1” “মৌসুমীব বিস্মযকব প্রতিভা স্বীকাব কবে নিষেও বলতে 
ইচ্ছে কবছে, একটু বাডাবাডি হযে যাচ্ছে না £ প্রথমত একটা বঙ্গমঞ্চে তাকে হাক্তিব 
কবে একমাত্র তাব বাবাই অনববত প্রশ্ন কবে বাবেন-এবং সে সবকটিব নির্ভুল উত্তব 
দেবে__এব মধ্যে কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে বলে মনে হয 1” “মৌসুমীর 
প্রতিভা যাচাইযেব ভাব তাব বাবাব ওপর না ছেডে অন্য কোন বিশেষজ্ঞ কমিটিব হাতে 
দেওযা উচিত |” 

দ্বিতী ঘটনা আদ্রা থেকে ফেবাব পব ৌসুমীব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেব আশে 
সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তেব সঙ্গে মৌসুমীব প্রসঙ্গ নিযে ফোনে কথা হয । তিনি 
টাইপ কবছে কী কবে? 

বলেছিলাম, “সাংবাদিকদেব সামনে মৌসুমী টাইপ কবেছিল নিশ্চযই ওব মা-রাবাব 
এগিযে দেওয়া কোনও বইযেব অংশ, যে সব অংশ ও দীর্ঘকাল ধবে টাইপ কবে কবে 
অতিঅভ্যন্ত | “মৌসুমীব অসাধাবণ সব উত্তবদান প্রসঙ্গে জানিযেছিলাম. “সাধাবণত 
মৌসুমীকে প্রশ্ন কবাব দাযিত্ব পালন কবেন সাধনবাবু স্বঘং ৷ এমনভাবে উনি প্রশ্ন কবা 
শুক কবেন যেন সাংবাদিকদের সাহায্য ও সহযোগিতা কবতেই ধব প্রশ্নকর্তাব ভূমিকা 
নেওযা | সাধনবাবুব বাক্য-বিন্যাসে মোহিত হযে এবপব কেউ যদি জাধনবাবুব ধবনেব 
প্রশ্ন কবতে থাকেন, তবে দেখা যাবে মৌসুমী সহিক উত্তব দিষে চমকে দিচ্ছে। 
সাধনবাবুব ছ্াবা চালিত না হযে প্রশ্ন কবলে অর্থাৎ প্রকৃত পবীক্ষা কবলে মৌসুমীব 
তেমন বিল্মযকব প্রতিভাব কিন্তু হদিশ মিলবে না|” 

১৭ সেপ্টেম্বব *৮৯ 'আজকাল', “ববিবাসক-এব একটা পুবো পৃষ্ঠা ছিল মৌসুমীকে 
নিষে লেখায ও ছবিতে সাজান । তাতে ছিল মৌসুমীব এক দীর্ঘ ইন্টাবভিউ। 
ইন্টাবভিউ নেওযা হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পবে। নিষেছিলেন অকন্ধতী মুখার্ভী । 
শ্রীমতী মুখাজীব লেখা দুজনেব 'কথোপকথনেব কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি 
“মৌসুমীকে প্রশ্ন কবাব ভাব নিলেন ওব বাবা-_সাধন চক্রবর্তী | জিজ্রেস কবলেন, 
আগামী পধ্রবার্ষিকী পবিকল্পনাব কী কী উদ্দেশ্য । মৌসুমী প্রথমত, দ্বিতীযত কবে 
প্লাচটি পছেন্ট টানা মুখস্থ বলে গেল। অদ্ভুত দ্রুত উচ্চাবণে__একবাবও না থেমে । 
আব আমি সুযোগ পেলাম না । ওব সাত বছবেব মেযেব পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত প্রশ্ন 
কবে চললেন ইংবেজিতে ৷ ইংরেজিতে উত্তবও । সবই সঠিক । গডগড করে 
উত্তব__-কোন ত্যাকসেন্টেব বালাই না বেখেই। বিভ্তান, অঙ্ক, ইতিহাস সবেব ওপব 
রশ্নবান ছুডলেন তিনি ৷ একটি বানও বিদ্ধ কবতে পাবেনি তাৰ মেয়েকে ।” "প্রা 
আধঘন্টা চলল বাবা-মেযেৰ ক্যুইজ টাইম । ভিল্রেস কবলাম “তুমি যা বল বাংলা 
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বলতে পাববে %” 

পাশ থেকে ওব বাবা স্থ্যা পাববে। 

ইংরেজিতে আবাব বাবাব প্রশ্ন, বাজীব গান্ধী কবে প্রধানমন্ত্রী -হন ? * 

-থার্টি ফার্ট অক্টোবব নাইনটিন এইট্রি ফোব। 

প্রশ্নটা বাংলায বলে বাংলাষ উত্তব চাইলাম । এবাবও স্মার্ট মেষে মৌসুমী দ্রুততাব 
সঙ্গে বলল, থার্টি ফার্্স অক্টোবব নাইনটিন এইটি ফোব। 

(এখানেও সাধাবণ বোধ-বুদ্ধিব দ্বাব৷ পবিচালিত না হযে শ্রেফ মুখস্থ উগডে 
গেছে 1) 

আবাব ওব বাবা শুক কবলেন, কলকাতাব জন্ম করে হযেছিল ? এটা কলকাতাব 
কত বছব ? কে প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন ? প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনা কবে হযেছিল ? 

এবাব বাধা দিলাম আমবা-__পঞ্চবার্ষিকী পৰিকল্পনা জিনিসটা কী? 

_উত্তব দেখনি মৌসুমী |” 

*“স্টেফি গ্রাফেব নাম শুনেছ ? 

--১৯৮৮-ব গোল্ডেন গার্ল | 

--সেকীকবে? 

-(একটু চুপ থেকে) বান বান কবে | 

পাশ থেকে উৎসাহে ওব বাবা বললেন--বল, বল, কত মিটাব।” 


মৌসুমী এই বযসে মৌসুমী যা পাবে, অনেকেই পাবে না । সৌসুমীব স্বাভাবিক বুদ্ধি 
বিকাশের স্বার্থেই তাব মা বাবাব উচিত ওই ধবনেব মুখস্থ কবাবাব প্রবণতা থেকে বিবত 
থাকা | মৌসুমী জীবন্ত সবন্বতী বা সবন্বতীব অংশ, প্রমাণ কবতে গিয়ে তাবা 
তাৎক্ষণিক লাভেব আশায শুধুমাত্র মানুষকে প্রতাবিতই কবছেন না, একটি শিশুকে 
তিলে তিলে শেষ কবে দিচ্ছেন । 


বক্সিংষেব কিংবদদ্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লা-বিশ্বাসে । 


কিংবদন্তী বক্সাব ক্যাসিযাস ক্লে ওবফে মহম্মদ আলি ভাব সোনালি দিনগুলোয 
দুনিা কাপিযে ছিলেন স্ব-উদ্ভাসিত “বে।প-এ-ডোপ' কৌশলে । আবাব কীপালেন 
বডদিনেব ঠিক পবেব দিনই। 

মঙ্গলবাব বডদিনেব বাতে আলি কলকাতায গৌছোন । কলকাতায আসাব আগে 
আলি কালিকট ও বোম্বাই গিষেছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী ধর্মীয সংস্থাকে উৎসাহিত 
কবতে । গত কযেকটা বছৰ আলিকে দেখা গেছে ধর্মী ও সমাজসেবী সংস্থাগুলোব 
পাশে । অধ্যাত্মবাদী চিন্তা যে তাকে যথেষ্ট নাডা দিয়েছে, অধ্যাত্ম-জগতেই যে তিনি 
ডুবে থাকতে চান, তা তাব জীবনচর্ধা থেকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। 
আকাশ-ছোযা উচ্চতা থেকে আলি নেমে এসেছিলেন মানুষ দেবতাদেব কাছাকাছি । 
আর্ত ও শিশুদেব সেবাব মধ্যেই আল্লাব সেবা কবতে চেয়েছিলেন, আল্লাকে পেতে 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩৪১ 


চেয়েছেন আপন কবে | এমনই এক সম্িক্ষণে আলি এমন এক বিশ্ব-কাপানো ঘটনা 
ঘটালেন, যা তাকে বাতাবাতি মানুষেব দেবতা কবে দিল । দীর্ঘদেহী আলি শুধুমাত্র 
বিশ্বীসেব জোবে নিজেকে শূন্যে ভাসিযে বেখে বুঝিযে দিলেন-_মাটিব বুকে নেমে 
এসেও বযে গিয়েছেন সবাব চেয়ে কিছুটা উপবে ৷ যে কথা বাবংবাব শুনিষেছেন 
পৃথিবীব মানুষকে, “আলি ইজ আলি । আই ত্যাম দ্য গ্রেটেস্ট ।” সে কথাটাই আবাব 
সবাইকে মনে কবিষে দিলেন বজ্জিং জগৎ থেকে অধ্যাত্মিক জগৎ ও সেবাব জগৎ-এ 
প্রবেশ কবে। 

২৭ ডিসেম্বব ৯০ বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকাগুলোয বিশাল গুকত্‌ সহকাবে 
প্রকাশিত হলো আলিব শূন্যে ভেসে থাকাব অসীধাবণ কাহিনী । পাঠক-পাঠিকাদেব 
কৌতুহল মেটাতে নমুনা হিসেবে ভাবতবর্ষেব সবচেয়ে প্রচাবিত দৈনিক পত্রিকা 
আনন্দবাজাব থেকে কযেকটি লাইন তুলে দিচ্ছি। খববটি প্রকাশিত হবেছিল প্রথম 
পৃষ্ঠটাতেই আলিব বিশাল ছবি সহ বিবাট কবে। 


বিশ্বীস, বিশ্বীসই সব, বলেন আলি 


স্টার্ক বিপোর্টাব . ছয ফুটেব উপবে লহ্বা, সেই অনুপাতে চওডা শবীব নিষে উঠে 
দাডালেন মহমদ আলি। হাত দুটো ছডিযে দিলেন দেহেব সমান্তবালে। কেক 
সেকেও পরে উপস্থিত সাংবাদিক, আলোকচিত্রীদেব বিন্মিত দৃষ্টিব সামনে হোটেলেব 
ঘবে মেঝে থেকে ইঞ্চি দুষেক উপবে উঠে গেলেন তিনি। প্রা নির্ভাব একটি 
পালকেব মতো কষেক সেকেও শূন্যে ভেসে থাকলেন বজ্িংযেব কিংবদন্তী নাক | 
তাবপবে মাটি ছুলো তাব পা। হতবাক দর্শকদেব দিকে ফিবে অস্ফুটে বললেন আলি - 
বিশ্বাস, বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল।” “আঁকাশ-ছোযা উচ্চতা থেকে নেয়ে 
এসেছেন মাটি কাছাকাছি। তবু সাধাবণ মানুষদের মধ্যে থেকেও নেই তিনি” 
শূন্যে ভেসে থেকে তিনি সেটাই বোঝালেন সবাইকে ।” 

আলিব শূন্যে ভাসা নিযে তোলপাড শুক হতেই বহস্যভেদেব আমন্্ণ এলো 
আজকাল' পত্রিকাব তবফ থেকে । আমন্ুণ গ্রহণেব সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাদেৰ অকুষ্ঠ 
সহযোগিতা । 

বিশ্বাসেব জোবে, স্রেফ বিশ্বাসেব জোবে আলি ভেসে ছিলেন ” মেনে নিতে মন 
চাষ না। যতই প্রত্যক্ষদর্শী থাকুক, নিজেব চোখে একবাব না দেখে জামাব পক্ষে মেনে 
নেওযাটা না, কিছুতেই পাবলাম না। বাববাবই মনে হতে লাগলো ফাকিটা 
পরতকষদর্শীদেব দৃষ্টি এডিয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি এ-ভাতীয ঘটনাব ক্ষেতে 
ত্যকষদ্ীদেব বর্ণনাষ কিছু কিছু ফাক থেকেই যায । তবু প্রাথমিক একটা ধাবণা গডে 
তুলতে একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদেব সঙ্গে কথা বলেছি। এক সাংবাদিক 
বললেন, “আলি একটা অন্য ব্যাপাব | উনি যখন এসে দীডালেন, গুব দিকে তাকিয়ে 
থাকতে থাকতে মনে হলো উব সাবা শবীব থেকে যেন একটা জ্যোতি রেকচ্ছে। 


৩৪২ অলৌকিক নয, লৌকিক 


এখনও ভাবতে গেলে গা শিবশিব কবে । ও এখন অন্য জগতেব মানুষ | খুব কাছ 
থেকে গুঁব শূন্যে ভাসা দেখেছি। না স্টেজ, না আলোব কাবসাজি, উনি শূন্যে ভেসে 
বইলেন। না না, এতে কোনও কৌশল-টৌশলেব ব্যাপাব ছিল না ।” 

আব এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, “আলি তো অলৌকিক ক্ষমতাব দাবি 
কবেননি । যোগ ক্ষমতাব ছাবা তো এমনটা কবা যাযই । আমাদেব দেশে এ তো নতুন 
কিছু নয । অনেক সাধু-সম্ভবাই যোগ ক্ষমতা এমনটা ভেসে দেখিষেছেন । এমনটা যে 
ভেসে থাকা যায সে তো প্রমাণ হযেই গ্রেছে।” 

এক সাহিত্যিক বন্ধু তো একটা গল্পই শোনালেন। একটি বিখ্যাত সাধকদেব 
জীবনপ্রন্থে নাকি আছে, কোনও এক সাধু গভীব ঈশ্বব বিশ্বীসে ভব কবে হেঁটে উত্তাল 
নদী পাব হচ্ছিলেন। সাধু হেটে চলেছেন ঈশ্বব বিশ্বাসে বুদ হযে, নেশাগ্রস্ত মানুষেব 
মত। পাডেব কাছাকাছি পৌছে হঠাৎ সাধু ইশ ফিবে পেলেন-_আমি এতটা পাষে 
হেঁটে চলে এসেছি। শেষ পথটুকু পাব হতে পাবব তো ? যেমনি ভাবা,অমনি টুপ কবে 
এক টুকবো পাথবেব মতই ডুবে গেলেন । আসলে বিশ্বীসই সব । ঈশ্ববে অন্ধ বিশ্বাস 
বাখলে অমন অনেক কিছুই ঘটে, ঘটান যায-_যেগুলো সাধাবণ মানুষদেব চোখে 
“অলৌকিক' বলেই প্রতিভাত হয। 

স্টেজে নয,.হোটেলেব ফ্লোবে মোট দু'বাব সাংবাদিকদেব শূন্যে ভেসে দেখিয়েছেন 
আলি । কী এমন কৌশল ॥ যাব ফলে একজন মানুষ একটু একটু কবে উঠে পডেন 
শূন্যে ? যে সব তথাকথিত অবতাববা শূন্যে ভাসেন বলে কথিত আছে তাদেব সে-সব 
কৌশল আমাব অজানা নয (উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদেব অবগতিব জন্য জানাই 
“আলৌকিক নয, লৌকিক'-এব প্রথম খণ্ডে সেইসব গোপন কৌশল নিষে বিস্তৃত 
আলোচনা কবেছি বহু ছবি সহ)। তাবা কেউই দাডিযে দীডিযে শূন্যে উঠে পাবেননি | 
এ এক নতুন ভাবে শূন্যে ভাসা, নতুন পদ্ধতিতে শুন্যে ভাসা ৷ 

২৯ ডিলেম্ব শনিবাব দুপুবে আমাদেব সমিতিব জ্যোতি মুখার্জিকে সঙ্গী কবে তাজ 
বেঙ্গল হোটেলে পৌছোলাম | তখন হোটেলে লাউঞ্জে আলিব খবব সংগ্রহ কবতে 
সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদেব ভিড । শুনলাম, তিনদিন ধবে সকাল থেকে বাত গুবা 
ঘাটি গেডে বযেছেন। কিন্তু আলিকে ধাবা এদেশে এনেছেন তাদেব হার্ডেল টপ্‌কে 
৩২৪ নম্বব ঘবে ঢুকে আলিব সঙ্গে আলাপ জমাবাব সুযোগ পাননি কেউই । আলি 
একতলা বৌস্তোবায এলে বা বাইবে বেকলে আলিকে ফিল্ম বন্দী কবাব সুযোগ পাওযা 
যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিশ্ছিদ্র পাহাবা এডিযে কথা বলাব তেমন সুযোগ জুটছে না। 

“আজকাল'-এব সাংবাদিক অনুবপ ভৌমিক ও চিত্র-সাংবাদিক সজল মুখার্জিব 
দেখা পেলাম হোটেল লাউর্জেই। তাবপব প্রতীক্ষা । আলিব মুখোমুখি হতে পাবলেও 
তাব মত বিশাল ব্যক্তিত্ব আমাব অনুবোধকে মর্যাদা দিযে আবাব শূন্যে ভেসে দেখাবেন 
কি না, এ বিষষে আমাবও সন্দেহ ছিল । কিন্তু এখানে এসে দেখছি-_প্রবেশধিকাবেব 
হার্ডেলই এভাবেস্টেব উচ্চতা নিষে দাডিযে আছে। 

এবই ফাকে আলাপ হলো আলিব জীবনী নিযে গডে ওঠা "দ্য হোল স্টোবি'ব 
পবিচালক লিগুসে ক্রেনেল-এব সঙ্গে । জানালেন, 'দ্য হোল স্টোবি'ব শুটিং উপলক্ষেই 
তাব ভাবতে আগমন । ছবিটিব প্রযোজক মহমেডান ক্লাবেব সহ-সভাপতি মিব মহম্মাদ 


অলৌকিক নয, লৌকিক ৩৪৩ 


ওমবেব দাদা । খবচ হবে কষেক লক্ষ ডলাব | সাবা পৃথিবীতে ছবিটি মুক্তি পাবে । 

মিব মহম্মদ ওমবেব সহযোগিতা ৩২৪ নম্বব ঘবে আলিব মুখোমুখি হলাম | 
তখনও দুটো হার্ডেল অতিক্রম কবা বাকি । এক আলিব শূন্যে ভাসা দেখা, দুই 
শূন্যে ভাসাব বহস্যভেদ । শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল £ না, আমি আব মুখ খুলছি ন1। 
আপনাদেব নিষে যাচ্ছি ৩০ ডিসেম্বব “আক্তকাল'-এব প্রথম পৃষ্ঠাব ৷ আলি এবং আমাব 
ছবি সহ প্রতিবেদনটি থেকে কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি। 


ফেবাব দিন ম্যাজিক দেখলেন, দেখালেনও 


আক্রকালেব প্রতিবেদন মহম্মদ আলি আবাব শূন্যে ভেসে উঠলেন । একবাব নয, 
গাচবাব । এবং এবাব পবিষ্কাবভাবে বোঝা গেল ব্যাপাবটা অলৌকিক নয | যতবাব 
শূন্যে উঠলেন একটা দিকে কাউকে থাকতে দেননি । ব্যালে নর্তকীব মত সেদিকে মুখ 
কবে এক পাষেব বুডো আঙুলে ভব দিযে কযেক মুহূর্তের জন্য মাটি থেকে উঠলেন, 
দূব থেকে বোঝাব উপাযও নেই, পা মাটি স্পর্শ কবে আছে । বোঝা বেতও না, যদি না 
প্রবীব ঘোষ থাকতেন । শনিবাব আলি ফিবে গেলেন । তাব আগে দ্ুপুবে তাব কাছে 





মহম্মদ আলি ও লেখক 


৩৪৪ অলৌকিক নয, লৌকিক 


গিষেছিলেন ভাবতীব বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব প্রবীব ঘোষ, ধিনি নিজে ম্যাজিকেব 
ভাগ্ডাব এবং বাব কাজ অলৌকিক ঘটনাব বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওযা | তিনিই ধবলেন 
ম্যাজিকটা | পবে হোটেলেব লডিগ্রে নিজে কবেও দেখালেন | আধ ঘণ্টা আলিব সঙ্গে 
ছিলেন ভদ্রলোক | জমে উঠল দাকণ আড্ডা | দুজনে মেতে উঠলেন ম্যাজিক 
বিনিমযে | আলি বের কবলেন ম্যাজিক বক্স | দুটো ছোট স্পপ্রেব বল নিষে একটা 
নিজেব বা হাতে বেখে অন্যটি দিলেন প্রবীববাবুব হাতে | কষেক সেকেণ্ড পৰ আলি 
হাত খুললেন, দেখা গেল হাত ফাকা | দুটি বলই প্রবীববাবুব হাতে । প্রবীববাবু এক 
টাকাব মুদ্রা ঢুকিযে ফেললেন সক মুখেব একটা রোতলেব মধ্যে | আবাব বেব কবে 
আনলেন বোতল ও মুদ্রা অক্ষত বেখে। পবে বিস্মিত আলিকে বহস্যটা ধাস কবে 
দিলেন প্রবীব ঘোষ-_মুদ্রাটা বিশেষভাবে নির্মিত, ভাজ কবে সক কবা যায | আলিকে 
কয়েকটা উপহাব দিলেন । আলি আবও অবাক একটা মুদ্রা থেকে দুটো হওযা দেখে । 
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অলৌকিক ক্ষমতাব দাবিদাব ও জ্যোতিহীদেৰ প্রতি চ্যালেঞ্জ 


ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সহযোগী সংস্থায সমন্ববকাবী হিসেবে এবং 
নিজেব শাখা সংগঠনগুলোকে নিষে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনেব মূল স্রোতে কাজ 
কবছে। এই আন্দোলনেবই এক উল্লেখযোগ্য পর্যা হল_-চ্যালেঞ্জ 1 প্রচাব ও 
বিজ্ঞাপনেব দৌলতে যে গল্পেব গকগুলো গাছে চডে বসেছে, তাদেব মাটিতে নামিযে 
এনে আবাব ঘাস খাওযানোব জন্যেই এই “চ্যালেঞ্জ ৷ দোদুল্যমান, সুবিধাভোগী ও 
উর্যাকাতবদেব কাছে চ্যালেঞ্জ “অশোভন' মনে হতেই পাবে, কেন না, “চ্যালেঞ্জ বাস্তব 
সত্যকে বড বেশি স্পষ্ট কবে তোলে । সাধাবণ মানুষেব কাছে তাই আজকেব জনপ্রি 
প্রশ্ন এটাই-_ যেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কবলেই দাবি প্রমাণ কবা যায, বাস্তব সত্যকে জানা 
যায, সেখানে চ্যালেগ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন ? 

পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধব ও জ্যোতিষীদেব বিকদ্ধে চ্যালেঞ্জে মুখোমুখি 
হযে সাধাবণ মানুষকে এই উপলব্িতে নিযে যেতে চাই-_অলৌকিকত্ব ও 
জ্যোতিষশাস্ত্রেব ভদ্রান্ততাব অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকা, ধর্মগরন্থে, বইযেব পাতায 
এবং অতিবঞ্জিত গল্প বলিযেদেব গল্পে | তাই ঘোষণা কবছি-_ 

আমি প্রবীব ঘোষ, এই বইটিব লেখক এবং ভাবতীয বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিব 
সাধাবণ সম্পাদক, ঘোষণা কবছি বিশ্বেব যে কোনও প্রাস্তেব যে কোনও ব্যক্তি 
কৌশলেব সাহায্য ছাডা শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতাব দ্বাবা যদি আমাব নির্দেশিত স্থানে 
ও পবিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিযে দেখাতে সমর্থ হন, তাকে 
পধ্চাশ হাজাব ভাবতীয টাকা দিতে বাধ্য থাকব | আমার এই চ্যালেঞ্জ আমাব মৃত্যু 
পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে পাওষা পর্যন্ত বলবং থাকবে । 

যে ঘটনাগুলোব যে কোনও একটি কৌশল ছাডা অলৌকিক ক্ষমতাব সাহায্যেই 
ঘটিষে দেখাতে হবে-_ 

১ যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ বাখা। 

২ যোগবলে শূন্যে ভাসা । 

ও। একই সঙ্গে একাধিক স্থানে হাজিব হওযা। 

৪1 টেলিপ্যাথিব সাহায্যে অন্যেব মনেব খবব জেনে দেওযা। 

€। জলেব ওপব হাঁটা । 

৬ এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজিব কবা, যাব ছবি তোলা যায । 

৭। বিদেহী আত্মা এনে তাব সাহায্যে পকেটবন্দী বা খাম-বন্দী নোটেব নম্বব বলা । 

৮1 যা চাইব, শুন্য থেকে তা সৃষ্টি কবতে হবে । 

৯| একটা নোট দেখাবো, সেই নোটেব হুবহু প্রতিলিপি তৈবি কবতে হবে । 

১০। অতীন্দ্রিয ক্ষমতা আমাব বা আমাব মনোনীত কোনও ব্যক্তিব চলন্ত গাড়ি 
থামাতে হবে। 

১১। মানসিক শক্তিব সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে ধাকাতে হবে বা সবাতে হবে। 
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১২ জলকে পেন্্রলে বা ডিজেলে পবিণত করতে হবে। 

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রেব সাহায্যে আমাব দেওযা দশটি ছক 
বা হাতেব ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতেব ছাপের অধিকাবীব অতীত সম্বন্ধে গাচটি 
করে প্রন্নেব মধ্যে অন্তত চাবটি কবে প্রশ্সেব নির্ভুল উত্তব দিতে হবে! 
নর ভিন রনির রাজ বুর দিন রিনি 

তে হবে। 


চ্যালেঞ্র গ্রহ্ণকাবীদেব নিঙ্ললিখিত শর্তগুলো মানতে হবে__- 

১। আমাব চ্যালেপ্রেব অর্থ গ্রহণ করুন বা না ককন, আমাব চ্যালেগ্ যিনি গ্রহণ 
কবতে ইচ্ছুক, ডাকে আমাব কাছে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে 
জামানত হিসেবে প্লাচ হাজাব টাকা জমা দিতে হবে | তিনি জিতলে আনাব চ্যালেপ্রেব 
টাকামহ ভাব জামানতের টাকাও ফিবিষে দেওয়া হবে। 

জামানতেব ব্যবস্থা বাখাব একমাত্র উদ্দেশ্য, আমাব সময ও অকাবণ শ্রম ধাচানো, 
সেই সঙ্গে ধাবা শুধুমাত্র সন্তা প্রচাবের মোহে অথবা আমাকে অন্বস্তিকব ব্যস্ততাব মধ্যে 
ফেলাব জন্য এগুতে চান, ভাদেব প্রতিহত কবা। 

২ ধাব নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেপ্র গ্রহণকাবী 
হিসেবে গণ্য হবেন। 

৩1 চ্যালেপ্র গ্রহণকাবী ছাডা কাবও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষষে কোনও বকম আলোচনা 
চালানো আমাব পক্ষে সম্ভব নয। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাবী চ্যালেঞ্ বিষযে 
পববর্তী আলোচনা আমাব সঙ্গে অথবা আমাব মনোনীত ব্যক্তিব সঙ্গে বসতে পাবরেন 
বা যোগাযোগ কবতে পাববেন। 
টিন রিনি সারির নিরানি ব্রা 

ত হবে। 

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকাবী দাবিব প্রাথমিক পবীক্ষায কোনও কারণে হাজিব না হলে 
অথবা দাবি প্রমাণ কৰতে ব্যর্থ হলে, তাব জামানতেব অর্থ বাজেযাপ্ত কবা হবে । 

৬৷ চ্যালেঞ্ত গ্রহণকাবী দাবিব প্রাথমিক পবীক্ষা উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে 
চূডান্ত ও শেব পৰীক্ষা গ্রহণ কবব। 

পৰীক্ষাব চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাব ক্ষমতা প্রমাণ কবতে পাবলে আমি পবাজয 
স্বীকাব কবে নেব | একই সঙ্গে ভাবতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি তাদেব সমস্ত 
বকম অলৌকিক ও জ্যোতিষ বিরোধী প্রচার অভিবান ও কাজকর্ম থেকে বিবত 
থাকবে | 

আপনাবা নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেইসব অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে 
বলেছি, যেগুলো নিষে বিভিন্ন অবতাবদেব বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত বযেছে বা 
কিংবদত্তিব কপ পেযেছে। 

যদি বইটি যুক্তিবাদী আন্দোলন গডাব কাজে, মানুষে কুসংস্কার মুক্তিব কা 
সামান্যতম ভূমিকাও গ্রহণ করতে পাবে- আমাৰ চেষ্টা সার্থক বলে মনে কবব। 
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হিস্টিব্যা থেকে যখন ভূতে পায় ৩৫ 
এক ধবনেব ভূতে পাওয়া বোগ স্কিটসোফরেনিযা ৩৮ 
গুকব আত্মাব খপ্পবে জনৈকা শিক্ষিকা ত৯ 
অবচেতন মনেব একটা পবীক্ষা হয়েই যাক ৪৪ 
প্রেমিকেব আত্মা ও এক অধ্যাপিকা ৪৭ 
সবাব সামনে ভূত শাড়ি কবে ফালা ৪৭ 
গ্রামে ফিবলেই ফিরে আসে ভূতটা ৫০ 
যে ভূত দমদম কাপিষে ছিল ৫২ 
অদ্ভুত জল ভূত ৫৮ 
গুকদেবেব আত্মা ৬২ 
একটি আত্মাব অভিশাপ ও ক্যাবাটে মাস্টাব ৬৪ 
অধ্যাঘ দুই পত্র-পত্রিকাৰ খববে ভূত 

ট্রার্সিতে ভৃতেব একটি সত্যি কাহিনী ও এক সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ণ্৬ 
এরু সত্যি ভূতের কাহিনী ও এক বিজ্রানী ৭৯ 
বেলঘবিযাব গ্রীন পার্কে ভূতুডে বাড়িতে ঘডি ভেসে বেডাষ শূন্যে ৮৩ 
নিউ জলপাইগুডিতে ভূতেব হানা ৮৪ 
দমদমেব কাচ ভাঙা হল্লাবাজ-ভূত ৮৫ 


অধ্যাফ তিন যে ভূতুডে -চ্যালেঞ্জের মুখে বিপদে পড়েছিলাম 
ভুত আনলেন বিজ্রযা ঘোষ ১০০ 


পিউ িউনি রবির রিভার ভিত 
অধ্যায চাব ভ্বতুডে চিকিৎসা 


১০১২১১১৫০১০ হজ না তটনিটি রানি 
ফিলিপিনো ফেইথ হিলাব ও ভূতূডে অস্ত্রোপচার ১০৮ 
ফেইথ হিলার ও জাদুকব পি সি সবকাব (জুনিযব) ১৩৪ 
পরলোক থেকে আসা বিদেহী ভাক্তাব ১৩৯ 


বিদেহী আত্মাব দ্বাবা প্রতিকার ১৪১ 


৩৫০ অলৌকিক নয, লৌকিক 











অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা ১৪২ 
“বিদেহী ডাক্তার দ্বাবা আবোগ্যলাভ ১৪৩ 
বিচিত্র ঘটনা ১৪৩ 
কনট্যাক্ট হিলিং ১৪৫ 
প্রতিবেদন প্রসঙ্গে কিছু কথা ১৪৫ 
ডাইনি সম্রাজ্বী ঈঙ্গিতাব ভূতুডে চিকিৎসা ১৪৭ 
টিরিিিডিগ858828ব7টি রা লিউ 
অধ্যাষ গাচ ভূতুডে তান্ত্রিক 

গৌতম ভাবতী ও তাব ভূতুডে ফটোসম্মোহন ১৫৯ 
ভূভুডে সম্মোহনে মনেব মত বিষে কাজী সিদ্দিকীব চ্যালেঞ্জ ১৮৪ 
ভূতেব দুধ খাওযা ১৮৭ 
জাগ্রত নবমুণড সিগারেট টানল তাবাপীঠেব মহাতাস্ত্রিক নির্মলানন্দেব নির্দেশে ১৯০ 
অধ্যাষ ছয . ডাইনি ও আদিবাসী সমাজ 

ডাইনি লাগা ১৯৯ 
সাওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস ২০৩ 
ধাকুডা জেলা হ্যান্ডবুক ১৯৫১ থেকে ২১১ 
ডাইনি ২১১ 
ওঝাকো (ওঝাবা) ২১৪ 
ঢাউবা বিৎ'ডাল' প্লোতা ২১৬ 
জানকো (ঘ্বানদেব) ২১৬ 
আদিবাসী সমাজ ২১৮ 
ধর্ম ২২১ 
আদিবাসী সাওতাল সমাজে নাবী ২২৩ 
ডাইনি, জানগুক প্রথাব বিকদ্ধে কী কবা উচিত ২২৪ 
ডাইনি হত্যা বন্ধে যে সব পবিকল্পনা এখুনি সবকাবেৰ গ্রহণ কবা উচিত ২৩০ 
জানগুকদেব অলৌকিক ক্ষমতাব বহস্য সন্ধান ২৩১ 
গুণীন কালীচবণ মুম ২৩৩ 
িিটিিিিডিিিসিগিটি ভিটা লিলি 
অধ্যায সাত আদিবাসী সমাজেব তুক-তাক, ঝাড-ঠুক 

চোব ধবে আটাব গুলি ২৩৮ 
হাতে ফুটে ওঠে চোবেব নাম ২৪০ 
চোবেব কলা কাটা পড়ে মন্ত্রে ২৪০ 
নখ-দর্পণ ২৪১ 
বাটি-চালান ২৪৩ 
কঞ্চি-টালান ২৪৫ 
কুলো-চালান ২৪৬ 
থালা-পড়া ২৪৮ 
“বিষ-পাথব' ও 'হাত চালায' বিষ নামান ২৫১ 


পেট থেকে শিকভ তোলা ২৫৪ 


অলৌকিক নয, লৌকিক 


চাল-পডা 
বাণ-মাবা 
গককে বাণ-মাবা 
ভোলা ধবা 
জণ্তিসেব মালা 
জগ্তিস ধোযান 


অধ্যায আট ঈশ্ববেব ভর 


ঈশ্ববেব ভব কখনও মানসিক বোগ, কখনও অভিনয 
হিন্টিবিযা যখন ভব 

কল্যাণী ঘোষপাডায সতীমাযেব মেলা ভর 

হাডোযাব উমা সতীমাব মন্দিবে গণ-ভব 
যোগীপাডাষ শ্রাবণী পূর্ণিমায গরণ-ভর 

সতী-মা মেলায় 'গদি'ব বাবুমশাষ যুক্তিবাদী হলেন 

আব একটি হিস্টিবিয়া ভবেৰ দৃষ্টান্ত 
চিন্তামণিব ভর মানসিক অবসাদে 

মা মনসার ভব 

মীয়াসাই 

তাবা মা-ব ভব 

দুপুব থেকে সন্ধে তাবাপীঠ ছেডে “মা” নেমে আসেন নমিতা মাকাল-এব শবীবে 
একই অঙ্গে সোম-শুবুব 'বাবা' ও “মা'যেব ভব 
পৃজাবিণীব শবীব বেয়ে 

অবাক মেয়ে মৌসুমী'ব মধ্যে সবন্বতীব অধিষ্ঠান (?)ও প্রভিজি প্রসঙ্গ 
মৌসুমী প্রসঙ্গে গণমাধ্যম 

প্রডিজি কী ?ও কিছু বিগ্রষকব শিশু-প্রতিভা 

“আই কিউ' প্রসঙ্গে 

বংশগতি বা জিন প্রসঙ্গে কিছু কথা 
বিশ্মষকব স্মৃতি নিযে দু-চাব কথা 

রব স্মৃতি বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মবণে 

মান্বগুণ বিকাশে বংশঙ্গতি ও পরিবেশেৰ প্রভাব 

মানবগুণ বিকাশে পবিবেশেৰ প্রভাব 
মানবজীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশেব প্রভাব 

সামাজিক পরিবেশেব দুটি ভাগ 

মানবজীবনে আর্থ-সামাজিক পবিবেশে প্রভাব 
মানবজীবনে সমাজ-সাংস্কৃতিক পবিবেশের প্রভাব 

অবাক মেযে মৌসুমীর বহস্য সন্ধানে 

বঞ্সিংযেধ কিংবদ্তী মহম্মদ আলি শূন্যে ভাসেন আল্লার বিশ্বাসে 
অলৌকিক ক্ষমতাব দাঁবিদাব ও জ্যোতিষীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ 
্রথটিব সাহায্যকারী সূত্র 


৩৫১ 


খ্৫৬ 
২৫৯ 
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২৬৩ 
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৩১৪ 
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